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প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত | সালাত ও সালাম তার বান্দা ও রাসূল, তার 
প্রিয়তম মুহাম্মাদ (3), তার পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর | 

'এহইয়াউস সুনান’ ও “ইসলামী আকীদা গ্রন্থদ্বয়ে আকীদা ও সুন্নাত বিষয়ক 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইমাম আবৃ হানীফা TREE বক্তব্য উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছি যে, 
আমাদের সমাজের অনেকে তার অনুসারী হওয়া সত্বেও এ সকল বিষয়ে তার মতের 
সাথে সাংঘর্ষিক মত পোষণ করেন । এ সকল বক্তব্য অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে | অনেকে ঈমান, আকীদা, সুন্নাত, বিদআত ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা 
ও তার ছাত্রদের মত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন | কেউ কেউ বলেছেন: আমরা তো 
ফিকহী বিষয়ে হানাফী, আকীদায় আশআরী বাঁ মাতুরিদী ও তরীকায় কাদিরী, চিশতী বা 
নকশবন্দী । আমরা কি ফিকহ, আকীদা ও/তরীরা সকল বিষয়ে হানাফী হতে পারি না? 
ইমাম আবূ হানীফার কি কোনো আকীদা ও তরীক্ষা ছিল না? থাকলে তাকী ছিল? 

প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আকীদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। 
আমরা দেখব যে, তিনি ফিকহ বিষয়ে কোনো গ্রন্থ রচনা না করলেও আকীদা বিষয়ে 
কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, আকীদা বিষয়ক জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ফিকহ বা ‘আল-ফিকহুল 
আকবার’ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদ ও মতভেদের 
অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু আকীদা বিষয়ে ইজতিহাদ ও মতভেদ নিষেধ করেছেন | 

ইমাম আযমের (রাহ) রচনাবলির মধ্যে আকীদা বিষয়ক ৫টি পুস্তিকা প্রসিদ্ধ ١ 
তনুধ্যে “আল-ফিকহুল আকবার’ পুস্তিকাটির দুটি ভাষ্য | একটি “আল-ফিকহুল আকবার" 
এবং অন্যটি “আল-ফিকহুল আবসাত' নামে প্রসিদ্ধ । কোনো কোনো গবেষক দ্বিতীয় 
আকবার’ বলে মত প্রকাশ করেছেন । “ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি' পরিচ্ছেদে আমরা 
দেখব যে, সনদ ও মতনে প্রথম পুস্তিকাটিও “আল-ফিকহুল আকবার’ হিসেবে প্রমাণিত | 
আমরা এ পুস্তিকাটিকেই অনুবাদের জন্য মূল হিসেবে গ্রহণ করেছি। কারণ এ 
পুস্তিকাটিতে 'আল-ফিকনুল আবসাত' ও তার রচিত সবগুলো পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের 
সার-সংক্ষেপ সহজ ভাষায় আলোচিত | ইসলামী আকীদার বিভিন্ন দিকের সামগ্রিক 
আলোচনা এ পুস্তিকায় যেভাবে বিদ্যমান তার রচিত অন্যান্য OTA সেভাবে নেই | 
এজন্য আমি এ পুস্তিকাটি অনুবাদ করার এবং এর ভিত্তিতে ইসলামী আকীদার বিভিন্ন 
দিক ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি | পাশাপাশি “আল-ফিকুল আবসাত' ও অন্যান্য 
পুস্তিকা থেকে প্রাসঙ্গিক সকল বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি | 

আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যায় আকীদা বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)- 
এর মত জানতে তার লেখা পুস্তিকাগুলো ছাড়া আরো দুটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি: 
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(১) তৃতীয়-চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবূ জাফর আহমদ 
ইবন সালামা তাহাবী (২৩৮-৩২১ হি) রচিত ‘আল-আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ' । এ 
পুন্তিকাটি তিনি ইমাম আবু হানীফা ও তার সাথীদ্য়ের আকীদা বর্ণনায় রচনা করেন | 

(২) চতুর্থ-পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবুল আলা 
সায়িদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ নাইসাপুরী (৩৪৩-৪৩২ হি) রচিত. আল-ই'তিকাদ। 
এ গ্রন্থটিতে তিনি ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বিষয়ক বক্তব্যগুলো সংকলন করেছেন | 

ফিকহুল আকবার গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র । আকীদার 
রাসূলুল্লাহ ($8)-এর সন্তানদের পরিচয় ইত্যাদি অনেক বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। 
এ বিষয়ক আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমাদের এ বইটির কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি করেছে। 

আল-ফিকহুল আকবারের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে যেয়ে দেখলাম যে, মুসলিম 
উম্মাহর বিভ্রান্তির উৎস ও বিষয়বস্তু দ্বিতীয় শতকে যা ছিল বর্তমানেও প্রায় তা-ই 
রয়েছে। খারিজীগণের 'তাকফীর ও জিহাদ নামের উগ্রতা, জাহমী-মুরজিয়াদের 
মারিফাত ও ঈমান বিষয়ক প্রান্তিকতা, শীয়াগণের অতিভক্তি ও বাতিনী ইলমের নামে 
অন্ধত্ব এবং মুতাধিলীগণের বুদ্ধিবৃত্তিকতার নামে ওহীর অবমূল্যায়ন বর্তমান যুগেও 
একইভাবে উম্মাতের সকল ফিতনার মূল বিষয় । এগুলোর সাথে বর্তমান যুগে যোগ 
হয়েছে তাওহীদ বিষয়ক অজ্ঞতা ও শিরকের ব্যাপকতা । এ সকল ফিতনার সমাধানে সে 
যুগে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম যা বলেছেন বর্তমান যুগেও সেগুলোই 
আমাদের সমাধানের পথ দেখাবে ৷ এ জন্য এ সকল বিষয়ে ফিকহুল আকবারের বক্তব্য 
ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যান্য ইমামের 
বক্তব্য বিস্তারিত আলোচনা করেছি । স্বভাবতই এতে ব্যাখ্যার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। 

আল-ফিকহুল আকবারের অন্যতম আলোচ্য মহান আল্লাহর বিশেষণ | এ 
বিষয়টি আমাদের অনেকের জন্যই সম্পূর্ণ নতুন বা ভিন্ন আঙ্গিকের | আমাদের সমাজে 
প্রচলিত অনেক আকীদা এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও তার ছাত্রদের আকীদার সম্পূর্ণ 
উল্টো । যেমন, “মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'-এ আকীদাকে ইমাম আবূ হানীফা ও 
তার ছাত্রগণ জাহমী ফিরকার কুফরী আকীদা এবং সর্বেশ্বরবাদেরই ভিন্নরূপ বলে গণ্য 
করেছেন । পক্ষান্তরে আমাদের সমাজের. অনেক মুসলিম এ আকীদা পোষণ করেন | 
বিষয়টি জটিল হওয়াতে আমি একটু বিস্তারিতভাবে তা পর্যালোচনার চেষ্টা করেছি। 

এ বইটিকে আমি দুটি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্ব তিনটি পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম আবু হানীফার জীবনী ও মূল্যায়ন, দ্বিতীয় পরিচেছদে 
ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইলমুল আকীদা ও ইলমুল 
কালাম বিষয়ে আলোচনা করেছি | 
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দ্বিতীয় পর্ব আল-ফিকছল আকবার গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। তাবিয়ী যুগের 
আলিমগণ পরবর্তী যুগের মত অধ্যায় RTE গ্রন্থ রচনা করেন নি। তারা তাদের 
বক্তব্যগুলো অনেকটা অবিন্যস্তভাবে সংকলন করেছেন । অথবা তারা মুখে বলেছেন এবং 
ছাত্ররা তা লিখেছে । এজন্য “আল-ফিকহুল আকবার’ পুস্তিকাটির আলোচ্য বিষয় পরবর্তী 
যুগের গ্রন্থাদির মত TATE নয় | একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। 
এজন্য এর আলোচ্য বিষয়কে বিষয়ভিত্তিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা কঠিন। বিন্যাসের 
সুবিধার জন্য আমি আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি । প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ইমাম আযমের 
বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করেছি | 

আকীদা বিষয়ক ও সুন্নাহ নির্ভর সকল আলোচনা ও গ্রন্থ রচনায় আমার প্রেরণার 
উৎস ছিলেন আমার শ্বশুর ফুরফুরার পীর শাইখ আবুল আনসার সিদ্দিকী (রাহ) । সুন্নাহ 
ভিত্তিক বিশুদ্ধ আকীদা গ্রহণে ও প্রচারে তিনি ছিলেন আপোষহীন | আমাদেরকেও 
আপোষহীন হতে প্রেরণা দিয়েছেন | মহান আল্লাহ তার ভুলত্রাপ্তি ক্ষমা করুন, তার নেক 
আমলগুলো কবুল করুন, আমাদের ও উম্মাতের পক্ষ থেকে তাকে সর্বোত্তম পুরস্কার 
প্রদান করুন এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনে আমাদেরকে জান্নাতে একত্রিত করুন | 

“আল-ফিকহুল আকবার'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনায় আমাকে সবচেয়ে বেশি 
অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন ভাই শামসুল আরিফিন খালিদ । শুরু থেকেই 
তিনি উৎসাহ দিয়েছেন এবং বারবার পাঞ্জুলিপি দেখে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ 
দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা, চার ইমাম ও সালাফ সালিহীনের (রাহিমাহুমুল্লাহ) 
হানাহানি ও প্রান্তিকতার অবসানে তার আন্তরিক আবেগ, পরামর্শ ও প্রচেষ্টা মহান আল্লাহ 
কবুল করুন ও তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দান করুন | 

আমার প্রিয়জনের গ্রন্থটির রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন | বিশেষত. আস-সুন্নাহ 
ট্রাস্টে আমার সহকর্মীগণ ড. শুআইব আহমদ, মুফতি শহীদুল্লাহ, শাইখ যাকারিয়া, 
শাইখ মুশাহিদ আলী, ভাই আব্দুর রহমান ও অন্যান্য সকলেই বিভিন্নভাবে সহায়তা 
করেছেন । প্রফেসর ড. অলী উল্যাহ, ডা. আব্দুস সালাম সুমন ও মাওলানা ইমদাদুল হক 
প্রুফ দেখেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন । আল্লাহ তাদেরকে এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম 
যারা আমাকে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সকলকেই উত্তম 
পুরস্কার দান করুন | 

এ বইয়ের মধ্যে অগণিত ইমাম, আলিম ও বুজুর্গের নাম বারবার উল্লেখ করা 
হয়েছে । প্রত্যেকের নামের সাথে প্রত্যেক স্থানে দুআর ইঙ্গিত হিসেবে (রাহ) লেখা সম্ভব 
হয় নি। পাঠকের প্রতি অনুরোধ, সকল আলিমের নামের সাথে ‘রাহিমাহুল্লাহ’ বলে 


www.pathagar.com 


ভূমিকা ৬ 


তাদের জন্য দুআ করবেন। তাদের মাধ্যমেই আমরা দীন পেয়েছি এবং তাদের জন্য 
দুআ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব ١ মহান আল্লাহ এ গ্রন্থে উল্লেখকৃত সকল আলিমকে 
এবং মুসলিম উম্মাহর সকল আলিমকে অফুরন্ত রহমত দান করুন | আমীন | 

তথ্যসূত্র প্রদানে পাদটীকায় গ্রস্থকারের নাম, গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ 
করেছি। গ্রন্থ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বইয়ের শেষে ''গ্রস্থপঞ্জীর’ মধ্যে উল্লেখ করেছি। 
অনেক ক্ষেত্রে “আল-মাকতাবাতুশ শামিলা'-র উপর নির্ভর করেছি | 
সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি। এজন্য অনেক বিষয়ে বিস্তারিত বিতর্ক, আলোচনা বা 
উদ্ধৃতি পরিহার করেছি। ফলে অনেক সময় আলিমগণের নিকট বিষয়টি অসম্পূর্ণ বা 
ক্রটিপূর্ণ মনে হতে পারে । এছাড়া বিষয়বস্তুর জটিলতা ও আমার ইলমী সীমাবদ্ধতার 
কারণে বইয়ের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক । সম্মানিত কোনো পাঠক যদি 
ভুজভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দেন তবে তা আমার প্রতি বড় ইহসান হবে । মহান আল্লাহ তাকে 
পুরস্কৃত করবেন | এছাড়া তথ্যগত ও উপস্থাপনাগত যে কোনো পরামর্শ আমরা সাদরে 
গ্রহণ করব | আমরা পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলো সংশোধন করব, ইনশা আল্লাহ | 

ইসলামী ইলমের সকল শাখার উদ্দেশ্য মুমিনের জীবনকে রাসূলুল্লাহ %-এর 
অনুসরণে পরিচালিত করা । ইলমুল ফিকহ-এর উদ্দেশ্য মুমিনের ইবাদত, মুআমালাত ও 
সকল কর্মকাণ্ড যেন অবিকল রাসূলুল্লাহ £&% ও সাহাবীগণের আদলেই পালিত হয়। 
ইলমুত তাযকিয়া বা তাসাউফের উদ্দেশ্য মুমিনের হৃদয়ের অবস্থা যেন অবিকল তাদের 
পবিত্র হৃদয়গুলোর মত হয়ে যায় । ইলমুল আকীদার উদ্দেশ্য মুমিনের বিশ্বাসের সকল 
বিষয় যেন হুবহু তাদের বিশ্বাসের সাথে মিলে যায় ৷ আমরা বিশ্বাস করি, আকীদা বিষয়ে 
সুন্নাতে নববীর পুনরুজ্জীবনের জন্যই ইমাম আবূ হানীফা কলম ধরেছিলেন | আমাদের 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যও একই | আমরা মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করি, 
আমাদের এ নগণ্য প্রচেষ্টাকে তার প্রিয়তমের সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠায় কবুল 
করে নিন। আমাদের সকলের হৃদয়কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (8)-এর সুন্নাতের অনুগত 
করে দিন। উঈমানে, আকীদায়, ফিকহে, তাষকিয়ায় ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নাত 
জানতে, মানতে, প্রচার করতে ও সুন্নাতের জন্য সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল কিছুকে 
অকাতরে বিসজর্ন দিতে আমাদের হৃদয়গুলোকে শক্তি দান করুন ৷ আমীন | 

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে আমার এ গ্রন্থটির 
ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে এটি কবুল করে নেন। একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী- 
পরিজন, শুভাকাঙ্বীগণ ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন! 
সালাত ও সালাম আল্লাহর খালীল মুহাম্মাদ (3), তার পরিজন ও সহচরগণের উপর | 

আবুল্লাহ জাহাঙ্গীর 
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সূচীপত্র 
প্রথম পর্ব: ইমাম আবু হানীফা ও আল-ফিকন্থুল আকবার /১৭-১৫৪ 
প্রথম পরিচ্ছেদ ইমাম আবূ হানীফার জীবনী ও মূল্যায়ন /১৯-১২৬ 
১. যুগ পরিচিতি /১৯ 
২. সংক্ষিপ্ত জীবনী /২০ 
২. ১. বংশ ও জন্ম /২০ 
২. ২. শিক্ষাজীবন ও উত্তাদগণ /২১ 
২. ৩. অধ্যাপনা ও ছাত্রগণ /২৪ 
২. 8. আখলাক /২৪ 
২. ৫. মৃত্যু /২৮ 
৩. মর্যাদা ও মূল্যায়ন: গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা /২৯ 
৪. দ্বিতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা /৩০ 
৫. এ সময়ের দুটি অভিযোগ /৩৮ 
৫. ১. হাদীসের ময়দানে তাঁর পদচারণা কম /৩৯ 
৫. ২. ফিকহ ও আকীদা বিষয়ে তার মতের বিরোধিতা /৪০ 
৬. তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশের সমালোচকের মূল্যায়ন /৪১ 
৭. ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষাপট /৪৩ 
৭. ১. প্রসারতা ও ক্ষমতার ঈর্ষা /৪৩ 
৭. ২. মুতাযিলী ফিতনা ও সম্পৃক্তি 8 
৭. ৩. বিচার ও শাসন বনাম ইলম ও কলম /8৫ 
৭. 8. মাযহাবী গৌড়ামি ও বিদ্বেষ /৪৫ 
৮. ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ সংকলন /৪৬ 
৮. ১. আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল /৪৬ 
৮. ২. খতীব বাগদাদী /৪৭ 
৯. আকীদা বিষয়ক অভিযোগ /৪৮ 
৯. ১. ইমাম বুখারী /৪৯ 
৯. ২. মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনু আবী শাইবা /৫১ 
৯. ৩. ইমামুল হারামাইন /৫১ 
৯. ৪. আব্দুল কাদির জীলানী /৫২ 
১০. আকীদা বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা /৫৩ 
১০. ১. মুতাযিলী, জাহমী ও শীয়া আকীদা /৫৩ 
১০. ২. মুরজিয়া আকীদা 8 
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সূচীপত্র 
১০. ৩. পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ /৫৭ 
১১. হাদীস বিষয়ক অভিযোগ /৬০ 
১১. ১. ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন Avo 
১১. ২. ইবনুল মাদীনী: আলী ইবন আব্দুল্লাহ /৬৬ 
১১. ৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল /৬৭ 
১১. ৪. ইমাম বুখারী /৬৮ 
১১. ৫. ইমাম নাসায়ী আহমদ ইবনু শুআইব /৭৩ 
১১. ৬. ইমাম ইবন হিব্বান মুহাম্মাদ আল-বুসতী / ৭৪ 
১১. ৭. ইমাম ইবন আদী /৭৫ 
১১. ৮. পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ /৮৮ 
১১. ৯. বর্তমান যুগের মুহাদ্দিসগণ /৮৯ 
১২. অভিযোগের ভিত্তিতে মূল্যায়ন /৮৯ 
১২. ১. মুহাদ্দিসের মৃল্যায়ন-পদ্ধতি ও নমুনা /৮৯ 
১২. ২. ইমাম আবু হানীফার মূল্যায়ন /৯৪ 
১৩. ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ /৯৫ 
১৩. ১. ইবন আবী শাইবা /৯৫ 
১৩. ২. ইমাম গাষালী /৯৫ 
১৪. ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা /৯৭ 
১৫. ফিকহ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা /১০১ 
১৫. ১. হাদীস ও কিয়াসের ক্ষেত্র /১০১ 
১৫. ২. হাদীসের সনদ যাচাই /১০৪ 
১৫. ৩. মাযহাব ও তাকলীদ /১০৭ 
১৫. ৪. পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহগণ /১০৯ 
১৫. ৫. ক্রসেড-তাতার যুদ্ধোত্তর যুগের অবস্থা /১১৯ 
১৬. ইবন তাইমিয়ার মন্তব্য /১২৫ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি /১২৭-১৪২ 
১. ইমাম আবূ হানীফার কিতাবুল আসার ও মুসনাদ /১২৭ 
২. ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি বিষয়ক বিতর্ক /১২৯ 
৩. এতিহাসিক ও জীবনীকারগণের বক্তব্য /১৩০ 
8. আপত্তির প্রেক্ষাপট /১৩৩ | 
৫. বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর সনদ পর্যালোচনা /১৩৫ 
৬. আল-ফিকছুল আকবার ও আবসাত /১৪০ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল-ফিকহুল আকবার ও ইসলামী আকীদা /১৪৩-১৫৪ 
১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা /১৪৩ 
২. ইলমুল আকীদার গুরুত্ব /১৪৪ 
৩. ইলমুল আকীদার আলোচ্য ও উদ্দেশ্য /১৪৭ 
৪. ইলমুল আকীদা বনাম ইলমুল কালাম /১৪৮ 
দ্বিতীয় পর্ব: আল-ফিকহুল আকবারের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা /১৫৫-৫৩২ 
প্রথম পরিচ্ছেদ: তাওহীদ, আরকানুল ঈমান ও শিরক /১৫৭-২২০ 
১. তাওহীদ /১৫৮ 
১. ১. তাওহীদ: অর্থ ও পরিচিতি /১৫৮ 
১. ২. তাওহীদের প্রকারভেদ /১৫৮ 
১. ৩. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ /১৬০ 
১. ৩. ১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব /১৬০ 
১. ৩. ২. কাফিরগণ এ তাওহীদ বিশ্বাস করত /১৬০ 
১. ৩. ৩. নাম ও গুণাবলির একত্ব /১৬১ 
১. ৩. ৪. নাম ও গুণাবলির তাওহীদে বিভ্রান্তি /১৬১ 
১.৪. কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদাতের তাওহীদ /১৬২ 
১. ৪. ১. ইবাদাতের পরিচয় /১৬৩ 
১. ৪. ২. ইবাদাতের প্রকারভেদ /১৬৩ 
১. ৪. ৩. সকল নবীর দাওয়াত তাওহীদুল ইবাদাত /১৬৪ 
১. ৫. তাওহীদই কুরআনের মূল বিষয় /১৬৫ 
২. আরকানুল ঈমান /১৬৬ 
 '২. ১. ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহে বিশ্বাস /১৬৭ 
২. ২. ঈমান বিল মালাইকা: মালাকগণে বিশ্বাস /১৬৭ 
২. ২. ১. মালাকগণে বিশ্বাসের প্রকৃতি /১৬৭ 
২. ২. ২. মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি /১৬৮ 
২. ৩. ঈমান বিল কুতুব: গ্রস্থসমূহে বিশ্বাস /১৬৯ 
২. 8. ঈমান বির রুসুল: রাসূলগণে বিশ্বাস /১৬৯ 
২. ৪. ১. নবী ও রাসূল /১৬৯ 
২. ৪. ২. নবী রাসূলগণের সংখ্যা /১৭১ 
২. ৪. ৩. নবী-রাসূলগণের নাম /১৭২ 
২. ৪. ৪. আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ /১৭৩ 
২. ৪. ৫. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত এক /১৭৩ 
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২. 8. ৬. বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য /১৭৪ 
২. 8. ৭. মুহাম্মাদ (%)-এর রিসালাতে বিশ্বাস /১৭৪ 
২. ৪. ৭. ১. মুহাম্মাদ (BF) আল্লাহর বান্দা /১৭৫ 
২. 8. ৭. ২. মুহাম্মাদ (4) আল্লাহর রাসূল /১৭৫ 
২. ৫. ঈমান বিল আখিরাহ: আখিরাতে বিশ্বাস /১৭৭ 
২. ৬. ঈমান বিল কাদর : তাকদীরে বিশ্বাস /১৭৮ 
২. ৬. ১. তাকদীরে বিশ্বাসের প্রকৃতি /১৭৮ 
২. ৬. ২. তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ /১৭৯ 
২. ৬. ৩. তাকদীরে বিশ্বাসের বিকৃতি /১৮০ 
২. ৬. ৪. তাকদীরে বিশ্বাসের গুরুত ও উপকারিতা /১৮১ 
৩. হিসাব, মীযান, জান্নাত ও জাহান্নাম /১৮৩ 
8. শিরক /১৮৪ 
8. ১. শিরকের অর্থ ও পরিচয় /১৮৪ 
৪. ২. শিরকের হাকীকৃত /১৮৫ 
৪. ৩. মুশরিকগণের প্রকারভেদ /১৮৭ 
৪. ৩. ১. জ্যোতিষি, প্রকৃতিপৃজারী বা নক্ষত্র পূজারীগণ /১৮৭ 
8. ৩. ২. পৌত্তলিকগণ /১৮৭ 
৪. ৩. ৩. থৃস্টানগণ /১৮৯ 
৪. ৩. 8. কবর পৃজারীগণ /১৯১ 
৪. ৪. কুরআন-হাদীসে আলোচিত শিরকসমূহ /১৯১ 
8. ৪. ১. প্রতিপালনের শিরক /১৯১ 
. ৪. ১. ১. আত্মীয়তার শিরক /১৯১ 
৪. ১. ২. ক্ষমতার শিরক /১৯২ 
৪. ১. ৩. শাফা'আতের ক্ষমতার শিরক /১৯৩ 
৪. ১. ৪. ইলমুল গাইব বিষয়ক শিরক /১৯৩ 
৪. ১. ৫. অশুভ বা অযাত্রায় বিশ্বাস /১৯৬ 
২. ইবাদাতের শিরক /১৯৬ 
২. ১. সাজদা /১৯৬ 
২. ২. উৎসর্গ-মানত /১৯৭ 
২. ৩. দু'আ, ডাকা বা প্রার্থনা /২০১ 
২. ৪. তাবার্রুক /২০৭ 


, ২. ¢. আনুগত্য /২১০ 
২. ৬. ভালবাসা /২১১ 
২. ৭. তাওয়াকুল: উকিল গ্রহণ বা নির্ভরতা /২১২ 


৪. 
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০০‏ م م ০০‏ ص م ص 


www.pathagar.com 


১০ 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১১ 
8. ৪. ২:৮. ভয় ও আশা /২১৪ 
৪. ৪. ২. ৯. ওসীলা ও তাওয়াস্সুল /২১৬ 
৫. সূরা ইখলাস /২১৯ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি /২২১-৩০২ 
১. আল-ফিকহুল আকবার’ রচনার প্রেক্ষাপট /২২৭ 
২. আকীদার উৎস /২২৮ 
২. ১. আকীদার উৎস ওহী /২২৮ 
২. ১. ১. কুরআন মাজীদ /২২৮ 
২. ১. ২. সহীহ হাদীস /২২৯ 
২. ১. ৩. মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীস /২৩০ 
২. ২. ওহী অনুধাবনে সাহাবী-তাবিয়ীগণের একমত্য /২৩০ 
২. ৩. ওহী বহির্ভূত এশিক-অলৌকিক জ্ঞান /২৩১ 
২. ৪. আকলী দলীল বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শন /২৩৩ 
২. ৫. ওহী বনাম ওহীর ব্যাখ্যা /২৩৪ 
২. ৬. পছন্দ-নির্ভরতা ও অপব্যাখ্যা AOC 
২. ৭. আকীদার উৎস বিষয়ে ইমাম আযমের মত /২৩৬ 
২. ৮. আকীদার উৎস: সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র /২৪১ 
৩. আল্লাহর বিশেষণ কেন্দ্রিক বিভ্রান্তি /২৪২ 
৩. ১. তুলনাকারী মুশাব্বিহা-মুজাস্সিমা মতবাদ /২৪২ 
৩. ২. ব্যাখ্যা ও অস্বীকারের জাহমী-মুতাষিলী মতবাদ /২৪২ 
৩. ৩. তুলনা-মুক্ত স্বীকৃতি: সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত 8 
৪. আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আযমের মত /২৪৪ 
৪. ১. বিভ্রান্তদের স্বরূপ উন্মোচন /২৪৪ 
৪. ২. আল্লাহর গুণাবলির অস্তিত্ব ও অতুলনীয়ত্ব /২৪৫ 
৪. ৩. আল্লাহর যাতী ও ফি'লী বিশেষণ /২৪৭ 
8. ও. আল্লাহর বিশেষণ অনাদি, চিরন্তন ও অসৃষ্ট /২৪৮ 
আল্লাহর কালাম বা কথা /২৫০ | 
, আল্লাহর হস্ত, মুখমণ্ডল, সত্তা, ক্রোধ, সন্তুষ্টি /(২৫৩ 
আল্লাহর সিফাত: অস্তিত্ব, স্বরূপ ও তুলনা /২৫৪ 
মহান আল্লাহর আরো দুটি বিশেষণ /২৫৬ 
৮. ১. আরশের উপর ইসতিওয়া /২৫৬ 
৮. ২. অবতরণ /২৬৩ 
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৯. বিশেষণ বিষয়ে চার ইমাম ও সালফ সালিহীন /২৬৪ 
১০. আশ“আরী, মাতুরিদী ও অন্যান্য মতবাদ /২৭৬ 
১০. ১. কুল্লাবিয়া ও আশ'আরী মতবাদ /২৭৬ 
১০. ২. ইমাম তাহাবী ও ইমাম মাতুরিদী /২৭৭ 
১০. ৩. পূর্ববর্তীদের সাথে পরবর্তীদের বৈপরীত্য (২৭৮ 
১০. ৩. ১. ওহী-নির্ভরতা বনাম আকল-নির্ভরতা /২৭৮ 
১০. ৩. ২. মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহের ব্যাখ্যা /২৮০ 
১০. ৪. বিশেষণ বিষয়ে প্রান্তিকতা /২৮৫ 
১১. পরবর্তীগণের মতপার্থক্য পর্যালোচনা /২৮৬ 
১১. ১. বিশেষণগুলোর অর্থ অজ্ঞাত অথবা জ্ঞাত /২৮৬ 
১১. ২. বিশেষণগুলোর প্রকাশ্য অর্থ স্বীকৃত বা বর্জিত /২৮৭ 
১১. ৩. ওহীর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ তুলনা কি না /২৯০ 
১১. ৪. ব্যাখ্যা সমস্যার সমাধান করে না /২৯১ 
১১. ৫. সকল ব্যাখ্যাকারীই জাহমী কি না /২৯৩ 
১২. মহান আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার বা ব্যাখ্যা /২৯৫ 
১৩. ইমামগণের ব্যাখ্যা বিরোধিতার কারণ /২৯৫ 
১৩. ১. আল্লাহর নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুমান-নির্ভর কথা বর্জন /২৯৬ 
১৩. ২. সুন্নাতে নববী ও সাহাবীগণের অনুসরণ /২৯৬ 
১৩. ৩. ওহীর মানবীয় ব্যাখ্যাকে ওহীর মান প্রদান রোধ /২৯৭ 
১৩. 8. ব্যাখ্যার নামে ওহীর বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তন রোধ /২৯৮ 
১৪. আল্লাহর সৃষ্টি, ইলম, তাকদীর ও পাপ-পুণ্য /২৯৯ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসমাতুল আঘিয়া, সাহাবীগণ, 
তাকফীর, সুন্নাত ও ইমামাত /৩০৩-৩৯৮ 
১. ইসমাতুল আমিয়া /৩০৫ 
২. ইসমাতুল আঘিয়া বিষয়ে খুঁটিনাটি মতভেদ /৩০৬ 
৩. মুহাম্মাদ ()-এর ইসমাত ও মর্যাদা /৩০৭ 
৪. সাহাবীগণের মর্যাদা /৩০৯ 
৪. ১. সাহাবীগণ বিষয়ক শীয়া বিভ্রান্তি /৩০৯ 
৪. ২. আহল বাইত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ /৩১০ 
৪. ৩. সাহাবীগণ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ /৩১২ 
৪. ৪. পূর্ববর্তী আলিমগণ /৩২১ 
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৫. তাকফীর বা কাফির কথন /৩২৪ 
৫. ১. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা /৩২৪ 
৫. ২. কাফির কথনের পদ্ধতিসমূহ /৩২৫ 
৫. ২. ১. কুফর-এর পরিধি বাড়ানো /৩২৫ 
৫. ২. ২. ওহী বহিৰ্ভূত বিষয়কে “ঈমান” বানানো /৩২৭ 
৫. ২. ৩. “কথার দাবি”-র অজুহাতে কাফির বানোনে /৩২৮ 
৫. ৩. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা /৩৩০ 
¢. ৪. তাকফীর বিষয়ে সাহাবীগণের আদর্শ /৩৩১ 
৫. ৫. তাকফীর বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি /৩৩১ 
৫. ৬. কুফরী কর্ম বনাম কাফির ব্যক্তি /৩৩৪ 
৬. বন্ধুত্ব ও শত্ৰুতা /৩৪৫ 
৭. সুন্নাত ও বিদ“আত /৩৫১ 
৮. মোজার উপর মাস্হ করা /৩৫৮ 
৯. রামাদানের রাতে তারাবীহ /৩৬০ 
৯. ১. কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদ /৩৬০ 
৯. ২. রামাদানের কিয়ামুল্লাইল /৩৬১ 
৯. ৩. রামাদানের কিয়ামের ‘তারাবীহ’ নামকরণ /৩৬৩ 
৯. ৪. তারাবীহ: আকীদা, সুন্নাত ও বিদ'আত /৩৬৩ 
১০. ইমামত ও রাষ্ট্র /৩৬৮ 
১০. ১. খারিজী ও শীয়া মতবাদ /৩৬৯ 
১০. ২. সুন্নাতের আলোকে ইমাম ও জামাআত /৩৭০ 
১০. ৩. ব্যক্তির পাপ-পুণ্য বনাম সমাজ ও রাষ্ট্রের পাপ-পুণ্য /৩৭৫ 
১০. ৪. পাপীর পিছনে সালাতের বিধান /৩৭৭ 
১০. ৫. ব্যক্তিগত ইবাদত বনাম রাষ্ট্রীয় ইবাদত /৩৭৮ 
১০. ৫. ১. সালাত ও সালাতের জামাআত /৩৭৮ 
১০. ৫. ২. হজ্জ, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর /৩৭৯ 
১০. ৫. ৩. জিহাদ /৩৮২ 
১০. ৫. 8. জিহাদ ফরয কিফায়া /৩৮৩ 
১০. ৫. ৫. জিহাদ পালনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান পূর্বশর্ত /৩৮৮ 
১০. ৫. ৬. কিতাল বনাম কতল /৩৯৩ 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জিনা নেক আমল, মুজিযা-কারামত, 
আখিরাত, ঈমান-ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ .... /৩৯৯-৪৬৬ 
১. মুরজিয়া বিভ্রান্তি ও আহলুস সুন্নাতের আকীদা /৪০৩ 
২. নেক কর্ম কবুলের শর্তাবলি /৪০৬ 
২. ১. ইবাদাত ও অনুসরণের বিশুদ্ধতা /৪০৬ 
২. ১. ১. ইখলাসুল ইবাদাত: ইবাদাতের বিশুদ্ধতা /৪০৬ 
২. ১. ২. অনুসরণের বিশুদ্ধতা /৪০৭ 
২. ২. হালাল খাদ্য ভক্ষণ /৪০৯ 
৩. নেক কর্ম বাতিল হওয়ার কারণাদি /৪১১ 
৩. ১. শিরক, কুফর ও ধর্মত্যাগ /৪১২ 
৩. ২. সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক-কুফর /৪১৩ 
৩. ৩. অশোভন আচরণ: খোটা দেওয়া /৪১৬ 
৩. 8. রিয়া /৪১৮ 
৩. ৫. উজব /৪২০ 
8. জান্নাত-জাহানম্নামের সাক্ষ্য /8২৫ 
৫. মুজিযা, কারামাত, ইসতিদরাজ /৪২৬ 
৫. ১. আয়াত ও মুজিযা /৪২৭ 
৫. ২. কারামাতৃল আওলিয়া /৪২৮ 
৫. ২. ১. বিলায়াত ও ওলী /৪২৮ 
৫. ২. ২. আয়াত ও কারামাত /৪৩০ 
৫. ২. ৩. কারামাত বিষয়ক অস্পষ্টতা /৪৩১ 
৫. ২. ৩. ১. অলৌকিক ক্ষমতার ধারণা /৪৩১ 
৫. ২. ৩. ২. বিলায়াতের মানদণ্ডের ধারণা /৪৩২ 
৫. ২. ৩. ৩. বিলায়াতের নিশ্চয়তার ধারণা /৪৩৩ 
৫. ২. ৩. ৪. কারামত বর্ণনায় সনদ যাচাই না করা /৪৩৪ 
৫. ৩. ইসতিদরাজ /৪৩৫ 
৬. আখিরাতে আল্লাহর দর্শন /৪৩৬ ٠ 
৭. ঈমান, ইসলাম, দীন ও মারিফাত /৪৪১ | 
৭. ১. ঈমানের প্রকৃতি ওত্রাস-বৃদ্ধি /8৪২ : 
৭. ২. ঈমান, ইসলাম ও দীন 3 
৭. ৩. আল্লাহর মারিফাত /888 
৭. 8. আল্লাহর ইবাদাত /8 8 
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৮. আল্লাহ্‌র পুরস্কার ও শাস্তি /8৪৮ 
৯. শাফাআত ও আখিরাতের কিছু বিষয় /৪৫১ 
৯. ১. শাফাআতের অর্থ ও এ বিষয়ক বিভ্রান্তি /8৫১ 
৯. ২. শাফাআত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশনা /৪৫২ 
১০. মীযান /৪৫৮ 
১১. পারস্পরিক যুলুমের বিচার ও বদলা /৪৫৯ 
১৩. হাউয /৪৬১ 
১৪. জান্নাত ও জাহান্নাম 8 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: হেদায়াত, কবর, বিশেষণ ও অনুবাদ, 
আয়াতসমূহের মর্যাদা, রাসূলুল্লাহ &)-এর 
আত্মীয়গণ, মিরাজ, কিয়ামতের আলামত ইত্যাদি /৪৬৭-৫৩২ 
১. হেদায়াত ও গোমরাহি /৪৭১ 
২. কবরের অবস্থা /৪৭২ 
৩. আল্লাহর বিশেষণের অনুবাদ /৪৭৫ 
8. আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্ব /৪৭৬ 
৫. কুরআনের আয়াতসমূহের মর্যাদার পার্থক্য /৪৭৬ 
৬. রাসূলুল্লাহ (&)-এর পরিজনবর্গ /৪৭৭ 
৬. ১. রাসূলুল্লাহ ($%)-এর পিতামাতা /৪৭৭ 
৬. ১. ১. কী বলেছিলেন ইমাম আবূ হানীফা? /৪৭৭ 
৬. ১. ২. পিতামাতা প্রসঙ্গ ও ইসলামী আকীদা /৪৮১ 
. ২. রাসূলুল্লাহ &৪)-এর ওফাত /৪৮৮ 
. ৩. রাসূলুল্লাহ (%)-এর চাচার ওফাত /৪৮৯ 
. ৪. রাসূলুল্লাহ (&৪)-এর পুত্রগণ /৪৯৫ 
৬. ৫. রাসূলুল্লাহ ()-এর কন্যাগণ /৪৯৫ 
৭. তাওহীদের অজানা বিষয়ে করণীয় /৪৯৭ 
৮. মিরাজ /৪৯৯ 
৮. ১. কুরআন মাজীদে ইসরা ও মিরাজ /৪৯৯ 
৮. ২. মিরাজের তারিখ /৫০১ 
৮. ৩. মিরাজের বিবরণ /৫০২ 
৮. 8. মিরাজ বিষয়ক জাল ও ভিত্তিহীন ধারণা /৫০৩ 
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کے 
کے 
৯. কিয়ামাতের আলামাত /৫০৫‏ 


৯. ১. কিয়ামাতের সময় ও আলামত /৫০৫ 
৯. ২. আলামাতে সুগরা /৫০৬ 
৯. ৩. আলামাতে কুবরা /৫০৭ 
৯. ৪. কিয়ামতের আলামত: মুমিনের করণীয় /৫০৯ 
৯. ৫. ইমাম মাহদী /৫১০ 
৯. ৬. ইমাম মাহদী দাবিদারগণ /৫১৪ 
৯. ৭. বিভ্রান্তির কারণ ও প্রতিকার /৫১৯ 
৯. ৮. দাজ্জাল /৫২১ 
৯. ৯. ঈসা (আ)-এর অবতরণ /৫২৮ 
৯. ১০. ঈসা (আ) হওয়ার দাবিদার /৫২৯ 
৯. ১১. ঈসায়ী প্রচারকদের প্রতারণা /৫৩০ 
শেষ কথা /৫৩২ 
HAA /৫৩৩-৫৪৪ 
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প্রথম পর্ব 


ইমাম আবু হানীফা ও আল-ফিকহুল আকবার 
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প্রথম পরিচ্ছেদ: ইমাম আবূ হানীফার জীবনী ও মূল্যায়ন 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইমাম আবু হানীফার রচনাবলি 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আকীদা ও আল-ফিকহুল আকবার 
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প্রথম পরিচেছদ 


ইমাম আবু হানীফার জীবনী ও মূল্যায়ন 

ইমাম আবূ হানীফার জীবনী প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাম্বালী ফকীহ 
আল্লামা যাহাবী (৭৪৮ হি) প্রসিদ্ধ একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: 3 
شك فيه.‎ ৭1৯3 الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الامام.‎ 


وليس يصح في الاذهان شئ : إذا احتاج النهار إلى دليل 

“ইলমূল ফিকহ ও এর TAROT বিষয়ে নেতৃত্বের মর্যাদা এ ইমামের জন্য 
সংরক্ষিত | এতে কোনোই সন্দেহ নেই। “যদি দিবসকে প্রমাণ করতে দলিলের 
প্রয়োজন হয় তবে আর বুদ্ধি-বিবেক বলে কিছুই থাকে না” ।১ 

অর্থাৎ দিবসের দিবসত্বে সন্দেহ করা বা দিবসকে দিবস বলে প্রমাণ করতে 
দলিল দাবি করা যেমন নিশ্চিত পাগলামি, তেমনি ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদার বিষয়ে 
সন্দেহ করা বা তার মর্যাদা প্রমাণের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করাও জ্ঞান জগতের 
পাগলামি বলে গণ্য হওয়া উচিত | তারপরও কিছুটা ‘পাগলামি’ করতে বাধ্য হলাম | 

আমার একান্ত প্রিয়ভাজন কয়েকজন আলিম ও সচেতন মানুষ আমাকে অনুরোধ 
করলেন ইমাম আবু হানীফার মূল্যায়ন বিষয়টি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে | কারণ 
“আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি ইসলামী আকীদা বিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম মৌলিক গ্রন্থ | 
এ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু আলোচনার পূর্বে লেখকের মূল্যায়ন বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা 
করা প্রয়োজন | বর্তমান যুগেও আরবী, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার গ্রন্থে ইমাম আবূ 
হানীফার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হচ্ছে | অনেক অনুসন্ধিতসু পাঠকের মনে 
এ বিষয়ক অস্পষ্টতা বা প্রশ্ন থাকতে পারে | এজন্য তার জীবনী অতি সংক্ষেপে 
আলোচনা করে তার মূল্যায়ন বিতর্কটি বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করলাম | 
১. যুগ পরিচিতি 

মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ফকীহের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা 
(৮০-১৫০ হি) প্রথম ৷ তিনি ছিলেন তাবিয়ী প্রজন্মের ৷ ইমাম মালিক ইবন আনাস 
(৯৩-১৭৯ হি) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস শাফিয়ী (১৫০-২০৪ হি) উভয়ে 
তাবি-তাবিয়ী প্রজন্মের | আর ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বাল (১৬৪- 
২৪১হি) ছিলেন তাবি-তাবিয়ীদের ছাত্র পর্যায়ের | রাহিমাহুমুল্লাহ: মহান আল্লাহ 


* যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৪০৩ | 
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তাদেরকে রহমত করুন। বস্তুত তাবিয়ী যুগের ফকীহগণের 
আবূ হানীফাই এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন | নিম নি ان‎ 

৪১ হিজরী সালে মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফত গ্রহণের মাধ্যমে উমাইয়া যুগের 
শুরু | ৬০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াযিদ ইবন মুআবিয়া প্রায় চার বৎসর 
শাসন করেন (৬০-৬৪ হি)। তার মৃত্যুর পর কয়েক মাস তার পুত্র মুআবিয়া এবং বৎসর 
খানেক মারওয়ান ইবনুল হাকাম রাজত্ব করেন (৬৪-৬৫ হি)। তার পর তার পুত্র আব্দুল 
মালিক প্রায় ২১ বৎসর রাজত্ব করেন (৬৫-৮৬ হি)। ১৩২ হিজরী পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় 
৪৬ বৎসর আব্দুল মালিকের পুত্র, পৌত্র, ভাতিজাগণ রাজত্ব পরিচালনা করেন | ৯৯ 
থেকে ১০১ হিজরী সাল: প্রায় তিন বৎসর উমার ইবন আব্দুল আযীয খিলাফত 
পরিচালনা করেন । তার শাসনামল “খিলাফাতে রাশেদার” পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য | 

৯৯ হিজরী সাল থেকেই “নবী-বংশের রাজত্ব” শ্রোগানে গোপনে আব্বাসী 
আন্দোলন শুরু হয়। ১২৭ হিজরী থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধ শুরু হয়। ১৩২ 
হিজরীতে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে ও আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা পায়। প্রথম 
আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ প্রায় চার বৎসর (১৩২-১৩৬ হি) এরপর 
আবূ জাফর মানসূর প্রায় ২২ বৎসর (১৩৬-১৫৮ হি) রাজত্ব করেন । রাষ্ট্রীয় উত্থান- 
পতন, অস্থিরতা ও পরিবর্তনের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মেও নানা দল-উপদল 
জন্ম নেয় এ সময়েই | আভ্যন্তরীণ সমস্যাদি সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্র তৎকালীন বিশ্বের 
অন্যতম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল | চীন, রাশিয়া ও ভারতের কিছু অংশ থেকে 
উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন পর্যস্ত- তৎকালীন বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি- মুসলিম রাষ্ট্রের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল । অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে | 

ইমাম আবূ হানীফার জন্মের পূর্বেই আলী (রা)-এর খিলাফতের সময়ে 
খারিজী ও শীয়া দুটি রাজনৈতিক-ধর্মীয় ফিরকার জন্ম হয় ١ উমাইয়া যুগের মাঝামাঝি 
সময় থেকে কাদারিয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতি ফিরকার উদ্ভব ঘটে | এ 
সময়েই উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে ইমাম আবু হানীফার জন্ম ও 
আব্বাসী খলীফা মানসূরের সময়ে তার ওফাত | 
২. সংক্ষিপ্ত জীবনী 
২. ১. বংশ ও জন্ম 

ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) পূর্ণ নাম “আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত ইবন 
যৃতা । তার পৌব্র ইসমাঈল তার বংশ বর্ণনায় বলেন, আমি ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ ইবন 


নুমান ইবন সাবিত ইবন নুমান ইবন মারযুবান | আমরা পারস্য বংশোদ্ভূত এবং কখনো 
দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই নি | আমার দাদা ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন । সাবিত 
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শৈশবকালে আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি তার ও তার বংশের মঙ্গলের 
জন্য দুআ’ করেছিলেন । আমরা আশা করি তাঁর এ দুআ নিষ্ফল হয় নি Û 

তার জন্ম তারিখ সম্পর্কে কেউ ৬০ হি. এবং কেউ ৭০ হি. সাল উল্লেখ 
করেছেন | তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৮০হি. (৬৯৯ খু.) সালে জন্ম গ্রহণ করেন ।” 
২. ২. শিক্ষাজীবন ও উত্তাদগণ 

ইমাম আবু হানীফা তার শিক্ষা জীবনের শুরুতে কুরআন কারীম মুখস্থ করেন | 
এঁতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কুরআন কারীমের প্রসিদ্ধ ৭ কারীর অন্যতম 
কারী আসিম ইবন আবিন নাজুদ (১২৮ হি)-এর নিকট ইলমুল কিরাআত শিক্ষা করেন | 
পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন | 

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
সাহাবীদের কেউ কেউ ১১০ হিজরী সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন৷ কাজেই ইমাম আবু 
হানীফার জন্য কোনো কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করা ও শিক্ষা গ্রহণ করা খুবই সম্ভব 
ছিল । বাস্তবে কতজন সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। 
হানাফী জীবনীকারগণ দাবি করেছেন যে, কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ 
হয়েছিল । পক্ষান্তরে দু-একজন বিরোধী দাবি করেছেন যে, কোনো সাহাবীর সাথেই তার 
সাক্ষাৎ হয় নি। এ প্রসঙ্গে সপ্তম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ও শাফিয়ী ফকীহ 
ইবন খাল্লিকান আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (৬০৮-৬৮১ হি) বলেন: 
وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة» رضوان الله عليهم وهم: أنس بن‎ 
مالك وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة» وأبو‎ 
وأصحابه يقولون:‎ ০০০ الطفيل عامر بن واثلة بكمةء ولم يلق أحداً منهم ولا أخذ‎ 

لقي جماعة من الصحابة وروى ৭855‏ ولم يثبت ذلك عند أهل النقل. 

“আবু হানীফা চার জন সাহাবীর (রা) সময় পেয়েছিলেন: (১) (বসরায়) 
আনাস ইবন মালিক (৯২ হি), (২) FFI আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা (৮৭ হি), 
(৩) মদীনায় সাহল ইবন সা'দ সায়িদী (৮৮ হি) এবং (8) মক্কায় আবুত তুফাইল 
আমির ইবন ওয়াসিলা (১১০ হি)। তাদের কারো সাথেই তার সাক্ষাৎ হয় নি এবং 
কারো থেকেই তিনি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। তাঁর অনুসারীরা বলেন যে, 


২ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ ওয়া আসহাবিহী, পৃ. ১৫-১৬; ইবন হাজার হাইতামী, আল-খাইরাতুল হিসান 
ফী মানাকিবি আবী হানীফাহ নুমান, পৃ. ৩০ । 
* সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৭ | 
° শীরাধী, আন-নুকাতু ফিল মাসায়িলিল যুখতালাফ ফীহা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৮। 
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কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি তাদের থেকে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন ৷ মুহাদ্দিসগণের নিকট এ বিষয় প্রমাণিত হয় নি 1” 

হানাফী জীবনীকারগণের বর্ণনায় ৭ জন সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল: 

(১) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আনসারী খাযরাজী 
মাদানী, রাদিয়াল্লাহু আনহু (৭০ হিজরীর পর) 

. (২) আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস. রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৫ হি বা তার পূর্বে) 

(৩) ওয়াসিলা ইবনুল আসকা ইবন কা'ব ইবন আমির লাইসী শামী, 
রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৫ হি) 

(৪) আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা: আলকামা ইবন খালিদ ইবনুল হারিস 
আসলামী কৃফী, রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৭ হি) 

(৫) আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবন জুয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 
মা'দীকারিব যাবীদী মিসরী, রাদিয়াল্লাহু আনহু (৮৮ হি) 

(৬) আনাস ইবন মালিক ইবনুন নাদর ইবন দামদাম ইবন যাইদ হারাম 
আনসারী নাজ্জারী মাদানী, রাদিয়াল্লাহ আনহু (৯২/৯৩ হি) ' 

(৭) আয়েশা বিনত আজরাদ | তার মৃত্যু তারিখ এবং অন্যান্য পরিচয় জানা 
যায় না। তিনি ইবন আববাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন | এঁতিহাসিক ও রিজালবিদগণ তাঁকে তাবিয়ী হিসেবেই উল্লেখ করেছেন | 
কেউ কেউ তাকে সাহাবী বলে গণ্য করেছেন ।* 

এ প্রসঙ্গে নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, এঁতিহাসিক ও হানাফী 
ফকীহ আল্লামা মাহমূদ ইবন আহমদ বদরুদ্দীন আইনী (৭৬২-৮৫৫ হি) বলেন: 
জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা)-এর সাথে তীর সাক্ষাতের বর্ণনাটি বাহ্যতই সঠিক নয় | 
তবে অন্যান্যদের সাথে তার সাক্ষাতের সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। যেহেতু তার 
জীবনীকারগণ তা উল্লেখ করেছেন সেহেতু সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া তা অস্বীকার করা 
অযৌক্তিক পক্ষপাতমূলক আচরণ বলে গণ্য ৷" 

বাস্তবে প্রায় সকল জীবনীকার, রিজালবিদ ও এঁতিহাসিক একমত যে সাহাবী 
আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল । আল্লামা আইনী বলেন: 


° ইবন খাল্সিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ-ইয়ান, খ ৫/প্‌ ৪০৬। 

* ইবনুল আসীর, উসদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৮৫; ইবন হাজার আসকালানী, 
লিসানুল মীযান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৭ | 

* আইনী, বাদরুদ্দীন, মাগানীল আখইয়ার ফী শারহি আসামী মা'আনীর আসার খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩৮-১৪০ । 
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الله عنه؛ من سادات التابعين» رأى أنس بن مالك‎ ৬০০ ০৬৯৯ সী كان‎ 
: حنيفة .... أدرك‎ সী ولا يشك فيه إلا جاهل وحاسد. قال ابن كثير فى تاريخه:‎ 
عصر الصحابةء ورأى أنس بن مالك» قيل: وغيره. وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد‎ 
فى التهذيب أنه رأى أنس بن مالك‎ এ] أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك. وذكر‎ 
وكذا ذكر الذهبى فى الكاشف» وغيرهم من العلماءء‎ 
“আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবিয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন | তিনি আনাস 
ইবন মালিককে দেখেছেন । এ বিষয়ে একমাত্র কোনো মুর্খ বা হিংসুক ছাড়া কেউ সন্দেহ 
করেন নি। ইবন কাসীর তীর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন: আবূ হানীফা ... সাহাবীদের যুগ 
পেয়েছিলেন। তিনি আনাস ইবন মালিককে দেখেছেন । বলা হয় যে তিনি অন্য 
সাহাবীকেও দেখেছেন | খাতীব বাগদাদী তারীখ বাগদাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ 
হানীফা আনাস ইবন মালিককে দেখেছেন । মিয্ধী তার তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন যে, তিনি আনাস ইবন মালিককে দেখেছেন । যাহাবী তার “আল-কাশিফ গ্রন্থে 
বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । অন্যান্য আলিমও একই কথা লিখেছেন ।”৮ 
এছাড়া আবু হানীফা (রাহ) তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের, বিশেষত ইরাকের সকল 
প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিম থেকে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা গ্রহণ 
করেন | আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আযমের 
শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার | তীর বর্ণিত হাদীসগুলির সংকলন “মুসনাদ আবী 
হানীফা” গ্রন্থের মধ্যে তার তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী উত্তাদগণের সংখ্যা প্রায় ২০০ Û 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, রিজালবিদ ও শাফিয়ী ফকীহ ইমাম ইউসূফ ইবন আব্দুর 
রাহমান আবুল হাজ্জাজ RÛ (৭৪২ হি) সিহাহ-সিত্তাহ গ্রন্থগুলোর রাবীগণের 
জীবনীমূলক 'তাহযীবুল কামাল’ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (রোহ)-এর হাদীসের 
উসতাদগণের মধ্যে ৭৭ জনের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের সুত্রে বর্ণিত ইমাম আবূ 
হানীফার হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত | তাদের অধিকাংশই তাবিয়ী | কেউ কেউ ইমাম 
আযমের সমসাময়িক এবং কেউ কেউ তাবি-তাবিয়ী। এদের অধিকাংশই তৎকালীন 
যুগের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদীসের ইমাম বলে গণ্য ছিলেন । এদের অধিকাংশের বর্ণিত 
হাদীস বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে সংকলিত 1১ 


* আইনী, মাগানীল আখইয়ার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩৬। 
* আইনী, মাগানীল আখইয়ার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪১ । 
১০ ff, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবন যাকী, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড ২৯, পৃষ্ঠা ৪১৮-৪২০ । 
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২. ৩. অধ্যাপনা ও ছাব্রগণ 


উদ্তাদদের জীবদ্দশাতেই ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে | RTS 
ফিকহে তার প্রধান উস্তাদ প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান (১২০ হি)-এর 
মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং TER শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর তিনি গবেষণা ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন | ইমাম 
আবু হানীফার মূল্যায়ন বিষয়ক পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফার 
ফিকহী মত তার জীবদ্দশাতেই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । তাবিয়ী যুগের আর 
কোনো ফকীহ এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। স্বভাবতই মুসলিম বিশ্বের সকল প্রান্ত 
থেকে শিক্ষার্থীরা তার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন | তার ৯৭ জন মুহাদ্দিস 
ছাত্রের একটি তালিকা পেশ করেছেন ইমাম মিযৃধী। তাদের অধিকাংশই সে যুগের 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং তাদের বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও 
অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত | এছাড়া ইমাম আবূ হানীফার এ সকল 
ছাত্রের অনেকেই পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কৃফা, বসরা, বাগদাদ, শীরাষ, ওয়াসিত, 
রাই, খুরাসানসহ মুসলিম বিশ্বের সকল প্রসিদ্ধ জনপদের বিচারক বা কাযির দায়িত্ব 
পালন করেছেন । এদের সকলেই ১৫০ থেকে ২৩০ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন ।১১ 

আল্লামা আইনী এ সকল ছাত্রের বাইরে আরে ২৬০ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ 
করেছেন যারা ইমাম আযম থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা করেছিলেন | তিনি মুসলিম 
বিশ্বের তৎকালীন প্রসিদ্ধ প্রতিটি শহরের নাম উল্লেখ করে তথাকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ 
আলিমের নাম উল্লেখ করেছেন যারা ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা 
করে এ সকল শহর ও নগরে ইলম প্রচারে রত থেকেছেন । তাদের অনেকেই এ সকল 
শহরের বিচারপতি, ইমাম বা প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন৷ এভাবে দেখা যায় যে, তৎকালীন 
মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শহরেই ইমাম আবূ হানীফার অনেক প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন ৷" 
২.৪. আখলাক 

ধনু অনুর রর রর বা 
দৃষ্টি আকর্ষণ مجم‎ | এঁতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আরবী ভাষায় 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্য প্রতিভা ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী ছিলেন | তার বক্তব্য শ্রোতাকে 
আকর্ষণ করত । যখন কথা বলতেন তখন মনে হতো সকল মানুষের মধ্যে তিনিই 
সবেচেয়ে ভাল কথা বলতে পারেন এবং তীর কথাই সবচেয়ে সুমিষ্ট | সহজেই তিনি 
নিজের বক্তব্য শ্রোতাকে বুঝাতে পারতেন । তার দেহের রঙ ছিল সুন্দর এবং কিছুটা 


১১ মিযৃযী, তাহযীবুল কামাল, খণ্ড ২৯, পৃষ্ঠা ৪২০-৪২২ । 
১২ আইনী, মাগানীল আখইয়ার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৫৪ । 
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বাদামী । মুখমণ্ডল ও অবয়ব ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয় ৷ তিনি সুন্দর ও পরিপাটি 
পোশাক পরিধান করতেন এবং সর্বদা সুগন্ধময় থাকতেন । এমনকি তিনি যখন বাড়ি 
থেকে বেরোতেন তখন তাকে দেখার আগেই তার সুগন্ধির মাধ্যমে তার আগমন বুঝা 
যেত | তার ছাত্র আবূ ইউসুফ তার বর্ণনা দিয়ে বলেন: 
ليس بالقصير ولا بالطويل» 045 أحسن‎ 5০৯০০ كان أبو حنيفة ربعا من‎ 
الناس منطقا وأحلاهم نغمة» وأنبههم على ما يريد‎ 
“আবূ হানীফা ছিলেন মাঝারি আকৃতির মানুষ, বেঁটেও নন এবং বেশি 8 
নন । মানুষদের মধ্যে কথাবার্তায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর, তার কথার মাধুর্য ছিল 
সবচেয়ে বেশি এবং তিনি তার মনের উদ্দেশ্য সবার চেয়ে ভাল বুঝাতে পারতেন ।”* 
تعلوه سمرة» 943 لبساء حسن الهيئة» كثير‎ 15৮ إن أبا حنيفة كان‎ 
. التعطر يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن تراه‎ 
“আবূ হানীফা কিছুটা লম্বা ছিলেন | তার গায়ের রঙ ছিল কিছুটা বাদামী | তিনি 
পরিপাটি পোশাক পরিধান করতেন | তার পোশাক পরিচ্ছদ ও অবয়ব ছিল সুন্দর ৷ তিনি 
আতর ব্যবহার খুবই পছন্দ করতেন | তিনি যখন কোথাও যেতেন বা বাড়ি থেকে বের 
হতেন তখন তাকে দেখার আগেই সুগন্ধি থেকেই তার আগমন বুঝা যেত ।”১ 
হাইসামী বলেন: লম্বা হওয়া ও মাঝারি হওয়ার মধ্যে মূলত বৈপরীত্য নেই। 
এ দুটি বর্ণনার সমন্বয় হলো যে, তিনি বেশি লম্বা ছিলেন না, কাজেই তাকে মাঝারিই 
বলতে হবে | তবে মাঝারিদের মধ্যে তিনি লম্বা বলে বিবেচিত ছিলেন 1১৫ 
তার অন্য ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন: 
كان حسن السمت» حسن الوجه» حسن الثوب‎ 
“তার বাহ্যিক প্রকাশ ও অবয়ব ছিল সুন্দর, মুখমণ্ডল ছিল সুন্দর এবং 
পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সুন্দর | 
তাঁর অন্য ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নুআইম ফাদল ইবনু দুকাইন বলেন; 
الوجه» والثوب» والنعلء وكثير البر والمؤاساة لكل من‎ ০৯৯ حنيفة‎ সী كان‎ 
أطاف به‎ 
১০ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩১ । 


১৪ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, খণ্ড ১৩/৩৩১। 


১৫ ড. খুমাইয়িস, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান, উসূনুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃষ্ঠা wu | 
* সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৩। 
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“আবূ হানীফার মুখণ্ডল, পোশাক, জুতা সবই ছিল সুন্দর । তার আশেপাশে 
যারা থাকতেন তাদের প্রত্যেকের উপকার, কল্যাণ ও সহমর্মিতায় তিনি সর্বদা সচেষ্ট 
থাকতেন ।”১* 

ইমাম আবূ হানীফা বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ছিলেন | আর তার ধনসম্পদ মানুষের 
জন্য, বিশেষত আলিমদের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদারহস্ত । তিনি নিজের 
পরিবারের জন্য যেভাবে খরচ করতেন সেভাবেই খরচ করতেন আলিম, তালিবুল ইলম 
ও ছাত্রদের জন্য | | নিজের জন্য কাপড় কিনলে তাদের জন্যও কিনতেন | ফলমূল বা 
খাদ্যাদি ক্রয় করলে তিনি আলিম ও ছাত্রদের জন্য আগে ক্রয় করে তারপর নিজের 
পরিবারের জন্য ক্রয় করতেন । আর হাদীয়া, দান, অনুদান ও পরোপকারের জন্য যখন 
কিছু ক্রয় করতেন তখন তার সর্বোচ্চ সাধ্যানুসারে তা ক্রয় করতেন। নিজের বা 
পরিবারের জন্য কিছু নিমমানের দ্রব্য ক্রয় করলেও অন্যদের জন্য তা করতেন না। আর 
ছাত্রদের তিনি নিজেই ভরণপোষণ করতেন | এমনকি অনেক দরিদ্র ছাত্র তার সাহচার্ষে 
এসে সচ্ছল হয়ে যায় । তার প্রিয় ছাত্র আবূ ইউসুফ ও তার পরিবারকে তিনি দশ বৎসর 
প্রতিপালন করেন ।৯৮ 

তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও বুজুর্গ ফুদাইল ইবনু ইয়াদ (১৮৭ হি) বলেন: 

كان أبو حنيفة معروفا بكثرة الأفعال» وقلة الكلام وإكرام العلم وأهله 

“আবূ হানীফা অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কাজ বেশি করতেন এবং 
কথা কম বলতেন | তিনি ইলম এবং আলিমগণকে অত্যন্ত সম্মান করতেন ।”১৯ 

তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ ইবাদত, তাহাজ্জুদ ও 
কিয়ামুল্লাইল ৷” পাশাপাশি তিনি ছিলেন হকের বিষয়ে আপোষহীন । ইমাম আবু 
হানীফার প্রকৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন ইমাম আবূ ইউসূফ | খলীফা হারূন রাশীদ 
(খিলাফাত ১৭০-১৯৩ হি) বিচারপতি আবূ ইউসুফকে বলেন: আবূ হানীফার আখলাক 
ও প্রকৃতির একটি বিবরণ আমাকে বলনু তো | তখন ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন: 
أنه كان شديد الذب عن محارم الله أن تؤتى» شديد الورع أن ينطق في دين الله بما‎ 
لا يعلم» يحب أن يطاع الله ولا يعصىء مجانبا لأهل الدنيا في زمانهم» لا ينافس‎ 
في عزهاء طويل الصمتء دائم الفكرء على علم واسع» لم يكن مهذاراء ولا ثرثاراء‎ 


১৭ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ২। 

৯৮ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃষ্ঠা ৪৮, ৪৯ ١ 

১৯ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফ, পৃ. ৫০। 

২০ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৫৪ ١ 
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এ‏ سئل عن مسألة كان عنده فيها علم» نطق وأجاب فيها بما cena‏ وإن كان غير 
ذلك قاس على الحق واتبعه» صائنا نفسه 44935 بذولا للعلم cally‏ مستغنيا بنفسه 


عن جميع الناسء لا يميل إلى طمع» بعيدا عن الغيبة» لا يذكر أحدا إلا بخير 
“আল্লাহর দীন বিরোধী সকল কিছুকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন‏ 
আপোষহীন | তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও আল্লাহভীরু ছিলেন । দীনের বিষয়ে না জেনে‏ 
কিছুই বলতেন না। তিনি চাইতেন যে, আল্লাহর আনুগত্য করা হোক এবং তার‏ 
অবাধ্যতা না হোক । তিনি তার যুগের দুনিয়ামুখি মানুষদেরকে পরিহার করে চলতেন।‏ 
জাগতিক সম্মান-মর্যাদা নিয়ে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন না। গভীর জ্ঞানের‏ 
অধীকারী হওয়া সত্তেও তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং চিন্তা-গবেষণায় রত‏ 
থাকতেন | বেশি কথা বলা বা বাজে কথা বলার কোনো স্বভাব তার ছিল না। কোনো‏ 
মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শ্রুতি বা হাদীসের ভিত্তিতে তার জবাব‏ 
দিতেন। সে বিষয়ে কোনো শ্রুতি না থাকলে সঠিক কিয়াসের মাধ্যমে উত্তর দিতেন ও‏ 
তা অনুসরণ করতেন | তিনি তার নিজেকে ও তার দীনকে সংরক্ষণ করতেন | তার জ্ঞান‏ 
ও সম্পদ তিনি অকাতরে খরচ করতেন। তিনি সকল মানুষের থেকে নিজেকে‏ 
অমুখাপেক্ষী রাখতেন | কোনো লোভ তাকে স্পর্শ করতো না। তিনি গীবত বা পরচর্চা‏ 
থেকে দূরে থাকতেন । কারো কথা উল্লেখ করলে শুধু ভাল কথাই বলতেন ৷”‏ 
তার আপোষহীনতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন ছিল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা‏ 
গ্রহণে অস্বীকৃতি । শত চাপাচাপি ও নির্যাতন সত্বেও তিনি এ সকল দায়িত্ব গ্রহণ‏ 
করেন নি। কারণ তিনি কারো মুখ চেয়ে বিচার করতে বা অন্যায় বিচারের দায়ভার‏ 
নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে রাযি ছিলেন না। রাবী ইবনু আসিম বলেন,‏ 
উমাইয়া সরকারের গভর্নর ইয়াযিদ ইবনু উমার ইবনু হুবাইরা (১৩২ হি)-এর নির্দেশে‏ 
আবি আবূ হানীফাকে তার কার্যালয়ে নিয়ে আসি | তিনি তাকে বাইতুল মালের‏ 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু আবূ হানীফা তা অস্বীকার করেন |‏ 
একারণে ইবনু হুবাইরা তাকে ২০ টি বেত্রাঘাত করেন । ইবন হুবাইরা তাকে‏ 
বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন ।২২‏ 
এ ঘটনা ঘটে ১৩০ হিজরী সালের দিকে, যখন তার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর |‏ 
আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা মানসূর ১৫০ হিজরীতে ইমাম‏ 


২১ 


সাইমারী, আখবারু আবু হানীফা, পৃষ্ঠা ৩১, ৩২ । 
২ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৫৭- পৃ. ৫৮ | 
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আবু হানীফাকে বাগদাদে ডেকে বিচারপতির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। তিনি 
অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ খলীফা তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং কারাগারেই তীর মৃত্যু হয় 1২ 
ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হৃদয়ের প্রশস্ততা । তিনি বলতেন: 
اللهم من ضاق بنا صدره فان 0358 قد اتسعت له‎ 
“হে আল্লাহ, আমাদের বিষয়ে যার অন্তর সংকীর্ণ হয়েছে, তার বিষয়ে 
আমাদের অন্তর প্রশস্ত হয়েছে ।”২৪ 
আব্দুস সামাদ ইবনু হাস্সান বলেন: 
شئ فكان أبو حنيفة أكفهما لسانا‎ ২৬৯ كان بين سفيان الثوري وأبى‎ 
“সুফইয়ান সাওরী ও আবূ হানীফার মধ্যে বিরোধ-সমস্যা ছিল | এক্ষেত্রে 
উভয়ের মধ্যে আবূ হানীফা অধিক বাকসংযমী ছিলেন ।”২৫ 
05১ أحلم من أبي حنيفة... إن 90 استطال على أبي حنيفة‎ এ ما رأيت‎ 
له: يا زنديق» فقال أبو حنيفة: غفر الله لك هو.يعلم مني خلاف ما تقول‎ 
“আমি আবু হানীফার চেয়ে অধিক স্থিরচিত্ত ও প্রশস্তহৃদয় আর কাউকে 
দেখিনি | .... একবার এক ব্যক্তি তার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাকে বলে: হে 
যিন্দীক । তিনি উত্তরে বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তিনি জানেন যে তুমি যা 
বলেছ আমি তা নই ।”২৬ 


২. ৫. মৃত্যু 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ১৫০ হিজরী সালের মধ্য শাবানের রজনীতে 
বাগদাদের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন | বাগদাদের থাইযুরান কবরস্থানে তার দাফন 
হয়। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৭০ বৎসর ।* 


২০ ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইনতিকা ফী ফাদায়িলিস সালাসাতিল আয়িম্মা, পৃষ্ঠা ১৭১; খতীব বাগদাদী, 
অরীথ বাগদাদ, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ১৬৮; খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩২৮; নববী, আবৃ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু 
শারাফ, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, পৃষ্ঠা ৭৯৪; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা 
৪০১। 

২, খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৫২ । 

২৫ ইবনু আদী, আল-কামিল ৭/৬ | 

২ যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৯/৩১০ | 

২ ইবন আব্দুল বার্র, আল-ইনতিকা, পৃ. ১৭১। 
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৩. মর্যাদা ও মূল্যায়ন: গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা 

কোনো মানুষের ইমাম বা ওলী-বুজুর্গ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি নির্ভুল বা 
মানবীয় দুর্বলতার উর্দ্ধে । মানবীয় দুর্বলতায় কেউ কোনো ভূল বা অন্যায় কথা বলেছেন 
প্রমাণিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি ওলী বা ইমাম নন, অথবা তার সব কথাই ভুল | 

ইসলামী বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ (38)-এর পরে আর কেউই মাসূম অর্থাৎ নিষ্পাপ 
বা অন্রান্ত নন। সকল আলিম, ইমাম ও ওলী মানবীয় দুর্বলতার অধীন ছিলেন | 
ক্রোধান্থিত হয়ে, ভুল বুঝে একে অপরের বিরুদ্ধে বলেছেন, এমনকি যুদ্ধ 
করেছেন | কখনো ভুল বুঝতে পারলে বা ক্রোধ দূরীভূত হলে ক্ষমা চেয়েছেন বা ভুল 
স্বীকার করেছেন | কখনো তিনি ভুল বুঝতে পারেন নি। তারা আল্লাহর দীন, ওহীর 
ইলম ও সুন্নাতের পালন ও প্রচারে নিজেদের জীবন অকাতরে ব্যয় করেছেন, তাদের 
ইজতিহাদ অনুসারে যা সত্য, সঠিক বা TF বলে বুঝতে পেরেছেন তা রক্ষায় কোনো 
আপোস করেন নি । পাশাপাশি কখনো কখনো তারা ইজতিহাদে ভুল করেছেন | 

মুহাদ্দিসগণ এবং জারহ-তাদীলের ইমামগণ অন্যান্য মুহাদ্দিস ও হাদীসের 
রাবীদের মূল্যায়নে সর্বাত্মক নিরপেক্ষতার সাথে সচেষ্ট থেকেছেন। একজন 
মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীসগুলো অন্যান্য মুহাদ্দিসদের বর্ণনার সাথে তুলনা ও নিরপেক্ষ 
নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের মূল্যায়ন করেছেন । নিজের পিতা, সন্তান বা উতন্তাদের 
বিরুদ্ধেও তারা মত ব্যক্ত করেছেন | আবার কখনো কখনো মানবীয় দুর্বলতায় 
আক্রান্ত হয়ে কারো অল্প ভুলকে বড় করে দেখেছেন বা কারো অনেক ভুলকে হালকা 
করে দেখেছেন । পূর্ববর্তী কারো সিদ্ধান্ত ভুল বা পক্ষপাতদুষ্ট হলে তা পরবর্তীগণ 
উল্লেখ করেছেন। হাদীস, ফিকহ, আকীদা কোনো বিষয়েই মুসলিম উম্মাহর 
আলিমগণ পূর্ববর্তী আলিমগণকে নিষ্পাপ বা নির্ভুল বলে গণ্য করেন নি এবং 
অবমূল্যায়নও করেন নি। তাদের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা-সহ তাদের কোনো 
সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রতীয়মান হলে তারা তা উল্লেখ করেছেন । আমার লেখা “হাদীসের 
নামে জালিয়াতি” এবং “বুহুসুন ফী উলৃমিল হাদীস” পাঠ করলে পাঠক 
মুহাদ্দিসগণের সমালোচনার মূলনীতি জানতে পারবেন | 

অনেক প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে বলেছেন | আমরা তাদের 
বক্তব্য সমর্থন বা খণ্ডন করব । সমর্থন অর্থ অন্ধ সমর্থন নয় । আবার খণ্ডনের অর্থ এ নয় 
যে, আমরা উক্ত আলিমের ইলম, তাকওয়া বা খিদমতের প্রতি কটাক্ষ করছি। কক্ষনো 
নয়! আমরা উম্মাতের সকল আলিম, ইমাম ও বুজুর্গকে ভালবাসি | আমরা তাদেরকে 
তাদের ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য ভালবাসি । আমরা ইমাম আবূ হানীফা, 
ইমাম বুখারী বা অন্য কাউকে হক-বাতিলের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করছি না। বরং 
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সবাইকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি । আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা ইসলামের জন্য, 
কুরআন ও হাদীসের ইলমের জন্য তাদের জীবনকে কুরবানি করেছেন। তাদের মাধ্যমেই 
আমরা দীন পেয়েছি । আল্লাহ তাদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার 
প্রদান করুন | তবে তাদের কাউকে আমরা নিষ্পাপ বা নির্ভুল মনে করি না। তাদের 
কোনো সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত হলে তা উল্লেখ করায় তাদের অবমূল্যায়ন হয় না। 


৪. দ্বিতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা 

হিজরী দ্বিতীয় শতকে মুসলিম বিশ্ব ছিল তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিম, 
মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বরকতময় যুগ । হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য সকল ইসলামী 
জ্ঞানে পারদর্শী ইমামগণের বিচরণে পরিপূর্ণ ছিল মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, 
দামিশক, বাগদাদ ও সে যুগের অন্যান্য জনপদ | এ সকল প্রসিদ্ধ আলিমগণের মধ্যে 
ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদা ও প্রসিদ্ধি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যখন 
আমরা দেখি যে, উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় সরকার তাকে বিচারক পদে পেতে 
উদগ্রীব ছিল | উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিকে, যখন ইমাম আবূ হানীফার বয়স 
৫০-এর কোঠায় তখনই তীর প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে ইরাকের উমাইয়া 
গভর্নর ইবন হুবাইরা (১৩২ হি) তাকে বিচারক পদ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। 
আব্বাসী খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পর খলীফা মানসূর (রাজত্ব ১৩৬-১৫৮ হি) তার 
খিলাফাতের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ইমাম আবূ হানীফাকে বিচারপতির 
দায়িত্ব প্রদানের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে 
তাকে বাধ্য করতে চেষ্টা করেন এবং কারারুদ্ধ করেন | 

দ্বিতীয় একটি বিষয় লক্ষণীয় । ইমাম আবূ হানীফার পক্ষের ও বিপক্ষের সকল 
মতের মুহাদ্দিস, ফকীহ ও গবেষক একমত যে, ইমাম আবু ইউসূফ (১১৩-১৮২ হি) 
তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন | 
তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম বিশ্বে “কাধিল FO”, অর্থাৎ ‘প্রধান বিচারপতি’ উপাধি লাভ 
করেন । তিনজন আব্বাসী খলীফা মাহদী, হাদী ও হারন রশীদের শাসনামলে প্রায় ২৪ 
বৎসর তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং দায়িত্বরত অবস্থায় ইন্তেকাল 
করেন। এ যুগশ্রেষ্ঠ আলিম নিজেকে আবু হানীফার ছাত্র হিসেবে গৌরবাশ্থিত মনে 
করতেন এবং তার মতের পক্ষে ফিকহী ও উসূলী অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এ 
থেকেও আমরা ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদা খুব সহজেই অনুভব করতে পারি | 

তৃতীয় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় । ইমাম আবু হানীফা কৃফার মানুষ ছিলেন | 
খলীফা মানসূরের ডাকে তিনি বাগদাদের গমন করেন | বিচারপতির দায়িত্ব পালনের 
বিষয়ে খলীফার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তাকে কারাগারে রাখা হয় এবং সেখানেই 
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তিনি মৃত্যুবরণ করেন | তৎকালীন পরিবেশে কুফা ও বাগদাদ সম্পূর্ণ পৃথক দুটি 
দেশের মত | এজন্য কুফায় তাঁর জনপ্রিয়তা থাকলেও বাগদাদে নবাগত ও খলীফা 
কর্তৃক কারারুদ্ধ এরূপ ব্যক্তির জনপ্রিয়তা থাকার কথা নয়৷ কিন্তু এতিহাসিকগণ 
উল্লেখ করেছেন যে, তার সালাতুল জানাযায় এত প্রচণ্ড ভীড় হয় যে, ছয় বার তার 
জানাযা পড়া হয় | দাফনের পর খলীফা মনসুর নিজে কবরের পাশে জানাযা পড়েন | 
এরপর প্রায় ২০ দিন মানুষেরা কবরের পাশে সালাতুল জানাযা আদায় করে ।৮ 

ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা তার মৃত্যুর পূর্বেই তার নিজ দেশ 
ছাড়িয়ে কিভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তা আমরা এ ঘটনা থেকে 
অনুভব করতে পারছি । এরপরও আমরা তীর সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ 
কতিপয় আলিমের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি | 

(১) মুগীরাহ ইবন মিকসাম দাব্বী কুষ্ণী (১৩৬ হি) 

ইমাম আবূ হানীফার শিক্ষক পর্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ 
মুগীরাহ ইবন মিকসাম | তিনি কুফার বাসিন্দা ছিলেন । বুখারী ও মুসলিমসহ সকল 
মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন | তার ছাত্র প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, ফকীহ 
ও বিচারপতি জারীর ইবন আব্দুল হামীদ দাববী (১৮৮ হি) ৷ বুখারী, মুসলিম ও 
সকল মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। সাইমারী, যাহাবী, ইবন হাজার ও 
৮৯ قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه فإن إبراهيم النخعي لو كان‎ 

لجالسه. ... والله يحسن أن يتكلم في الحلال والحرام 

“আমাকে মুগীরাহ বলেন: তুমি আবূ হানীফার মাজলিসে বসবে, তাহলে 
ফিকহ শিখতে পারবে | কারণ (কুফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ, মুগীরার উস্তাদ) 
ইবরাহীম নাখয়ী (৯৫ হি) যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও আবু হানীফার 
মাজলিসে বসতেন । ... আল্লাহর কসম! হালাল ও হারামের বিষয়ে সে ভালভাবে 
কথা বলার যোগ্যতা রাখে ।”২৯ 

(২) সুলাইমান ইবন মিহরান আল-আ'মাশ (১৪৮ হি) 

কৃফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাবিয়ী সুলাইমান ইবন মিহরান আল-আ"মাশ 
(১৪৮ হি)। ইমাম আবু. হানীফা তার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন৷ তিনি 
অনেক সময় ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি এ মাসআলাটি কোন 


২৮ মিযৃযী, তাহযীবুল কায়াল ২৯/৪৪৪; আইনী, মাগানীল আখইয়ার ৫/১৬৫ | 
* সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৭৯; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৪০৩; তারীখুল ইসলাম 
৯/৩১২। 
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দলিলের ভিত্তিতে বলেছ? আবূ হানীফা উত্তর করতেন, আপনার বর্ণিত অমুক 
হাদীসটির ভিত্তিতে | তখন তিনি অবাক হয়ে বলতেন, 
الصيادلة‎ ০৯১৪ يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء‎ 
“হে ফকীহগণ! তোমরা ডাক্তার আর আমরা ফার্মাসিস্ট?” 
আ'মাশ যখন হজ্জে যান তখন তিনি তার ছাত্র আলী ইবন মুসহিরকে বলেন, 
আবূ হানীফার কাছ থেকে আমাদের জন্য হজ্জের নিয়মকানুন লিখে আন | STS 
ফিকহী মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন: 
وأراه‎ 3৯] يحسن الجواب فى هذا ومثله النعمان بن ثابت‎ | 
بورك له فى علمه‎ 
“এগুলোর উত্তর তো কেবল কাপড় ব্যবসায়ী নুমান ইবন সাবিতই বলতে 
পারে 1 আমার ধারণা তার ইলমে বরকত প্রদান করা হয়েছে ।”* 
(৩) মিসআর ইবন কিদাম ইবন যাহীর কৃফী (১৫৫ হি) 
ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক কুফার সুপ্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস 
ইমাম মিসআর ইবন কিদাম । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল ইমাম তার বর্ণনা 
গ্রহণ করেছেন | তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে বলেন: 
بن‎ ০০৯] ما أحسد أحدا بالكوفة إلا رجلين أبو حنيفة في فقهه‎ 
صالح في زهده ... من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف‎ 
ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه‎ 
“কৃফার দু ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আমি ঈর্ষার যোগ্য বলে মনে করি না: আবু 
হানীফাকে তার ফিকহের জন্য এবং হাসান ইবন সালিহকে তার যুহদের জন্য ৷... 
যদি কোনো ব্যক্তি তার ও আল্লাহর মাঝে আবু হানীফাকে রাখে- অর্থাৎ আল্লাহর 
ইবাদতের জন্য আবু হানীফার ফিকহী মতের উপর নির্ভর করে- তাহলে আমি আশা 
করি যে, তাকে ভয় পেতে হবে না এবং সে আত্মরক্ষার সাবধানতায় অবহেলাকারী 
বলে গণ্য হবে না|” 


৩০ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ২৭; বাজী, সুলাইমান ইবন খালাফ, আত-তা'দীলু ওয়াত- 
তাজরীহ ১/২৮; ইবন আদী, আল-কামিল ৭/৭ | 

২১ ইবন আব্দুল বারুর, আল-ইনতিকা, পৃ. ১২৬; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৪০৩; 

৩২ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৩৯ । 
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(8) শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০ হি) 
আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস নামে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় হিজরী শতকের জারহ- 
তান্দীলের শ্রেষ্ঠতম ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ । তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে গভীর 
শ্রদ্ধা করতেন । তীর প্রশংসায় তিনি কবিতা পাঠ করতেন: 
إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتوى طريفسة‎ 
مصيب من طراز أبى حنيفة‎ ৪2705 اتيناهم بمقياس‎ 
“মানুষেরা যখন আমাদেরকে কোনো কঠিন কিয়াসের ফাতওয়া দিয়ে 
আটকায় আমরা তখন তাদেরকে আবূ হানীফার পদ্ধতির সুদৃঢ় বিশুদ্ধ কিয়াসের শর 
দিয়ে আঘাত করি 1” 
4৬৯] ৬৯ الفهم‎ ০৯০৯ كان والله‎ 
“আল্লাহর কসম! তার অনুধাবন সুন্দর এবং তীর মুখস্থ শক্তি ভাল ছিল ।”* 
আবু হানীফার নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে শুবা ইবনুল হাজ্জাজের মতামত ব্যাখ্যা 
করে ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (২৩৩ হি) বলেন: 
وشعبة شعبة".‎ ০১৯৯৯ هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن‎ 
“এই তো শুবা ইবনুল হাজ্জাজ তিনি হাদীস বর্ণনার অনুরোধ করে আবূ 
হানীফাকে পত্র লিখেছেন । আর শু'বা তো শু'বাই ৷” 
ইমাম আবূ হানীফার ওফাতের খবর পেয়ে শুবা বলেন: 


“তীর সাথে কৃফার ফিকহও চলে গেল, আল্লাহ আমাদেরকে ও তাকে রহমত 
FFA 


(৫) ইসরাঈল ইবন ইউনূস ইবন আবী ইসহাক সাবীয়ী (১৬০ হি) ' 

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক কৃফার অন্য একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী 
মুহাদ্দিস ও সমালোচক ইসরাঈল ইবন ইউনূস । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস 
তার হাদীস গ্রহণ করেছেন | তিনি বলেন: 


* ইবন আদী, আল-কামিল ৭/৭-৯। 

০ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ২৩। 

০৫ মিযৃবী, তাহবীবুল কামাল ২৯/৪১৭-৪৪৪; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯০-৪০৩; ইবন 
হাজার, তাহধীবুত তাহযীব ১০/৪০১-৪০২ | 

৩৯ ইবন আব্দুল বার্র, আল-ইনতিকা ১/১২৬-১২৭ । 

৩ 
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4৩০ وأشد فحصه‎ 4৪ كان نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه‎ 
وأعلمه بما فيه من الفقه وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط عنه فأكرمه‎ 
الخلفاء والأمراء والوزراء‎ 
“নুমান খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। যে সকল হাদীসের মধ্যে ফিকহ রয়েছে 
সেগুলি তিনি খুব ভালভাবে ও পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ রাখতেন, সেগুলির বিষয়ে সর্বোচ্চ 
অনুসন্ধান করতেন এবং সেগুলির মধ্যে বিদ্যমান ফিকহী নির্দেশনাও তিনি সবেচেয়ে 
ভাল জানতেন | এ বিষয়ে তার স্মৃতি, অনুসন্ধান ও জ্ঞান ছিল অবাক করার মত । তিনি 
হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান থেকে ফিকহ সংরক্ষণ করেন এবং খুব ভালভাবেই 
সংরক্ষণ করেন 1 ফলে খলীফাগণ, আমীরগণ ও উধীরগণ তাকে সম্মান করেছেন ”*“ 
(৬) হাসান ইবন সালিহ (১০০-১৬৯ হি) 
কৃফার অন্য প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী হাসান ইবন সালিহ (১০০-১৬৯ হি)। বুখারী 
(আদাৰ গ্রন্থে), মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন | তার ছাত্র 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবন আদম (২০৩ হি) বলেন, হাসান ইবন সালিহ বলেন: 
عن‎ ৯৯] ০১১০ متثبتا فى علمه اذا صح‎ ০ بن ثابت فهما‎ ০৬ كان‎ 
إلى غيره‎ ০০০৪3 رسول الله‎ 
“নুমান ইবন সাবিত বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, ইলমের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে সচেতন 
ছিলেন | কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (¥) থেকে কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত 
হলে তিনি তা পরিত্যাগ করে অন্য দিকে যেতেন না ।”৮ 
(৭) আবুন্লাহ ইবনুল মুবারাক (১১৮-১৮১ হি) 
দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজাহিদ, যাহিদ ও ইমাম 
আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক খুরাসানী (১১৮- ১৮১ হি)। তিনি ইমাম আবূ হানীফার 
ছাত্র ছিলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ফিকহী বিষয়ে তার মত 
অনুসরণ করতেন | ইসমাঈল ইবন দাউদ বলেন: 
عن أبى حنيفة كل خير ويزكيه... 5359 عليه‎ KS كان ابن المبارك‎ 
ইবনুল মুবারাক আবু হানীফা সম্পর্কে সবসময়ই ভাল বলতেন, তাঁর বিশ্বস্ততা 
ও বুজুর্গির কথা বলতেন এবং তার প্রশংসা করতেন ।”** 


৩৭ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৩৯ ١ 
০৮ ইবন আব্দুল বার্র, আল-ইনতিকা, পৃ. ১২৮ । 
% ইবন আব্দুল বার্র, আল-ইনতিকা, পৃ. ১৩৩। 
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আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলতেন: 
134 لا نكذب الله في أنفسنا إمامنا في الفقه أبو حنيفة وفي الحديث سفيان‎ 
أغاثني الله بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر‎ ANY... اتفقا لا أبالي بمن خالفهما.‎ 
“আমাদের নিজেদের বিষয়ে আল্লাহকে মিথ্যা বলব না! ফিকহের বিষয়ে 
আমাদের ইমাম আবূ হানীফা এবং হাদীসের বিষয়ে আমাদের ইমাম সুফইয়ান 
সাওরী । আর যখন দুজন কোনো বিষয়ে একমত হন তখন আমরা তাদের বিপরীতে 
আর কাউকে পরোয়া করি না।”... “আল্লাহ যদি আমাকে. আবূ হানীফা এবং 
সুফইয়ান সাওরী দ্বারা উদ্ধার না করতেন তাহলে আমি সাধারণ মানুষই থাকতাম ।” 
“আবূ হানীফা মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ।”** 
ইমাম সুফইয়ান (ইবন সাঈদ ইবন মাসরূক) সাওরী (৯৭-১৬১ হি) ইমাম আবু 
হানীফার সমসাময়িক কৃফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ | দুজনের মধ্যে আকীদা 
ও ফিকহী অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল এবং অনেক ভুল বুঝাবুঝিও ছিল । ইবনুল 
মুবারক দুজনেরই ছাত্র এবং দুজনের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট তিনি এভাবে তুলে ধরেছেন। 
(৮) কাবী আবূ ইউসূফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (১১৩-১৮২ হি) 
আমরা বলেছি যে, আবূ ইউসূফ তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ও ফকীহ 
ছিলেন বলে সকলেই স্বীকার করেছেন। হাদীস বিষয়ে ইমাম আবৃ হানীফার জ্ঞানের 
পরিধি ও গভীরতা বর্ণনা করে তিনি বলেন: | 
ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من‎ 
أبي حنيفة ... ما خالفت أبا حنيفة في شيء قط فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذي ذهب‎ 
إليه أنجى في الآخرة وكنت ربما ملت إلى الحديث وكان هو أبصر بالحديث‎ 
الصحيح مني ... إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني‎ 
لأدعو لحماد مع أبوي.‎ 
“হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং হাদীসের মধ্যে ফিকহের যে সকল নির্দেশনা রয়েছে 
তা অনুধাবন করায় আবু হানীফার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও পারদর্শী আমি কাউকে দেখি 
নি। .... যে বিষয়েই আমি আবূ হানীফার সাথে বিরোধিতা করেছি সে বিষয়েই আমি 
পরে চিন্তা করে দেখেছি যে, আবূ হানীফার মতই আখিরাতে নাজাতের অধিক | 


°° সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ১৪০; খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৩৭; যাহাবী, সিয়ারু 
আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯৮ । 
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উপযোগী ١ অনেক সময় আমি হাদীসের দিকে কিন্তু তিনি 
জন্য দুআ করার আগে আবৃ হানীফার জন্য দুআ করি । আর আমি শুনেছি, আবূ 
হানীফা বলতেন, আমি আমার পিতামাতার সাথে হাম্মাদের জন্য দুআ করি ।”*) 

(3) ফুদাইল ইবন ইয়াদ (১৮৭ হি) 

তৎকালীন সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, সমালোচক ও বুজুর্গ ইমাম 
ফুদাইল ইবন ইয়াদ খুরাসানী মান্ধী (১৮৭হি)। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল 
মুহাদ্দিস তার গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন | তিনি বলেন: 
4১১৯০ كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال‎ 
بالأفضال على كل من يطيف به صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل‎ 
كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن ان يدل‎ 
على الحق هاربا من مال السلطان ... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث‎ 


صحيح أتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين وإلا قاس وأحسن القياس. 
“আবূ হানীফা সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন । তার তাকওয়া ছিল অতি প্রসিদ্ধ |‏ 
তিনি সম্পদশালী ছিলেন এবং বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন | রাতদিন সার্বক্ষণিক‏ 
ইলম শিক্ষা দানে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। রাতের ইবাদতে ম্বাশগুল‏ 
থাকতেন | অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং কম কথা বলতেন | তবে যখন‏ 
হালাল-হারামের কোনো মাসআলা তার কাছে আসত তখন তিনি কথা বলতেন এবং‏ 
খুব ভালভাবেই হক প্রমাণ করতে পারতেন | তিনি শাসকদের সম্পদ থেকে পালিয়ে‏ 
বেড়াতেন | ... যখন তার কাছে কোনো মাসআলা আসত তখন তিনি সে বিষয়ে‏ 
সহীহ হাদীস থাকলে তা অনুসরণ করতেন, অথবা সাহাবী-তাবিরীগণের মত । তা না‏ 
হলে তিনি কিয়াস করতেন এবং তিনি সুন্দর কিয়াস করতেন ৷”*২‏ 
(১০) হাফস ইবন গিয়াস (১৯৫হি)‏ 
কৃফার অন্য একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাফস ইবন গিয়াস‏ 
নাখয়ী কৃফী (১৯৫হি) তিনি প্রথমে কুফা ও পরে বাগদাদের কাষীর দায়িত্ব পালন‏ 
করেন । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন | তিনি বলেন:‏ 


كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل. 


৪১ খতীৰ বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৪০; সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ২৫। 
৪২ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৪০ | 
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“ফিকহের বিষয়ে আবূ হানীফার বক্তব্য চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম । জাহিল-মুর্খ 
ছাড়া কেউ তাঁকে খারাপ বলে না 1 

(১১) আবু মুআবিয়া দারীর মুহাম্মাদ ইবন খাযিম (১১৩-১৯৫ হি) 

কুফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবন খাধিম আবূ মুআবিয়া দারীর ١ বুখারী, 
মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন । তিনি বলেন: 

حب أبي حنيفة من السنة 

“সুন্নাতপন্থী হওয়ার একটি বিষয় আবূ হানীফাকে ভালবাসা 1 

(১২) ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৭ হি) 

শুবা ইবনুল হাজ্জাজের পরে দ্বিতীয় শতকের ইলম হাদীস ও জারহ-তাদীলের 
অন্যতম দুই দিকপাল: ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কাত্তান ও ইবন মাহদী | উভয়েই 
বসরার অধিবাসী ছিলেন । কাত্তান বলেন: 
4 50৬ এ وقد‎ ০৬৮৯ لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى أبى‎ 
أقواله. قال يحيى بن معين: وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى إلسى‎ 

مذهب (قول) الكوفيين ويختار قوله من أقوالهم ويتبع رأيه من بين أصحابه. 

“আল্লাহকে মিথ্যা বলব না! আবূ হানীফার মতের চেয়ে উত্তম মত আমি শুনি 
নি। অধিকাংশ বিষয়ে আমরা তার মত অনুসরণ করি । (তার ছাত্র) ইয়াহইয়া ইবন 
মায়ীন বলেন: ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ ফাতওয়ার বিষয়ে কৃফীদের মাযহাব অনুসরণ 
করতেন, কৃফীদের মধ্য থেকে আবু হানীফার বক্তব্য পছন্দ করতেন এবং তার মত 
অনুসরণ করতেন ।”** 

(১৩) ওকী ইবনুল জার্রাহ ইবন মালীহ (১৯৭ হি) 

কৃফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ওকী ইবনুল জার্রাহ । ইমাম আহমদ ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিস তাকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস বলে গণ্য করেছেন। 


°° যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৪০৩ | 
9 যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৪০১; তারীখুল ইসলাম ৯/৩১০ । 
° a, তারীখ ইবন মায়ীন ৩/৫১৭; ৪/২৮৩; মিযৃষী, তাহযীবুল কামাল ২৯/৪১৭-৪৪৪; যাহাবী, সিয়ার 
আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯০-৪০৩; ইবন আদী, আল-কামিল ৭/৯; ইবন হাজার, তাহবীবৃত তাহযীৰ 
১০/৪০১-৪০২ i 
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ما رأيت أحدا أقدمه على 5555 وكان يفتي برأي أبي ০5৬১৯‏ وكان 
يحفظ حديثه كله» وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا. 

আমি ওকী-এর উপরে স্থান দেওয়ার মত কোনো মুহাদ্দিস দেখি নি | তিনি 
আবূ হানীফার মত অনুসারে ফাতওয়া দিতেন । তিনি তাঁর সব হাদীস মুখস্থ 
রাখতেন । তিনি আবূ হানীফা থেকে অনেক হাদীস শুনেন |" 

এ থেকে জানা যায় যে, ইমাম ওকী শুধু ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী মতই 
অনুসরণ করতেন না, উপরস্ত তিনি তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য 
করতেন এবং তার সকল হাদীস মুখস্থ রাখতেন | 

(১৪) আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী (১৩৫-১৯৮ হি) 

এ সময়ের ইলম হাদীস ও জারহ-তাদীলের অন্য দিকপাল ইবন মাহদী | 
শুনেছি, তার উত্তাদ ইবন মাহদী বলতেন: 

من حسن ০০‏ الرجل أن ১৮৮‏ في رأي أبي 2০‏ 

“একজন মানুষের ইলমের সৌন্দর্য এই যে, সে আবূ হানীফার AF বা 
মাযহাব অধ্যয়ন করবে ।”*' 

৫. এ সময়ের দুটি অভিযোগ 

এ যুগের আরো অনেক ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বুজুর্গ থেকে ইমাম আবূ হানীফার 
প্রশংসা বর্ণিত। আমরা এখানে শুধু প্রসিদ্ধ ফকীহ, মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীলের 
ইমামগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করলাম | এ থেকে আমরা দেখলাম যে, তার সমসাময়িক, 
তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন বা জেনেছেন এমন সকল ফকীহ, মুহাদ্দিস, আবিদ ও 
আলিম তার যোগ্যতা ও মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তার ফিকহী মতের 
অসাধারণত্বের পাশাপাশি হাদীসের বর্ণনায় তার নির্ভরযোগ্যতা ও ফিকহী 
হাদীসসমূহে তীর পাণ্ডিত্য ও হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা অনুধাবনে তার অসাধারণ 
দক্ষতার সাক্ষ্য তারা দিয়েছেন | 

এ সময়ে তার বিরুদ্ধে কেউ কেউ দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন: (১) 
ফিকহী বিষয়ে গভীর মনোযোগের কারণে তিনি কম হাদীস বর্ণনা করেন এবং €২) 
কিছু ফিকহী বিষয়ে তৎকালীন কতিপয় ফকীহের সাথে তার মতভেদ ছিল | 


৪৬ ইবন আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম ২/২৯০-২৯১; আল-ইনতিকা, পৃ. ১৩৬ | 
°° আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, আস-সুন্নাহ ১/১৮০ | 
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e. ১. হাদীসের ময়দানে তার পদচারণা কম | 

উম্মাতের ফকীহগণ হাদীস বর্ণনার চেয়ে হাদীসের আলোকে ফিকহী 
মাসআলা নির্ধারণের জন্য সদা চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকতেন। পক্ষান্তরে মুহান্দিসগণ 
হাদীসের সনদ ও মতনের শব্দ, বাক্য, বর্ণনার পার্থক্য, এগুলির হুবহু বর্ণনা ইত্যাদি 
নিয়ে সদা চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকতেন । এজন্য ফকীহগণ হাদীস বর্ণনা করতেন কম। 
মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো এ বিষয়ে ফকীহগণকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করতেন। 
ইমাম আবু হানীফা প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাকের নিম্নের কথাটিও এ জাতীয়: 

كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث 

“আবু হানীফা হাদীসের বিষয়ে মিসকীন ছিলেন 1" 

ইবনুল মুবারাকের এ কথাটিকে অনেকেই হাদীস বর্ণনায় আবূ হানীফার 
দুর্বলতা বা অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন | কিন্তু প্রকৃত সত্য 
মোটেও তা নয় | সুফইয়ান ইবন উয়াইনা (১৯৮ হি) বলেন: 
بن أبي‎ ১০৯৭৪ كنا إذا رأينا طالبا للحديث يغشى ثلاثة ضحكنا منه ربيعة‎ 

بكر بن حزم وجعفر بن محمدهء لانهم كانوا لا يتقنون الحديث ولا يحفظونه. 

“আমরা যখন কোনো হাদীসের ছাত্রকে তিন ব্যক্তির কারো কাছে যেতে 
দেখতাম তখন আমরা হাসতাম: রাবীয়াহ, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর ইবন হাযম, 
জাফর ইবন মুহাম্মাদ; কারণ তারা কেউই হাদীস ভাল পারতেন না এবং মুখস্থও 
রাখতেন না ।”** 

ইমাম আবু হানীফার সমসাময়িক এ তিন ফকীহের পরিচয় দেখুন: 

(১) মদীনার সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম রাবীয়াহ ইবন আবী আব্দুর রাহমান 
ফার্রূখ (১৪২ হি)। তিনি “রাবীয়াহ আর-রাই” অর্থাৎ কিয়াসপন্থী রাবীয়াহ বলে 
প্রসিদ্ধ ١ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন। 

(২) মদীনার সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ও মদীনার কাধী মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর 
ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম (৬০-১৩২ হি) । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন | 


°" ইবন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তাদীল ২/১/৪৫০ 


£১ যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৯১; তারীখুল ইসলাম ৮/৪২৩; ইবন মানযূর, মুখতাসার তারীখ 
দিমাশক ৩/১৪৭ | 
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(৩) ইমাম জাফর সাদিক ইবন মুহাম্মাদ বাকির (৮০-১৪৮)। নবী-বংশের 
অন্যতম ইমাম ও মদীনার সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ | ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার 
হাদীস গ্রহণ করেছেন। 

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ তিনজনকেই মুহাদ্দিসগণ নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য 
করেছেন। ইবনুল মুবারাক তো ইমাম আবূ হানীফাকে মিসকীন বলেছেন, 
সুস্পষ্টভাবে দুর্বল বলেন নি। পক্ষান্তরে সুফইয়ান ইবন উয়াইনা খুব স্পষ্ট করে 
বলেছেন যে, “এরা তিনজন হাদীস ভাল পারতেন না এবং মুখস্থ রাখতে পারতেন 
না। কিন্তু তা সত্তেও মুহাদ্দিসগণ তার কথাকে এঁদের দুর্বলতা বা অগ্রহণযোগ্যতার 
প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেন না কেন? 

কারণ এ কথার অর্থ হলো, এ তিনজন মূলত ফিকহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন | 
মুহাদ্দিসদের তুলনায় তারা কম হাদীস জানতেন | ফিকহী হাদীসগুলি নিয়েই তারা 
বেশি সময় কাঁটাতেন। এছাড়া ফিকহী ব্যস্ততার কারণে হাদীসের সনদ ও মতন 
রাতদিন চর্চা করার সময় তাদের হতো না। ফলে মুহাদ্দিসদের তুলনায় তারা 
এক্ষেত্রে কিছু বেশি ভুল করতেন। 

.. ইমাম আবু হানীফার বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের কথার অর্থ হুবহু 
এক । আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইবনুল মুবারাক বারবার বলেছেন যে, ফিকহে 
তার ইমাম আবূ হানীফা এবং হাদীসে তার ইমাম সুফইয়ান সাওরী | আর এ অর্থেই 
তিনি বলেছেন যে, মুহাদ্দিসগণের তুলনায় তিনি হাদীস কম জানতেন বা কম 
বলতেন । কাজেই ইবনুল মুবারাকের এ বক্তব্যকে যারা ইমাম আবূ হানীফার 
দুর্বলতার সাক্ষ্য বলে গণ্য করেছেন তারা বিষয়টি ভুল বুঝেছেন বলেই প্রতীয়মান 
হয় । আল্লাহ আমাদেরকে ও উম্মাতের সকল আলিমকে ক্ষমা FFT | 

৫. ২. ফিকহ ও আকীদা বিষয়ে তার মতের বিরোধিতা 

সে যুগের অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহের সাথে ইমাম আবূ হানীফার ফিকহী 
মতপার্থক্য ছিল । পাশাপাশি আকীদার খুটিনাটি কয়েকটি বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ 
ছিল । এগুলির অন্যতম ঈমানের সংজ্ঞা । অধিকাংশ মুহাদ্দিস আমলকে ঈমানের অংশ 
গণ্য করতেন। পক্ষান্তরে কিছু মুহাদ্দিস ও ফকীহ আমলকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য 
পরিপূরক গণ্য করতেন । ইমাম আবু হানীফা ছিলেন এদের মধ্যে । অনেক মুহাদ্দিস ও 
ফকীহ এজন্য তাকে “মুরজিয়া' বলে কটাক্ষ করেছেন | 

সমসাময়িক যারা এভাবে তার প্রতি কটাক্ষ করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন 
(১) কুফার তাবিয়ী মুহাদ্দিস শরীক ইবন আব্দুল্লাহ (১৪০ হি), (২) কুফার তাবি- 
তাবিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম সুফইয়ান সাওরী (৯৭-১৬১ হি), এবং (৩) সিরিয়ার 
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প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আওযায়ী (১৫৭ হি)। তারা এবং আরো 
(কতিপয় সমসাময়িক ফকীহ ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন 
(যা ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ | এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে ২য় 
শতকের এ সকল মুহাদ্দিস বা ফকীহের খুব কম বক্তব্যই সহীহ বা নির্ভরযোগ্য সনদে 
‘বর্ণিত হয়েছে । সমসাময়িক আলিমদের এরূপ মতবিরোধ বা শত্রুতা খুবই স্বাভাবিক | 
প্রসিদ্ধ চার ইমাম এবং সকল প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহের বিষয়েই এরূপ 
কঠিন বিরূপ মন্তব্য করেছেন তৎকালীন কোনো কোনো প্রসিদ্ধ আলিম | 
| উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, ইমাম আবূ হানীফার 
' সমসাময়িক ও নিকটবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ ফকীহ, মুহাদ্দিস, আবিদ, ও জারহ-তাদীলের 
١ সমালোচক ইমামগণ তাকে ফিকহের ইমাম, শ্রেষ্ঠতম ফকীহ এবং হাদীস বর্ণনায় 
বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন । তার ফিকহী মত সহীহ হাদীস নির্ভর 
বলেও তারা বারবার মন্তব্য করেছেন । পাশাপাশি কয়েকজন আলিম তাকে মুরজিয়া 
বলেছেন বা তার ফিকহী মতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন | 

এ জাতীয় বিরূপ মন্তব্য সম্ভবত খুবই কম ছিল অথবা তৎকালীন মুসলিমদের 
মধ্যে তা কোনোরূপ গ্রহণযোগ্যতা পায় নি | কারণ, বাস্তবে আমরা দেখি যে, ইমাম 
আবূ হানীফার ফিকহী মত হাদীস ও ফিকহের সে স্বর্ণযুগে দ্রুত প্রসার লাভ করে | 
হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিক থেকেই হানাফী ফিকহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র 
সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ফিকহী মতে পরিণত হয় । এ বিষয়ে কৃফার সুপ্রসিদ্ধ 
মুহাদ্দিস ও ফকীহ সুফইয়ান ইবন উয়াইনা (১০৭-১৯৮ হি) বলেন: 
وفقه أبي‎ ০59০৯ 59158 شيئان ما ظننتهما يجاوزان قنطرة الكوفة:‎ 

حنيفة» وقد بلغا الآفاق 

“দুটি বিষয়ে আমি কল্পনা করি নি যে, তারা কুফার সেতু পার হবে; হামযার 
কিরাআত ও আবূ হানীফার ফিকহ; অথচ ইতোমধ্যেই এ দুটি বিষয় সকল দিগন্তে 
পৌছে গিয়েছে ।”*০ 
৬. তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশের সমালোচকদের মূল্যায়ন 

এ ছিল হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা. সম্পর্কে 
আলিমগণের অভিমত ও তার ফিকহী মতের প্রসারতা । কিন্তু হিজরী তৃতীয় শতক থেকে 
চিত্র পরিবর্তন হতে লাগল । এ সময় থেকে অনেক আলিম ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে 
অত্যন্ত কঠিন অভিযোগ করেছেন । এ অভিযোগের ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে 


৫০ যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৯/৩১২ | 
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ও চরিত্র হননের শিকার হয়েছেন তেমন বোধ হয় অন্য কেউ হন নি। এ বিষয়ে তৃতীয় 
শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (২৩৩ হি) বলেন: 
أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه.‎ 

আমাদের সাথীরা, অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ আবূ হানীফা ও তীর সাথীদের বিষয়ে 
সীমালজ্ঘন করেন ।”*১ 

কেন এ সীমালজ্বন তা পর্যালোচনার আগে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে 
তৃতীয় শতকের প্রথমাংশের বা প্রথম দশকের কয়েকজন মুহাদ্দিস, ফকীহ ও 
সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন আলোচনা করব | 

(১) ইমাম শাফিয়ী মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস (১৫০-২০৪ হি) 
ফকীহ। দ্বিতীয় হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি 
লাভ করেন । বিভিন্ন উসূলী ও ফিকহী বিষয়ে তিনি ইমাম আবূ হানীফা ও তার 
ছাত্রদের মতামত প্রত্যাখ্যান করেন | ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবৃ হানীফার শ্রেষ্ঠত্ব ও 
গুরুত্ব বিষয়ে তিনি বলেন: ١ 

الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. 

“ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষেরা আবূ হানীফার উপর নির্ভরশীল ।”*২ 

(২) ইয়াধিদ ইবন হারূন (১১৭-২০৬ হি) 

এ সময়ের প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও আবিদ ইয়াধিদ ইবন হারূন 
ওয়াসিতী । ইমাম আহমদ তাকে হাফিযুল হাদীস বলতেন । ইবনুল মাদীনী বলেন, 
তার চেয়ে বড় হাফিযুল হাদীস আমি দেখি নি। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল 
মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন | তিনি বলেন: 

كان % حنيفة تقيا জ‏ زاهدا عالما صدوق اللسان أحفظ أهل زمانه 
سمعت كل من أدركته من dal‏ زمانه يقول إنه ما رأى أفقه منه 

“আবৃ হানীফা আল্লাহ-ভীরু, পবিত্র ও সংসারবিরাগী আলিম ছিলেন । তিনি 
সত্যপরায়ণ এবং তীর যুগের সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন | তার যুগের যত 


৫১ ইবন আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী ২/২৯০। 
৫২ যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৪০৩ | 
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মানুষকে আমি পেয়েছি সকলকেই বলতে শুনেছি তিনি ফিকহের বিষয়ে আবু 
' হানীফার চেয়ে অধিক পারদর্শী আর কাউকে দেখেন নি ।"*" 
(৩) আব্ুল্পাহ ইবন দাউদ আল-খুরাইবী (১২৬-২১৩ হি) 
দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও আবিদ আবু 
' আব্দুর রাহমান আবদুল্লাহ ইবন দাউদ ইবন আমির FÊ । ইমাম বুখারী ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিস তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন | তিনি বলেন: 
من أراد ان يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب‎ 
أبي حنيفة. ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. ينبغي للناس أن يدعوا في‎ 
صلاتهم لابي حنيفةء لحفظه الفقه والسنن عليهم.‎ 
“যদি কেউ অন্ধত্ব ও মুর্খতার লাঞ্ছনা থেকে বের হতে চায় এবং ফিকহের 
স্বাদ লাভ করতে চায় তবে তাকে আবূ হানীফার বইগুলো পড়তে হবে | হিংসুক 
অথবা জাহিল এ দুয়ের একজন ছাড়া কেউ আবূ হানীফার বিষয়ে মন্দ বলে না। 
মানুষদের উচিত তাদের সালাতের মধ্যে আবূ হানীফার জন্য দুআ করা; কারণ 
তিনিই মানুষদের জন্য ফিকহ এবং সুন্নাহ (হাদীস) সংরক্ষণ করেছেন | 
৭. ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষাপট 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তৃতীয় শতকে ইমাম আবূ হানীফার 
বিরুদ্ধে প্রচারণা ব্যাপকতা লাভ করে বিশেষত মুতাযিলী শাসনের অবসানের পরে 
পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয় | বাহ্যত এর কারণগুলি নিম্নরূপ: 
৭. ১. প্রসারতা ও ক্ষমতার ঈর্ষা 
আমরা আগেই বলেছি যে, তাবিয়ী যুগের অন্য কোনো ফকীহ ইমাম আবু 
হানীফার মত প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা লাভ করেন নি। তাঁর জীবদ্বশাতেই তাঁর মত প্রসিদ্ধি 
লাভ করে | আব্বাসী খলীফা মাহদীর যুগ (১৫৮-১৬৯হি) থেকে হানাফী ফিকহ 
রাষ্ট্রীয় ফিকহে পরিণত হয় | এ ফিকহে পারদর্শীগণই বিভিন্ন বিচারিক ও প্রশাসনিক 
দায়িত্ব পালন করতে থাকেন । পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দী এ নেতৃত্বের 5 ETI 
ধারা অব্যাহত থাকে | হানাফী বিরোধীদের ক্ষোভ এতে বাড়তে থাকে এবং তাদের 
বৈরী প্রচারণাও ব্যাপক হয় | অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রচারণা হানাফী ফিকহের বিরুদ্ধে 
না হয়ে ব্যক্তি আবু হানীফার চরিত্র হননের দিকে ধাবিত হয়। 


e সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ৪৮। 
°° সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ৮৫; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৪০২; ইবন কাসীর, 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/১১৪ । 
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৭. ২. মুতাযিলী ফিতনা ও সম্পৃক্তি 

২০০ হিজরীর দিকে আব্বাসী খলীফা মামুন (রাজত্ব ১৯৮-২১৮ হি) মুতাষিলী 
ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তী খলীফা 
মু'তাসিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হি) ও ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৮-২৩২ হি) এ মতবাদ 
অনুসরণ করেন । গ্রীক দর্শন নির্ভর এ মতবাদে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে 
সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বিশ্বাস বিদ্যমান । এ সকল বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে 
“কুরআন সৃষ্ট বা মাখলুক” | এ ছাড়া মুতাযিলীগণ আল্লাহর “বিশেষণগুলো” ব্যাখ্যা 
করে অস্বীকার করেন। এ মত প্রতিষ্ঠায় এ তিন খলীফা ছিলেন অনমনীয় । এ মত 
গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আলিমদেরকে গ্রেফতার করে তারা অবর্ণনীয় অত্যাচার 
করতে থাকেন । পরবর্তী শাসক মুতাওয়ান্ধিল (২৩২-২৪৭ হি) এ অত্যাচারের অবসান 
ঘটান । সকলেই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও পালনের সুযোগ পান। 

প্রায় ত্রিশ বৎসরের মুতাঘিলী শাসনের সময়ে স্বভাবতই প্রশাসন ও বিচার 
ব্যবস্থায় হানাফী ফকীহগণ ছিলেন৷ তাদের অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
মুতাযিলীদের সাথে সহযোগিতা করেছেন বা তাদের মত গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন | 
বিশেষত খলীফা মামুনের মুতাযিলী ফিতনার মূল ود‎ বিশর আল-মারীসী: বিশর 
ইবন গিয়াস ইবন আবী কারীমা আব্দুর রাহমান (২১৮ হি) এবং বিচারপতি আহমদ 
ইবন আবী দুওয়াদ (আবী দাউদ) ইবন জারীর (১৬০-২৪০ হি) উভয়েই ফিকহী 
মতে ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুতাধিলী মতের প্রচার- 
প্রসার, দেশের সকল আলিমকে খলীফার দরবারে ডেকে মুতাযিলী মত গ্রহণে বাধ্য 
করা এবং ইমাম আহমদ ও মুতাধিলা মতবিরোধ অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইমামগণের উপর 
নিৰ্মম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ছিলেন তারা 1“ 

মুতাধিলী অত্যাচারের অবসানের পরেও হানাফী ফকীহগণ বিচারিক ও 
প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন | এছাড়া মুতাষিলীগণ ‘হানাফী’ নামের ছত্রছায়ায় 
তাদের মত প্রচার করতে থাকেন৷ অপরদিকে হানাফী বিরোধীগণ আহলুস সুন্নাতের 
নামে, বিদআত বিরোধিতা বা মুতাষিলী বিরোধিতার নামে ইমাম আবূ হানীফা ও তার 
অনুসারীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকেন । অনেকে এ বিষয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিতে 
থাকেন | অনেক সরলপ্রাণ প্রাজ্ঞ আলিমও এরূপ অপপ্রচারে প্রভাবিত হন | 


«৫ কুরাশী, আবুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ: আল-জাওয়াহিরুন মুদীআহ, খণ্ড 
১, পৃষ্ঠা ১১৭, ১৬৪-১৬৬; 773 তোকীউদ্দীন ইবন আব্দুল কাদির তামীমী), তারাজিমুল 
হানাফিয়্যাহ আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫। 
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৭. ৩. বিচার ও শাসন বনাম ইলম ও কলম 

আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষ দিক থেকেই হানাফী ফিকহ 
রাষ্ট্রীয় ফিকহে পরিণত হয়। হানাফী ফকীহগণ ফিকহ ও বিচারিক দায়িত্ব পালন 
করতে থাকেন । তৃতীয় হিজরী শতক থেকে হাদীস চর্চায় হানাফী ফকীহগণের 
সম্পৃক্তি কমতে থাকে | এছাড়া ফিকহী বিষয়ে অতিরিক্ত মনোসংযোগের কারণে 
হাদীস বিষয়ে তাদের দুর্বলতা বাড়তে থাকে | এভাবে তাদের সাথে মুহাদ্দিসগণের 
দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে | 
৭. 8. মাষহাবী গৌড়ামি ও বিদ্বেষ 

চতুর্থ হিজরী শতক থেকে মাযহাবী গৌড়ামি ও বিদ্বেষ ব্যাপকতা লাভ করতে 
থাকে । এ সময়ে তিনটি মাযহাব প্রসিদ্ধ ছিল: হানাফী, মালিকী ও শাফিয়ী ١ মালিকী 
মাযহাব উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে বিস্তার লাভ করে | মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র মিসর, 
ইরাক ও পারস্যে হানাফী-শাফিরী দ্বন্ধ ব্যাপক রূপ গ্রহণ করে । ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও 
প্রসারতা ছিল হানাফীদের বেশি । কিন্তু হাদীস চর্চা ও লিখনীতে শাফিয়ীগণ অগ্রগামী 
ছিলেন৷ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শাফিয়ী মাযহাব প্রসার লাভ করে ١ কোনো কোনো 
এবং তার বিরুদ্ধে সত্য, মিথ্যা, জাল-বানোয়াট সবকিছু সংকলন করেন | 

এ প্রচারণার কারণে তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তার 
প্রতি কঠোর আপত্তি ও বিদ্বেষের ভাব জন্ম নিতে থাকে ৷ এ সময়ে “আহলুস সুন্নাহ” ও 
মুহান্দিসদের মধ্যে বিদ্যমান অনুভূতি অনেকটা নিম্নরূপ: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (%)-এর 
হাদীস অস্বীকার করত!! হাদীসের বিপরীতে নিজের মত দিয়ে দীন তৈরি করত!!! সকল 
বিদআতী আকীদার প্রচারক ছিল!! সে কিভাবে এত প্রসিদ্ধি লাভ করল? তার মত কেন 
এত প্রসার লাভ করল? কোনো অজুহাতেই তাকে সহ্য করা যায় না!!! 

হানাফীগণ এ সকল অভিযোগ খণ্ডন করেছেন | তবে মুহান্দিসগণের সাথে 
দূরত্বের কারণে তাদের মধ্যে তা তেমন প্রভাব বিস্তার করে নি। এছাড়া হানাফীগণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে অনেক সময় ইলমী প্রতিবাদের চেয়ে শক্তির প্রতিবাদ 
বেশি জোরদার হয়েছে । কখনো বা ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করতে যেয়ে 
প্রতিপক্ষকে ছোট করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে | কখনো তার মর্যাদা প্রমাণ করার 
নামে তার নামে প্রচলিত সবকিছু নির্ভুল ও নির্বিচারে খ্রহণযোগ্য বলে দাবি করা 
হয়েছে । পক্ষের-বিপক্ষের সকলেই আবেগ ও বাড়াবাড়িতৈ আক্রান্ত হয়েছেন | 
বলা এক নয় । ইমাম আবূ হানীফাকে হক্ক বলার অর্থ তাকে নিষ্পাপ বা নির্ভুল বলা 
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নয়। ইমাম আবূ হানীফাকে ভাল বলতে যেয়ে তার বিরুদ্ধে যারা আপত্তিকর কথা 
বলেছেন তাদেরকে মন্দ বলাও ঠিক নয়। ইমাম আবূ হানীফাকে হক্ক বাতিলের 
মাপকাঠি বানিয়ে দেওয়াও ঠিক নয় | 

এভাবে অভিযোগ ও প্রতিবাদ প্রক্রিয়া মাযহাবী আক্রোশের গণ্ডি থেকে বের হতে 
পারে নি। হিজরী ৫ম শতক থেকে অন্য মাযহাবের কতিপয় আলিম এ সব অপপ্রচারের 
বিরুদ্ধে কলম ধরেন | এদের অন্যতম প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইউসূফ ইবন 
আবদুল্লাহ ইবন আব্দুল TF (৩৬৮-৪৬৩ হি)। তিনি “আল-ইন্তিকা ফী ফাদায়িলিল 
আয়িম্মাতিস সালাসাহ” নামক গ্রন্থে তিন ইমাম: আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিয়ীর 
মর্যাদা ব্যাখ্যা করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার জ্ঞানবৃত্তিকভাবে খণ্ডন করেন | 

পরবর্তীকালে অন্যান্য মাযহাবের কতিপয় ফকীহ, মুহাদ্দিস, এঁতিহাসিক ও 
জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞ নিরপেক্ষ বিচার ও পর্যালোচনার চেষ্টা করেন | এদের মধ্যে 
রয়েছেন প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ও মুজতাহিদ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া আহমদ 
ইবন আব্দুল হালীম (৬৬১-৭২৮ হি), তার তিন ছাত্র: প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও 
মুহাদ্দিস ইউসূফ ইবন আবদুর রাহমান, আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী (৬৫৪-৭৪২ হি), 
প্রসিদ্ধ শাফিয়ী-হাম্বালী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম যাহাবী: মুহাম্মাদ ইবন আহমদ 
(৬৭৩-৭৪৮ হি), প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকহী ও মুহাদ্দিস আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন 
উমার ইবন কাসীর (৭০১-৭৭৪ হি) এবং অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী 
ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবন হাজার আসকালানী: আহমদ ইবন আলী (৭৭৩-৮৫২ Ê) | 
৮. ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ সংকলন 
আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমতে থাকে | অনেকেই এ সকল 
অভিযোগ সংকলন করেছেন | তাদের অন্যতম: 
৮. ১. HIS ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল (২১৩-২৯০ হি) 

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুমাল্লাহু) তৃতীয় হিজরী 
শতকের একজন প্রসিদ্ধ আলিম | তিনি ‘আস-সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ 
গ্রন্থের বিষয় “আহলুস সুন্নাত” বা “সুমী” আকীদা ব্যাখ্যা করা । এ গ্রন্থের প্রথম 
দিকের একটি অধ্যায়: (4&৯ حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي‎ ০): “আবু 
হানীফার বিষয়ে আমি আমার পিতা ও অন্যান্য মাশায়িখ থেকে যা মুখস্থ করেছি।” এ 
অধ্যায়ে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের বিভিন্ন আবিদ, ফকীহ ও মুহাদ্দিস 
থেকে ইমাম আবূ হানীফার নিন্দায় ১৮২টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। এ সকল 
বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য তার আকীদার বিভ্রান্তি ও তার দীন ও ইলম সম্পর্কে কটাক্ষ | 
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৮. ২. খতীব বাগদাদী (৩৯২- ৪৬৩ হি) 
৫ম হিজরী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, এঁতিহাসিক ও শাফিয়ী ফকীহ 
আহমদ ইবন আলী খতীব বাগদাদী (রাহ) | ফিকহ, হাদীস, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে 
[তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন | তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ এখনো ইলমুল হাদীস, জারহ- 
।তাদীল ও ইতিহাস বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম তথ্যসূত্র । তীর রচিত “তারীখ 
বাগদাদ" গ্রন্থে তিনি বাগদাদের ইতিহাস ছাড়াও বাগদাদের সাথে সংশ্রিষ্ট প্রায় ৮ হাজার 
৷ মানুষের জীবনী সংকলন করেছেন । এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জীবনী ইমাম আবূ হানীফার 
١ ১৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী । প্রথমে প্রায় ১২ পৃষ্ঠা তিনি তার জীবনী আলোচনা করেন। এরপর 
প্রায় ৩৫ পৃষ্ঠা তিনি ইমাম আবূ হানীফার প্রশংসায় পূর্ববর্তী আলিমদের বক্তব্য উদ্ধৃত 
করেন। এরপর প্রায় ৮৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী তিনি ইমাম আবু হানীফার নিন্দায় বর্ণিত পূর্ববর্তী 
আলিমদের বক্তব্য সংকলন করেন। এ সকল বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য ইমাম আবূ 
হানীফার আকীদার ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি, ফিকহী দুর্বলতা এবং ব্যক্তিগত চরিত্র হনন 1 
আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, খতীব বাগদাদী ও অন্যান্যদের সংকলিত এ সকল 
অভিযোগ ও নিন্দা সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়: 

(ক) সনদ যাচাই ছাড়া এ বক্তব্যগুলো গ্রহণ করলে একজন মানুষ বিশ্বাস করতে 
বাধ্য হবেন যে, ইমাম আবূ হানীফার মত ইসলামের এত বড় শক্র ও এত বড় বিভ্রান্ত 
মানুষ বোধহয় কখনোই জন্ম গ্রহণ করেন নি!! শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেন, 
যারা মুসলিম উম্মাহর কোনো ইমামের বিরুদ্ধে এ সকল কথা বলেন তারা মূলত মুসলিম 
উম্মাহকেই বিভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে চান | আমরা তার বক্তব্য পরে আলোচনা করব | 

( এ সকল বর্ণনার অধিকাংশই সনদ বিচারে জাল, বাতিল বা অত্যন্ত 
দুর্বল । এমনকি ইমাম ইবন হিববান ও খতীব বাগদাদী নিজে যাদেরকে জালিয়াত 
বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের অনেকের বর্ণনা এক্ষেত্রে সংকলন করেছেন। 

(গ) দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের ফকীহ বা মুহাদ্দিসদের যে বক্তব্যগুলো সনদ 
বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয় সেগুলোর অধিকাংশ মূলত তার বিরুদ্ধে সংশিষ্ট 
আলিমের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ | যেমন, তিনি কাফির, ইসলামের শক্ত, ইসলাম 
ধ্বংস করতেন, তিনি অভিশপ্ত, ক্রীতদাস ইত্যাদি | এগুলো মূলত আবূ হানীফা নুমান 
ইবন সাবিতের মর্ধাদাহানী করে নি; বরং যারা এসব কথা বলেছেন তাদের ঈমানী, 
ইসলামী ও আখলাকী দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। 

€ঘ) ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো তিনভাগে ভাগ 
করা যায়: (১) আকীদা বিষয়ক, (২) হাদীস বিষয়ক এবং (১) ফিকহ বিষয়ক | 


৫৬ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩২৩-৪৫৩। 
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৯. আকীদা বিষয়ক অভিযোগ | 


ঈমানের সংজ্ঞা কেন্দ্রিক খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয় ছাড়া ইমাম আবু হানীফার 
সমসাময়িক আলিমগণ থেকে তার বিরুদ্ধে আকীদা বিষয়ক কোনো অভিযোগ ছিল না? 
তার বিরুদ্ধে আকীদাগত কোনো আপত্তি না থাকার বড় প্রমাণ যে, তার সমসাময়িক ও 
তার ছাত্র পর্যায়ের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ফকীহ, ইমাম, ও মুহাদ্দিস ভার গ্রহণযোগ্যতার 
সাক্ষ্য দিয়েছেন, অনেকেই তাঁকে নিজেদের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন, সাধারণ মানুষ 
তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেছে, তার মত ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, উমাইয়া ও আব্বাসী 
প্রশাসন তাকে বিচারক পদে বসানোকে নিজেদের সম্মানের বিষয় বলে গণ্য করেছে। 
কিন্তু এরপরও তৃতীয় শতক থেকে আকীদা বিষয়ে তার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ 
উত্থাপিত হতে লাগল ١ যেমন, তিনি বিদআতী আকীদার উদ্ভাবক, মুতাযিলী, মুরজিয়া, 
ইবন হিব্বান, ইবন আদী ও খতীব বাগদাদী ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ 
সংকলন করেছেন সনদ যাচাই না করে সেগুলো গ্রহণ করলে মনে হবে, ইসলামী 
আকীদার এমন কোনো খারাপ বিষয় নেই যা ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে ছিল না। 
অভিযোগগুলো পর্যালোচনার আগে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

(১) ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে বর্ণিত এ সকল অভিযোগের অধিকাংশই 
সনদ বিচারে জাল বা বাতিল । নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা, বিদ্বেষ চরিতার্থ করা বা 
কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের প্রিয়ভাজন হতে অনেক জালিয়াত এ সকল জাল 
কাহিনী. প্রচার করেছে | | 

(২) সমসাময়িক আলিমদের মধ্যকার মতবিরোধ একটি দুঃখজনক কিন্তু 
স্বাভাবিক বিষয় । খুঁটিনাটি কয়েকটি আকীদাগত মতভেদের কারণে সমসাময়িক 
কয়েকজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য 
করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তার মতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাকে নিন্দা 
করেছেন। আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা 
নীরবতা, ভদ্রতা ও ধৈর্য অবলম্বন করতেন | 

(৩) সমকালীন আলিমদের মধ্যকার মতবিরোধ উস্কে দিতে বা অপব্যবহার 
করতে সচেষ্ট থাকে অনেক বিভ্রান্ত, দুর্বল ঈমান বা চাটুকার ١ ইমাম আবু হানীফার 
বিরুদ্ধে বর্ণিত ঘটনাগুলোতে আমরা এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাই । এরূপ অনেক 
ব্যক্তি নিজের বিভ্রান্তির ছাফাই গাইতে, তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে বা 
বিরোধী আলিষের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তার নামে বিরোধী আলিমের কাছে. তার 
কথার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বা সম্পূর্ণ মিথ্যা এমন কথা বলেছে যা কখনোই তিনি বলেন 
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নি। আর এরূপ কথা শুনে উক্ত বিরোধী আলিম ইমাম আবু হানীফার প্রতি আরো 
বিক্ষুদ্ধ হয়েছেন ও বিরূপ মন্তব্য করেছেন । একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। 

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও আকীদা বিশেষজ্ঞ ইমাম 
শাহ্রাস্তানী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারীম ইবন আহমদ (৪৬৭-৫৪৮ হি) মুরজিয়া 
ফিরকার “গাস্সানিয়া' নামক দলের প্রধান কৃফার “গাস্সান' নামক ব্যক্তির বিভিন্ন 
বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: 
ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل‎ 

مذهبه ويعده من المرجئة ولعله كذب كذلك عليه 

“আশ্চর্য বিষয় যে, গাস্সান প্রচার করত যে, আবূ হানীফা (রাহ)-এর মত 
তার মতেরই মত এবং সে তাকে মুরজিয়া হিসেবে প্রচার করত | সম্ভবত এগুলিও 
তার নামে এ ব্যক্তির মিথ্যাচার ॥"*" 

আমরা সামান্য কয়েকটি অভিযোগ পর্যালোচনা করব | 


৯. ১. ইমাম বুখারী (২৫৬ হি) 
হাদীস বিষয়ক অভিযোগ আলোচনায় আমরা দেখব যে, ইমাম বুখারী (রাহ) 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-কে “মুরজিয়া” বলে অভিযুক্ত করেছেন । অন্যত্র তিনি বলেন: 
سليم سمع سفيان: قال لي حماد بن ابي‎ ৩১১৯ قال لي ضرار بن صرد‎ 
حنيفة المشرك أني برئ منه قال: وكان يقول: القرآن مخلوق‎ Ul سليمان أبلغ‎ > 
সুফইয়ান সাওরীকে বলতে শুনেছেন, আমাকে হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান বলেন, 
আবূ হানীফা নামক মুশরিককে আমার পক্ষ থেকে জানাও যে,'তার সাথে আমার 
কোনো সম্পর্ক নেই । তিনি বলেন: আবূ হানীফা বলে: কুরআন সৃষ্ট 1” 5 
আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফা “আল-ফিকহুল আকবার” গ্রন্থে 
কুরআনকে সৃষ্ট বলার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছেন | কুরআনকে সৃষ্ট বলার বিরুদ্ধে 
যিনি কলম ধরেন তাঁর নামে “কুরআন সৃষ্ট” বলার অভিযোগ, তাও তার প্রিয়তম ও 
নিকটতম উতন্তাদের নামে! এ কাহিনীটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবু নুআইম দিরার ইবন 
সুরাদ । তিনি কুফার একজন বড় আবিদ-বুজুর্গ ছিলেন; কিন্তু তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন | 
হকের পক্ষে বুজুর্গদের মিথ্যাচার সম্পর্কে “হাদীসের নামে জালিয়াতি” গ্রন্থে আলোচনা 


৫৭ 


শাহরাসতানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৪০ ١ 
৫৮ বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর ৪/১২৭ | 
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করেছি।” ইবন মায়ীন বলেন: কৃফায় দুজন মহা-মিথ্যাবাদী আছে: একজন 
নুআইম A, অন্যজন আৰু নৃআইম দিরার ইবন সুরাদ । ইমাম নাসায়ী বলেনঃ 
الحديث)‎ 4০) সে পরিত্যক্ত হাদীস বর্ণনাকারী | নাসায়ীর পরিভাষায় পরিত্যক্ত অর্থ 
মিথ্যাবাদী ١ অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একই কথা বলেছেন। ইমাম বুখারী নিজেও তাকে 
মাতরূক অর্থাৎ পরিত্যক্ত বা মিথ্যাবাদী বলেছেন | কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন | 

সুস্পষ্টতই এটি এ ব্যক্তির বানানো একটি জাল গল্প । তারপরও ইমাম বুখারী ও 
অন্যান্য মুহাদ্দিস এ গল্পটি ও এরূপ অনেক গল্প উদ্ধৃত করেছেন। তৃতীয় শতকের 
মাঝামাঝি থেকে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কোন পর্যায়ে পৌছেছিল তা আমরা 
এ থেকে বুঝতে পারছি। ইমাম বুখারী তার “আত-তারীখ আস-সগীর' গ্রন্থে বলেন: 

سمعت إسماعيل بن عرعرة يقول قال أبو حنيفة جاعت امرأة جهم إلينا 
ههنا فأدبت نساعنا 

“আমি ইসমাঈল ইবন আরআরাকে বলতে শুনেছি, আবূ হানীফা বলেন: 
জাহম (ইবন সাফওয়ান)-এর স্ত্রী আমাদের এখানে এসে আমাদের মহিলাদেরকে 
শিক্ষা দান করে 1” 

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, জাহম ইবন সাফওয়ান (১২৮ হি) 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন কুফরী-বিদআতী আকীদা প্রচলন করেন | এ কাহিনীতে 
পরোক্ষভাবে ইমাম আবৃ হানীফাকে জাহমের অনুসারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। 
তাঁকে জাহমী বলে অভিযুক্ত করে আরো অনেক বর্ণনা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন 
হাম্বাল, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, খতীব বাগদাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন | 
সনদগতভাবে এ সকল বর্ণনা সবই জাল বা অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত | অর্থগতভাবে 
অভিযোগগুলো আমরা একটু পরে পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । এ বর্ণনার কথক 
ইসমাঈল ইবন আরআরা একেবারেই অপরিচিত ব্যক্তি | জারহ-তাদীল বিষয়ক বা 
অন্য কোনো জীবনী বা ইতিহাস গ্রন্থে তার বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা 
বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। ইমাম বুখারী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি তার থেকে কোনো 
কিছু বর্ণনা করেছেন, অথবা তিনি কোনো আলিমের কাছ থেকে কিছু শিখেছেন বলেও 
কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না৷ বাহ্যত তিনি ইমাম আবূ হানীফা থেকে 
সরাসরি কোনো কথা শুনেন নি। আদৌ তিনি তাকে দেখেছেন বলে প্রমাণিত নয় | 
সমাজে প্রচলিত একটি কথা তিনি ইমাম বুখারীকে শুনিয়েছেন মাত্র | 


«৯» ড. খোন্দকার TTT জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ১৫২-১৬১। 
৬ ইবন হাজার, তাহীবুত তাহমীব 8/800 | 
৬১ বুখারী, আত-তারীখ আঁদ-সগীর ২/৪১ | 
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| ২. মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবা (২৯৭ হি) 
' ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি ফাসিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
{ধারণ বৈধ বলেছেন | তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ জাফর মুহাম্মাদ 
ন উসমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবা TÛ (২৯৭ হি) । তিনি লিখেছেন: 
+ سمعت أبي يقول سالت أبا نعيم يا أبا نعيم من هؤلاء الذين تركتهم‎ 
أهل الكوفة كانوا يرون السيف والخروج على السلطان فقال على رأسهم أب‎ 
حنيفة وكان مرجئا يرى السيف‎ 
“আমি আমার পিতা (উসমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবা ১৫৬-২৩৯ 
)-কে বলতে শুনেছি, আমি আবূ নুআইম (FT ইবন দুকাইন: ১৩০-২১৮ হি)- 
প্রশ্ন করলাম, হে আবূ নুআইম, অস্ত্রে বিশ্বাস করে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা সমর্থন করে 
য় এরূপ কাদেরকে রেখে এসেছেন? তিনি বলেন: এদের প্রধান আবূ হানীফা | 
মুরজিয়া ছিলেন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ সমর্থন করতেন | 
মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবা (রাহ) কুফার প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন | 
তার সততা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল | সালিহ জাযরাহ ও মাসলামা ইবন কাসিম বলেন: তিনি 
গ্য। ইবন আদী বলেন: তার বিষয়ে সমস্যা নেই। কুফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস 
মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ মুতাইয়ান কৃফী (২০২-২৯৭) বলেন: তিনি মিথ্যাবাদী | 
ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন: তিনি মিথ্যাবাদী | ইবন খিরাশ বলেন: তিনি 
জালিয়াতি করতেন । বারকানী বলেন: আমি সবসময়ই শুনতাম যে, তিনি অনির্ভরযোগ্য | 
‘মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আদাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন ।* 
1৯. ৩. ইমামুল হারামাইন (৪১৯-৪৭৮ হি) 
পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম শাফিয়ী ফকীহ আবুল মাআলী আব্দুল মালিক 
ইবন আব্দুল্লাহ আল-জুজাইনী (রাহ)। সে যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে তাকে “ইমামুল 
١ হারামাইন” বা মক্কা-মদীনার ইমাম বলে আখ্যায়িত করা হয় । তিনি ছিলেন “আশআরী" 
মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবুল হাসান আশআরী: আলী ইবন ইসমাঈল ইবন ইসহাক 
(২৬০-৩২৪ হি)-এর প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম গাযালীর খাস উত্তাদ । তিনি তার 
| “আল-বুরহান” নামক উসুল ফিকহের গ্রন্থে ইমাম শাফিয়ীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম বলে প্রমাণ 


৯. মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবা, মাসাইল, পৃ. ১২৮-১২৯ । 
৬০ ইবন আদী, আল-কামিল ৬/২৯৫; যাহাবী, তাষকিরাতুল ছুফ্ফাষ ২/১৭১; মীযানুল ই'তিদাল ৬/২৫৪-২৫৫ 
ইবন হাজার, লিসানুল মীযান ৫/২৮০; সুযুতী, তাবাকাতুল হুফ্ফায, পৃ. ৫৬ | 
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করতে যেয়ে ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহযাল্লাহ)-এর অনেক দুর্বল 
কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে তিনি বলেন: 


 ,‏ وأما أبو حنيفة فما كان من المجتهدين أصلا لأنه لم يعرف العربيسة... 
| يعرف الأحاديث حتى رضي بقبول كل سقيم ومخالفة كل صحيح ولم 
il‏ الأصول حتى قدم الأقيسة على الأحاديث ولعدم فقه نفسه اضطرب 
ذهبه وتناقض وتهافت..وكان يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 

كفر طاعة... فإن هذا مذهب المرجئة فكيف يظن وحاله هذا مجتهدا؟! 

“আর আবূ হানীফা তো মূলত মুজতাহিদই ছিলেন না। কারণ তিনি আর 
ভাষাই জানতেন না 1... তিনি হাদীসও জানতেন না; এজন্য তিনি সকল বাতিল হাদী: 
গ্রহণ করেছেন এবং সকল সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন | তিনি উসূলুল ফিকহ: 
জানতেন না; এজন্য তিনি কিয়াসকে হাদীসের উপর স্থান দিয়েছেন | তার মন্‌ 
মানসিকতায় ফিকহ ছিল না; যে কারণে তার মাযহাবে বৈপরীত্য, স্ববিরোধিতা « 
দুর্বলতা বিদ্যমান |... তিনি বলতেন: ঈমান ঠিক থাকলে পাপ করলে কোনো অসুবিং 
নেই; যেমন কাফিরের নেক কর্ম তার কাজে লাগবে না ।... এ হলো মুরজিয়া মত ١ আঃ 
যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ তিনি কিভাবে মুজতাহিদ হতে পারেন!” 

মাযহাবী কোন্দল ও বিদ্বেষ সে যুগে কি নোংরা পর্যায়ে গিয়েছিল তা আমর 
বুঝতে পারছি ইমামুল হারামাইনের এ বক্তব্য থেকে | ইমাম আবূ হানীফা নিজে, ইমাঃ 
তাহাবী এবং সকল হানাফী ফকীহ তাঁদের আকীদা বিষয়ক গ্রন্থে মুরজিয়াদের 
উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছেন; কিন্তু তা সত্তেও ইমামুল হারামাইন এ 
কথাগুলি ইমাম আবু হানীফার নামে বললেন! আল্লাহ তাকে ক্ষমা ও রহমত করুন | 
৯. ৪. আব্দুল কাদির জীলানী (৪৭১-৫৬১ হি) 

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম বুজুর্গ ও হাম্বলী ফকীহ শাইখ জীলানীর 
পরিচয় কারোই অজানা নয়। তিনি “গুনিয়াতৃত তালিবীন” গ্রন্থে বিভ্রান্ত মুরজিয় 
ফিরকার মধ্যে “হানাফিয়া” ফিরকার কথা উল্লেখ করে বলেন: 
عشرة فرقة الجهمية والصالحية والشمرية‎ UH المرجئة ففرقها‎ এ 
واليونسية والثوبانية . والنجارية والغيلانية والشبيبية والحنفية والمعاذية‎ 

والمريسية والكرامية 
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| আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫৩ 
| “মুরজিয়ারা ১২টি ফিরকা: জাহমিয়্যাহ, সালিহিয়্যাহ, শাম্মারিয়্যাহ, 


| 1০০) وأما الحنفية فهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت‎ 
. الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء شن عو چا على‎ 
ذكره البرهوتي‎ 
| “হানাফী ফিরকার মানুষেরা আবৃ হানীফা নুমান ইবন সাবিতের অনুসারী | তারা 
মনে করে যে, ঈমান হলো আল্লাহ, তার রাসূল ও তার নিকট থেকে যা কিছু এসেছে তা 
জানা (হৃদয়ের জ্ঞান) ও মুখে স্বীকার করা (অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের 
ঈমান, কর্ম ঈমানের অংশ নয়) । বারহৃতী তা উল্লেখ করেছেন ।”* 
১০. আকীদা বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা 
দ্বিতীয় পর্বে আমরা আকীদার এসকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা 
। এখানে আমরা সংক্ষেপে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করব | আমরা দেখেছি 
[তার বিরুদ্ধে উ্থাপিত অভিযোগ মূলত পাঁচটি: (১) TRA, (২) জাহমী, (৩) 
|শীয়া, (৪) মুরজিয়া ও (৫) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের বৈধতায় বিশ্বাস | 
(১০. ১. মুতাযিলী, ER ও শীয়া আকীদা 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী শতাব্দীর অনেক আলিম থেকে বর্ণিত যে, ইমাম আবূ 
হানীফা মুতাধীলী ও জাহমী আকীদার অনুসারী বা প্রবর্তক ছিলেন | আবার প্রাচীন ও 
| আধুনিক কোনো কোনো আলিম অভিযোগ করেছেন যে, তিনি শীয়া মতবাদের প্রতি 
| আকৃষ্ট ছিলেন। এ সকল অভিযোগ সবই সনদগতভাবেই বাতিল | আর যদি কোনো 
| আলিম থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয় যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে মুতাষিলী, জাহমী 
| বা শীয়া মতবাদের অনুসারী বা তাদের প্রতি আকৃষ্ট বলে অভিযোগ করেছেন তবে তা 
| উক্ত অভিযোগকারী আলিমের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে গণ্য হবে । কারণ: 
| প্রথমত: ইমাম আবূ হানীফার বিরোধীরা যাই বলুন না কেন, ইমাম আবূ 
: হানীফার জীবদ্দশা থেকেই তার আকীদা ও ফিকহ মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ 
করেছে। তার শত শত ছাত্র তার মত পালন ও প্রচার করেছেন, তীর গ্রস্থাদি অধ্যয়ন 
করেছেন। বিরোধীদের সকল বিরোধিতা উপেক্ষা করে তারা ইমামের আকীদা ও 


১৫ লাখনবী, আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল, পৃ. ৩৭৫ | 
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ফিকহ গ্রহণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রত থেকেছেন। যদি তিনি মুতাষিলী বা wre 
কোনো আকীদা গ্রহণ করতেন তবে তীর ছাত্ররা অবশ্যই এগুলো প্রচার করতেন এ 
এর পক্ষে কিছু বলতেন | অথচ বাস্তবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবু হানীফার 1 
ও অনুসারীগণ এ সকল আকীদার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সোচ্চার থেকেছেন | | 
দ্বিতীয়ত: ইমাম আবু হানীফা তীর নিজের লেখায় এ সকল আকীদার বিরু 
সোচ্চার হয়েছেন | কাজেই তার বিরুদ্ধে এ সকল অভিযোগ মিথ্যা; অভিযোগক 
বা বর্ণনাকারী না জেনে বা জেনে মিথ্যা বলেছেন | 
১০. ২. মুরজিয়া আকীদা 

ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিযোগ যে তি 
মুরজিয়া ছিলেন । দ্বিতীয় পর্বে আমরা মুরজিয়া মতের বিরুদ্ধে ইমাম আবু হানীফা! 
বক্তব্য পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মুরজিয়া অথ 
বিলধিতকারী, স্থগিতকারী অথবা আশাপ্রদানকারী দল । খারিজীগণ পাপী মুসলিমে 
কাফির এবং অনস্তকাল জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করেন | মুতাধিলী বিশ্বাসও প্রায় একই 
দ্বিতীয় হিজয়ী শতকের শুরু থেকে খারিজী ও মুতাধিলীদের বিপরীত অন্য ফিরকার 
উদ্ভব হয় যারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান থেবে 
আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক । ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই 
যথেষ্ট । ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার 
শিখরে আরোহণ করতে পারে | আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহ তার 
কোনো ক্ষতি করে না | যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী । এদেরকে মুরজিয়া 
বলার কারণ: (১) এরা বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি 
দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন এজন্য তাদেরকে মুরজিয়াহ বলা হয় ١ (২) 
এরা আমল বা কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে 
মুরজিয়া বলা হয়। (৩) এরা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের আশা প্রদান 
করেছে এজন্য তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয় ١“ 

এ দু প্রান্তিক ধারার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন মূলধারার আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআত | তারা বিশ্বাস করতেন যে, পাপ ঈমানের ক্ষতি করে, তবে ঈমানকে 
ধ্বংস করে না বা শুধু পাপের কারণেই মুমিন ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হন না। বরং 
তার বিষয়টি আল্লাহর উপর অর্পিত | তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং 
ইচ্ছা করলে তাকে শান্তি দিবেন | একারণে মুতাষিলী ও খারিজীগণ আহলুস সুন্নাত- 
কে মুরজিয়া বলে আখ্যায়িত করত | কারণ তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে 


৬, ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ১/৯৮; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০২ । 
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অনন্তকাল জাহারামী না বলে তার বিষয়টি বিলম্বিত ও স্থগিত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতেন | পাশাপাশি তারা আমলকে ঈমান থেকে কিছুটা পিছিয়ে 
দিতেন বা অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ বলে গণ্য করতেন না। এভাবে আহলুস 
সুন্নাতের সকলেই মুতাধিলী ও খারিজীদের দৃষ্টিতে “মুরজিয়া” ١ 

অন্য দিকে শীয়াগণও 'আহলুস সুনাহ-কে ঢালাওভাবে মুরজিয়া বলতেন। শীয়া 
ধর্মমতে আলী (রা)-এর মর্যাদায় বিশ্বাসই ঈমান ও ইসলামের মূল বিষয় | তাদের মতে 
আলী (রা) সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । যেহেতু আহলুস সুন্নাত তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ না বলে 
চতুর্থ শ্রেষ্ঠ বলেন, অর্থাৎ তাকে আবূ বকর (রো), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর পরে 
স্থান দেন সেহেতু তারা “মুরজিয়া', অর্থাৎ আলী (রা)-এর মর্যাদা বিলম্বিতকারী | 
মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারীম ইবন আহমদ (৪৬৭-৫৪৮ হি) বলেন: 
وأصحابه مرجئة 2 وعده كثير من أصحاب المقالات‎ ৬৯ كان يقال لأبي‎ 
من جملة المرجئة ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو‎ 
لا يزيد ولا ينقض ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان والرجل مع تجرده في العمل‎ 
(تبحره في العلم) كيف يفتي بترك العمل. وله سبب آخر وهو أنه كان يخالف القدرية‎ 
والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في‎ 
القدر مرجئا وكذلك الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي‎ 


المعتزلة والخوارج... 
“আবূ হানীফা ও তার সাঘীদেরকে সুন্নী মুরজিয়া বলা হতো । অনেক লেখক‏ 
তাকে মূল মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করেছেন । সম্ভবত এর কারণ যে, তিনি‏ 
বলতেন: ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস এবং ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি হয় না। এজন্য তারা‏ 
ধারণা করেছেন যে, তিনি আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন | যে মানুষ এত‏ 
গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এত বেশি আমল করতেন তিনি কিভাবে আমল‏ 
বর্জনের ফাতওয়া দিতে পারেন!? এর অন্য একটি কারণ রয়েছে । প্রথম যুগে (তার‏ 
যুগে) প্রকাশিত কাদারিয়া ও মুতাধিলীদের তিনি বিরোধিতা করতেন | আর কাদারিয়া‏ 
বলত । খারিজীগণও তাই করত | এজন্য খুবই সম্ভব যে, মুরজিয়া আখ্যাটি ইমাম‏ 
আবু হানীফা মুতাধিলী ও খারিজীগণ থেকেই পেয়েছেন ।...”৬"‏ 


৬৭ শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৪০-১৪২; লাখনবী, আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল, ৩৫২-৩৬২ | 
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আহলুস . সুন্নাত ওয়াল জামাআত একমত যে, আমল (কর্ম) ঈমানের 
(বিশ্বাসের) অবিভাজ্য অংশ নয় এবং শুধু কবীরা গোনাহে' লিপ্ত হওয়ার কারণে মর 
কাফির বলে গণ্য হন না। তাহলে ঈমান ও আমলের সাথে সম্পর্ক কী? মূলধারার 
মুহাদ্দিসগণের মতে আমল ঈমানের অংশ, তবে অবিভাজ্য অংশ নয়, বিভাজ্য অংশ | 
আমল বা কর্মের ক্রুটিতে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে বিনষ্ট হয় না। কর্মের বৃদ্ধি ও 
পর্ণতায় ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে ঈমান ত্রাস পায় | তবে কোনোভাবেই 
কোনো কবীরা গোনাহের কারণেই মুমিন কাফির হন না। 

পক্ষান্তরে প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিক থেকে অনেক ফকীহ বলেন: 
আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ নয়, বরং পরিপূরক | আমলের ক্রুটিতে ঈমান বিনষ্ট হয় 
না তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় | ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম । আর বিশ্বাসের বিষয় সর্বদা এক | 
এজন্য এতে কোনো ত্রাসবৃদ্ধি হয় না। কর্মের -হবাসবৃদ্ধির কারণে মুমিনের দীন, 
ইসলাম ও ঈমানের গভীরতায়-হরাসবৃদ্ধি হয় মূল ঈমানের বিষয়বস্তুর FP হয় TT | 
এ সকল ফকীহকে তাদের বিরোধীরা “মুরজিয়া” বলে আখ্যায়িত করতেন | ইমাম 
আবু হানীফা ছিলেন দ্বিতীয় ধারার অনুসারী । এ বিষয়ে তার মত আমরা ফিকহুল 
আকবার গ্রন্থে দেখব | আমরা আরো দেখব যে, খারিজী ও মুতাযিলীদের প্রান্তিকতা, 
পাপী মুমিনকে কাফির-কথন প্রতিরোধ এবং জালিম বা ফাসিক রাষ্্রপ্রধানের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রতিরোধের জন্য ফকীহগণ এ মত গ্রহণ করেন। 

তাহলে আমরা দেখছি যে, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মধ্যে যে মতভেদ তা 
একান্তই “পরিভাষাগত' । খারিজী-মুতাযিলী প্রান্তিকতার প্রতিবাদে তারা একমত যে, 
কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিন কাফির নয় ١ মুরজিয়া প্রান্তিকতার প্রতিবাদে তারা 
একমত যে, কবীরা গোনাহ মুমিনের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক | মধ্যবর্তী সমস্বয়ে 
তারা দুটি বিষয়ে মতভেদ করেছেন: (১) কর্ম (আমল) বিশ্বাসের (ঈমানের) অংশ কি 
না এবং (২) আমলের কারণে মূল ঈমানের FP হয় না, ঈমানের শক্তি ও 
গভীরতার-হ্রাসবৃদ্ধি হয় | 

তৃতীয় একটি বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তা হলো ঈমানের ঘোষণার সাথে 
‘ইনশা আল্লাহ’ বলা । মুহাদ্দিসগণ বলতেন, মুমিন যেহেতু তার নিজের পরিণতি 
সম্পর্কে কিছুই জানে না, এজন্য তার বলা উচিত: “ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন’ | আর 
ফকীহগণ বলতেন, ইনশা আল্লাহ মূলত সন্দেহ প্রকাশ করে | আর একজন মুমিন 
যদি নিজের বর্তমান ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে ঈমানই অগ্রহণযোগ্য 
হয়ে যায় । এজন্য বর্তমান ঈমানের অবস্থা বলতে মুমিন “ইনশা আল্লাহ্‌’ ছাড়াই 
বলবেন; “আমি মুমিন’ । তবে যদি তিনি তার ঈমানের ভবিষ্যত পরিণতির দিকে 
লক্ষ্য করে “ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন’ বলেন তাহলে অসুবিধা নেই। 
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এ সামান্য বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে ইমাম আবূ হানীফাকে 
মুরজিয়া, বিদআতী, কাফির ইত্যাদি বলে অনেক গালিগালাজ করা হয়েছে। সবচেয়ে 
جود‎ ইনশা আল্লাহ’-র বিষয় | এ বিষয়টির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর কোনোরূপ সম্পর্ক 
নেই । ঈমানের ঘোষণার সাথে ‘ইনশা আল্লাহ' বলতে হবে বা হবে না- এ বিষয়ে 
কুরআন ও হাদীসে কোনোরূপ নির্দেশনা নেই | বিষয়টি একেবারেই ইজতিহাদী | তা 
সত্তেও এ বিষয়ে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক কঠোর 
কথা বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, খতীব বাগদাদী 
প্রমুখের গ্রন্থে পাঠক তা দেখবেন | আমরা আগেই বলেছি, ইমাম আবু হানীফা এ ধারার 
অনুসারী ছিলেন, প্রবর্তক ছিলেন না । ইমাম আবু হানীফার পূর্বেই অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ 
এ মত গ্রহণ ও প্রচার করেন । হাদীস বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনায় আমরা হিজরী 
প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের অনেক প্রসিদ্ধ মুরজিয়া মুহাদ্দিস ও ফকীহের নাম দেখব | কিন্তু 
ইমাম আবু হানীফা যেমন আক্রমণ ও চরিত্র হননের শিকার হয়েছেন তেমন আর কেউ 
হন নি। বাহ্যত এর কারণ প্রসিদ্ধির ঈর্ষা, মাযহাবী কোন্দল ও প্রতিহিংসা | 
১০. ৩. পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে WHT 

ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
বৈধতায় বিশ্বাস করতেন | আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বাল উদ্ধৃত করেছেন: 

ابن المبارك يقول سمعت الأوزاعي 458 احتملنا عن أبي حنيفة كذا ... 
واحتملنا عنه كذا ... واحتملنا عنه كذا ... العيوب حتى جاء السيف .على أمة 
১০৯০‏ فلما جاء السيف على أمة محمد ১‏ لم نقدر أن 4৫4৯5‏ | 

“ইবনুল মুবারাক বলেন, আমি আওযায়ীকে বলতে শুনেছি: আমরা আবু 
অন্যায়-ক্রুটি সহ্য করলাম... কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অস্ত্র 
নিয়ে আসলেন!! যখন তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অস্ত্র নিয়ে আসলেন তখন আর 
আমরা তাকে সহ্য করতে পারলাম না ।”৯ | 

এরূপ অনেক কথা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, খতীব 
বাগদাদী প্রমুখের গ্রন্থে পাঠক দেখবেন । সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, তার বিরুদ্ধে অন্য 
অভিযোগ যে, তিনি পাপী Refa বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদে কখনোই অংশগ্রহণ 
করেন নি । অর্থাৎ কেউ তাকে বিদ্রোহের পক্ষে বলে অভিযুক্ত করছেন । পক্ষান্তরে কেউ 
তাকে বিদ্রোহের বিপক্ষে বলে অভিযুক্ত করছেন । অর্থাৎ যে যেভাবে পারছেন তাঁকে 


৬৮ আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, আস-সুন্নাহ ১/১৮৫ | 
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অভিযুক্ত করছেন 1" এ বিষয়ে তার নিজের বক্তব্য আমরা ফিকহুল আকবারের অনুবাদ 
ও ব্যাখ্যায় দেখব । আমরা দেখব যে, ইমাম আবু হানীফা নিজে ও তার আকীদা ব্যাখ্যা 
করে ইমাম তাহাবী খুব সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ ' 
ইসলামী আকীদার পরিপন্থী ও অবৈধ ৷ এখানে আমরা শুধু বুঝার চেষ্টা করি যে, তিনি 
যদি এরূপ বৈধতা দিয়েও থাকেন তাহলে তা কত বড় অপরাধ ছিল? সত্যই কি তিনিই ' 
প্রথম উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অস্ত্র নিয়ে আগমন করেছিলেন? 

প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে “রাষ্ট্র” ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও মূল 
আরবের বাসিন্দারা কখনো “রাষ্ট্র” ব্যবস্থার অধীনে বাস করেন নি। তারা TÊ 
আনুগত্য বুঝতেন না, বুঝতেন গোল্রীয় আনুগত্য | গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্যকে 
তারা অবমাননাকর মনে করতেন | এছাড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ তাদেরকে তাদের মতের 
বাইরে সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করতে প্রেরণা দিত। রাসূলুল্লাহ 3 এ বিচ্ছিন্ন জাতিকে 
প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আনেন | তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় এক্য ও 
আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন । শাসক-প্রশাসক পাপী হলেও তার 
পাপের প্রতি ঘৃণা, আপত্তি ও প্রতিবাদসহ তার আনুগত্য ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে 
নির্দেশ দিয়েছেন । রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বর্জন করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে 
বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এ প্রকারের মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু 
বলেছেন। পরবর্তীতে আমরা এগুলো বিস্তারিত দেখব, ইনশা আল্লাহ | 

রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিষয়ক কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনা অনুধাবন ও 
প্রয়োগ ঘটে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বসবাসের সাথে সাথে | এ জাতীয় একটি 
বিষয় “পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য” বনাম “পাপের প্রতিবাদ” । কুরআন ও হাদীসে 
বারবার ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি 
রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখতে ও বিদ্রোহ বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | উভয় 
নির্দেশের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রথম যুগের সাহাবী-তাবিয়ীগণের মধ্যে কিছু 
মতপার্থক্য ও কর্মপার্থক্য ঘটে । অধিকাংশ সাহাবী-তাবিয়ী সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রীয় আনুগত্য 
বজায় রাখা ফরয এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হারাম বলে গণ্য করেছেন। 

পক্ষান্তরে তাদের যুগে কিছু ঘটনা ঘটেছে যাতে কেউ কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করেছেন । ইয়াধিদের সময়ে ইমাম হুসাইনের (রা) ঘটনায়, মদীনার বিদ্রোহে 
ও ইবন যুবাইরের ঘটনায় কয়েকজন সাহাবী ও অনেক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী অন্ত্রধারণ 
করেন | আব্দুল মালিকের (খিলাফাত ৬৫-৮৬) বিরুদ্ধে আব্দুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ 
ইবনুল আস“আসের (৮৫ হি) বিদ্রোহে, উমাইয়া খলীফাদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের 


৬» শাইখ আবু যুহরা, আবৃ হানীফা: হায়াতুহু ওয়া আসরুহু, পৃ. ১৮০-১৮১ । 
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পৌত্র যাইদ ইবন আলীর (১২২ হি) যুদ্ধে এবং আব্বাসী খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে 
আলী (রা)-এর বংশধর, 'নাফস যাকিয়্যাহ' নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী 
মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (৯২-১৪৭ হি)-এর বিদ্রোহে অনেক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও তাৰি- 
তাবিয়ী ইমাম ও আলিম অংশগ্রহণ করেন বা বৈধতা প্রদান করেন । কেন এবং কোন 
প্রেক্ষাপটে তারা তা করেছেন তা আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা 
আল্লাহ । তবে লক্ষণীয় যে, মূলধারার সাহাবী-তাবিয়ীগণ এরূপ বিদ্রোহের বিরোধিতা 
করেছেন, তবে অংশগ্রহণকারী বা বৈধতাদানকারীদেরকে বিভ্রান্ত বলেন নি । বরং তারা 
ইজতিহাদে ভুল করেছেন বলে গণ্য করেছেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছেন ١ 

এভাবে হিজরী প্রথম শতাব্দী ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত কোনো কোনো 
তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ পাপী সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে অন্ত্রধারণ বৈধ বলে 
গণ্য করেছেন | একে তারা “ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের” অংশ বলে গণ্য 
করতেন । দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ একমত হয়ে যান যে, জালিম বা পাপী সরকারের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ বৈধ নয় । খারিজী ও মুতাধিলীদের আকীদার মূলনীতি ছিল ন্যায়ের আদেশ, 
অন্যায়ের নিষেধ ও জিহাদের নামে পাপী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ | পক্ষান্তরে 
মূলধারার মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মধ্যে 
পাপী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অবৈধতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছেন | 

তাহলে নুমান ইবন সাবিত প্রথম উম্মাতের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে আগমন করেন নি | 
তার পূর্বে ও সমসাময়িক অনেক সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস পাপী সরকারের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণের বৈধতায় বিশ্বাস করেছেন । এ বিষয়ক এঁকমত্য প্রতিষ্ঠার আগে, তার যুগের 
কাউকে এ মত পোষণের জন্য বিভ্রান্ত বলা যায় না | ইবন হাজার আসকালানী বলেন: 
وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا‎ 
مذهب للسلف قديم لكن استقر الامر على ترك ذلك... بمثل هذا الرأى لا يقدح في‎ 

رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والاتقان والورع التام. 

“অস্ত্রে বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ জালিম-ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
বৈধ বলে বিশ্বাস করতেন । প্রাচীন সালফ সালিহীনের মধ্যে এ মতটি বিদ্যমান ছিল ١ 
পরবর্তীতে এটি বর্জন করার বিষয়ে একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ...যার সততা 
প্রমাণিত এবং হাদীস মুখস্থ রাখা ও পরিপূর্ণ তাকওয়ার বিষয়ে যিনি প্রসিদ্ধ এ 5 
তার ক্রটি প্রমাণ করে না।”* 


* ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ২/২৫০ | 
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১১. হাদীস বিষয়ক অভিযোগ 


ইমাম 517 হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হাদীস বিষয়ক অভিযোগ দ্বিবিধ: (১) 
তিনি হাদীসের জ্ঞান ও বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন এবং (২) তিনি হাদীস বিরোধী ফিকহের 
জনক ছিলেন । ইনশা আল্লাহ, দ্বিতীয় বিষয়টি আমরা ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ প্রসঙ্গে 
আলোচনা করব । এখানে আমরা প্রথম বিষয়টি আলোচনা করতে চাই | 

আমরা বলেছি যে, তৃতীয় শতক থেকে মৃহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম আবূ 
হানীফা বিরোধী প্রচারণা ছিল ব্যাপক | তারপরও আমরা দেখি যে, তৃতীয় শতকের 
প্রথম দিকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীল বিশেষজ্গণ তাঁর নির্ভরযোগ্যতার 
কথা বলেছেন | পরবর্তীগণ তীর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন | 
১১. ১. ইয়াহইয়া ইবন TIT (১৫৮-২৩৩ হি) 

ইতোপূর্বে ইবন মায়ীন রোহ)-এর কথায় আমরা দেখেছি যে, তার যুগেই 
মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফা ও তার সাথীদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করতেন | পরবর্তী 
আলোচনায় আমরা দেখব যে, তার যুগেই মুতাধিলী বিরোধিতা, মুরজিয়া বিরোধিতা, 
বিদআতী আকীদা বিরোধিতা ও হাদীস অস্বীকার বিরোধিতার নামে ইমাম আবূ হানীফা 
ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা তুঙ্গে উঠেছে। ইমাম আবু হানীফার বিষয়ে ইবন 
মায়ীনের গ্রন্থে ও তার থেকে বর্ণিত বক্তব্যগুলোতে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো দেখি: 

(ক) তিনি পূর্ববর্তী আলিমগণ থেকে ইমাম আবু হানীফার পক্ষে কিছু বক্তব্য 
উদ্ধৃত করেছেন | এরূপ একটি বর্ণনা নিম্নরূপ: 
له مقدار في العلم‎ 4৯) ০৯১ بن ضريس يقول شهدت سفيان وأتاه‎ ০৯৯ 
والعبادة) فقال ما تنقم على أبي حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف‎ 
وحجة: آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله % (والآثار الصحاح عنه التي‎ 
فشت في أيدي الثقات عن الثقات) فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة آخذ بقول‎ 
أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت ولا أخرج من قولهم إلى‎ 
... قول غيرهم فإذا ما انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن‎ 
فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا قال فسكت سفيان طويلا ثم قال ... نسمع التشديد‎ 
من الحديث فنخافه ونسمع اللين فنرجوه لا نحاسب الأحياء ولا نقضي على‎ 

الأموات نسلم ما سمعنا ونكل ما لم نعلم إلى عالمه ونتهم رأينا لرأيهم 

“ইয়াহইয়া ইবন দুরাইস বলেন, আমি সুফইয়ান সাওরীর কাছে বসে ছিলাম | 
এমতাবস্থায় একব্যক্তি তার নিকট আসলেন, যিনি ইলম ও ইবাদতে বড় মর্যাদাসম্পন্ন 
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ছিলেন । তিনি বললেন, আপনি কেন আবু হানীফার প্রতি বিরক্ত? তিনি বলেন: কেন? 
তার কি হয়েছে? লোকটি বলে: আমি তাকে যা বলতে শুনেছি তা ইনসাফ ও 
দলিলপূর্ণ। তিনি বলেন: “আমি আল্লাহর কিতাবের উপর নির্ভর করি। আল্লাহর 
কিতাবে যা না পাই সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (8) সুন্নাত ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে 
নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করি। কিতাব ও 
সুন্নাতে যা না পাই সে বিষয়ে সাহাবীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করি | তাদের মধ্য 
থেকে যার মত ইচ্ছা গ্রহণ করি এবং যার মত ইচ্ছা বাদ দেই, তবে তাদের মত ছেড়ে 
অন্য কারো কথার দিকে যাই না | আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, ইবন 
সীরীন, ... তাবিয়ীদের পর্যায়ে আসে তখন তারা যেমন ইজতিহাদ করেছেন আমিও 
তেমন ইজতিহাদ করি ।” এ কথা শুনে সাওরী দীর্ঘসময় চুপ করে থাকেন | ... এরপর 
বলেন: আমরা অনেক সময় কঠিন বা খারাপ কথা শুনি, তখন তাতে ভীত হই, কখনো 
নরম কথা শুনি তখন আশাবাদী হই । আমরা জীবিতদের হিসাব লই না এবং মৃতদের 
বিচারও করি না | যা শুনি তা মেনে নিই এবং যা না জানি তা যিনি জানেন তার উপর 
ছেড়ে দিই | তাদের মতের বিপরীতে আমাদের মতকেই অভিযুক্ত করি ।”*১ 
এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক সময় যানুষেরা ইমাম সাওরীর কাছে 
যেয়ে, ইমাম আবূ হানীফার নামে এমন সব কথা বলত যে তিনি তার ঈমানী চেতনায় 
ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ হয়ে বিরূপ মন্তব্য করতেন | আবার যখন তিনি ভাল কথা শুনতেন তখন 
তার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন | ইবন মায়ীন শুধু ভাল বিষয়ই উল্লেখ করেছেন | 
_ (খ) তিনি তার উস্তাদ দ্বিতীয় শতকের জারহ-তাদীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবন 
সায়ীদ আল-কাত্তান থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি আবু হানীফার প্রশংসা করতেন 
এবং ফিকহী মতে তার অনুসরণ করতেন । এ বিষয়ক একটি উদ্ধৃতি আমরা উপরে 
উল্লেখ করেছি | অন্য বক্তব্যে ইবন মায়ীন বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল- 
কাত্তানকে বলতে শুনেছি: 4 
لا نكذب الله 09 رأينا الشيء من رأى أبي حنيفة فاستحسناه فقلنا به‎ 
“আমরা আল্লাহকে মিথ্য বলব না, অনেক সময় আমরা আবূ হানীফার মতের 
কিছু বিষয় দেখি যা আমাদের ভাল লাগে, তখন আমরা সে কথা মতই ফাতওয়া 
প্রদান করি ।”* TT 
(গে) ইবন মায়ীন নিজেও ইমাম আবূ হানীফার ফিকহের অনুসারী বা ভক্ত 
ছিলেন । তার ছাত্র আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ-আদ-দূরী.(১৮৩-২৭১হি) বলেন: 


১ ইবন মায়ীন, তারীখ (দূরীর সংকলন) ৪/৬৩; সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, 4.83 i 
' ইবন মায়ীন, তারীথ, (দূরীর সংকলন) ৩/৫১৭, ৪/২৮৩; মারিফাতুর রিজাল ২/৩৮ । 
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قال يحيى قال ابن وهب عن مالك بن أنس في المرأة 959 وليها ضعيفا أو‎ 
يكون غائبا أو لا يكون لها ولي فتولي أمرها رجلا فيزوجها قال جائز وقال ابن‎ 

وهب لا إلا بولي قلت ليحيى هذا يوافق قول أبي حنيفة قال نعم يعنى قول مالك. 
ইয়াহইয়া বলেন: (মিসরের প্রসিদ্ধ ফকীহ আব্দুল্লাহ) ইবন ওয়াহৰ (১৯৭ হি)‏ 
মালিক ইবন আনাস (১৭৯ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো মহিলার‏ 
অভিভাবক দুর্বল হয় বা অনুপস্থিত থাকে, অথবা তার অভিভাবক না থাকে এবং সে‏ 
মহিলা অন্য কোনো পুরুষকে দায়িত্ব প্রদান করে এবং সে তার বিবাহ সম্পাদন করে‏ 
তবে সে বিবাহ বৈধ হবে । আর ইবন ওয়াহাবের নিজের মত হলো, এ বিবাহ বৈধ হবে‏ 
না, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না । তখন আমি ইয়াহইয়া ইবন মায়ীনকে বললাম,‏ 
মালিকের এ মত কি আবূ হানীফার মতের সাথে মিলে? তিনি বললেন: হ্যা ।”*‏ 

এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইবন মায়ীন ইমাম আবূ হানীফার ফিকহ 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হতেন, যে কারণে কোনো বিষয়ে ইমাম আবূ 
হানীফার মাযহাব জানতে তাকে প্রশ্ন করা হতো | 

(ঘ) ৪র্থ-৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হুসাইন ইবন আলী সাইমারী 
(৩৫১-৪৩৬হি) তার সনদে উদ্ধৃত করেন, ইবন মায়ীন বলেন: 

القراءة عندي قراءة حمزة والفقه فقه أبي حنيفة على هذا أدركت الناس 

“আমার মতে কিরাআত হলো হামযার কিরাআত এবং ফিকহ হলো আবু 
হানীফার ফিকহ । আমি মানুষদেরকে এ সিদ্ধান্তের উপরেই পেয়েছি ।”* 

এ উক্তি থেকেও জানা যায় যে, ইবন মায়ীন হানাফী ফিকহকেই অনুকরণীয় 
বিশুদ্ধ ফিকহ বলে গণ্য করতেন | 

(e) ৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আযদী (৩৭৪ হি) 
ও ৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবন আব্দুল বারর (৩৬৮-৪৬৩ হি) তাদের সনদে 
উদ্ধৃত করেছেন: 

قال يحيى: وقد سمعت من أبي يوسف الجامع الصغير 

“ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন, আমি আবূ ইউসূফের নিকট থেকে “জামি 

গীর” গ্রন্থটি শুনেছি” 


+* ইবন মায়ীন, তারীখ (দূরীর সংকলন) ৪/৪৬১ । 
2১: আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ৮৭; খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৪৭; ইবন 
খান্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান ৫/৪০৯ | 
| ৭৫ ইবন আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম ২/২৯২ | 
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“জামি সাগীর” হানাফী ফিকহের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ, যাতে ইমাম মুহাম্মাদ 
, ইবনুল হাসান শাইবানী (১৩১-১৮৯ হি) ইমাম আবু হানীফা, আবূ ইউসূফ ও তার 
| নিজের ফিকহী মতামত সংকলন করেন | এ কথাটিও প্রমাণ করে যে, ইবন মায়ীন 
| হানাফী ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন | 
| চে) তিনি ইমাম আবূ হানীফার নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে 
। তিনি-বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন | আযদী ও ইবন আব্দুল বারর 
. তাদের সনদে উদ্ধৃত করেছেন: 
Ul بن معين: أيما أحب إليك أبو حنيفة أو الشافعي ...؟ فقال:‎ ০০৯৭ قيل‎ 
وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم صالحونء وأبو‎ ০১৬ الشافعي فلا أحب‎ 

حنيفة لم يكن من أهل الكذب وكان صدوقاء ولكن ليس أرى حديثه يجزئ. 

“ইবন মায়ীনকে বলা হয়: আপনার নিকট কে প্রিয়তর? আবূ হানীফা, না 
শাফিয়ী...? তিনি বলেন: শফিয়ীর বিষয় হলো, তার হাদীস আমি পছন্দ করি না। 
আর আবূ হানীফার বিষয় হলো, তার থেকে অনেক নেককার মানুষ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন | আবূ হানীফা মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি সত্যপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু 
আমার মনে হয় তার হাদীস যথেষ্ট নয় ।৮৬ 

এখানে ইবন মায়ীন বলছেন যে, তিনি ইমাম শাফিয়ীর হাদীস পছন্দ করেন 
না, বরং হাদীসের ক্ষেত্রে তার চেয়ে ইমাম আবু হানীফা শক্তিশালী ও অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য । এরপরও বলছেন যে, তার হাদীস যথেষ্ট নয়। এ বক্তব্যকে ইমাম 
শাফিয়ীর অগ্রহণযোগ্যতা ও ইমাম আবৃ হানীফার গ্রহণযোগ্যতা ৰা দুর্বলতার দলীল 
হিসেবে পেশ করা ঠিক নয় । কিয়াসপন্থী রাবীয়াহ, কাষী মুহাম্মাদ ইবন হাযম, ইমাম 
জাফর সাদিক সম্পর্কে ইবন উয়াইনাহর বক্তব্য এবং ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে 
ইবনুল মুবারাকের বক্তব্যের অর্থ আর এ বক্তব্যের অর্থ একই বলে প্রতীয়মান হয় | 
বেশি হতো অথবা তাদের বর্ণিত হাদীসের পরিমাণ কম ছিল । এর মধ্যে ইবন 
মায়ীনের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফা ইমাম শাফিয়ীর চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য | 

€ছ) ইবন আদী (৩৬৫ হি) ও খতীব বাদগাদী (৪৬৩ হি) আহমদ ইবন সাদ 
ইবন আবী মরিয়ম (২৫৩ হি) থেকে উদ্ধৃত করেছেন: 

سألت يحيى بن معين عن أبى حنيفة قال لا تكتب حديثه 


35 ইবন আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম ২/২৯১ । 
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তিনি বললেন, তুমি তার হাদীস লিখ aT ৃ 
শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, ইবন মায়ীন। 
আবৃ হানীফাকে দুর্বল বলে গণ্য করছেন ।" পক্ষান্তরে শাইখ আব্দুর রাহমান ইবন: 
ইয়াহইয়া TNE (১৩৮৬ হি) বলেন: 
يكون ابن معين ... علم أن أحمد قد‎ এ (لا تكتب حديثه) ليست بصريحة في الجرح‎ 
استكثر من سماع الحديث ويمكنه أن يشتغل بما هو أنفع له من تتبع أحاديث أبي حنفية‎ 
“(তুমি তার হাদীস লিখ না) এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে দুর্বলতা প্রকাশক নয় | 
হতে পারে যে, ইবন মায়ীন জানতেন যে, ইবন আবী মরিয়ম হাদীস শিক্ষায় অনেক 
অগ্রবর্তী, কাজেই আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীস অনুসন্ধান না করে অন্যান্য উপযোগী 
বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া তার জন্য সম্ভব "® 
অর্থাৎ ফিকহে অত্যধিক ব্যস্ততার কারণে ইমাম আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীস 
তুলনামূলকভাবে কম | কাজেই ইবন মায়ীনের মতে ইবন আবী মরিয়মের জন্য তার 
হাদীস না লিখলেও চলবে | উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফার মুহাদ্দিস ছাত্রদের সংখ্যা 
এবং তার কিতাবুল আসার ও মুসনাদ গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা 
যায় যে, তার বর্ণিত হাদীস তার প্রজন্মের মুহাদ্দিসদের তুলনায় কম ছিল না। 
> জে) ইবন মায়ীনের মারিফাতুর রিজাল গ্রন্থের বর্ণনাকারী তার ছাত্র আহমদ 
ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাসিম ইবন মুহরিয বলেন: 
بن معين يقول كان أبو حنيفة لا بأس به 049 لا يكذب‎ ৯৯৪ سمعت‎ 
وسمعت يحيى يقول مرة أخرى أبو حنيفة عندنا من أهل . الصدق ولم‎ ... 
يتهم بالكذب ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا.‎ 
আপত্তি নেই। তিনি মিথ্যা বলতেন না । ... আমি ইয়াহইয়াকে অন্য একবার বলতে 
শুনেছি: আবূ হানীফা আমাদের নিকট সত্যপরায়ণ, তাকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করা হয় নি। 
(ইরাকের উমাইয়া গভর্নর) ইবন হুবাইরা (১৩২ হি) তাকে বিচারক পদ গ্রহণে বাধ্য 
করতে প্রহার করেন; তা সত্বেও তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন ।”” 


৭৭ ইবন আদী, আল-কামিল ১/৭৯; খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৪/৪২০, ৪৫০ | 
" আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দায়ীফাহ ১/৬৬৫ । 

*» মা'লামী, আত-তানকীল ১/২২০ | 

৮০ ইবন মায়ীন, যারিফাতুর রিজাল ১/৭৯ | 
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এ কথাগুলোও TTS উপরের অর্থেই, তবে অধিক শক্তিশালী ١ কারণ 
মুহাদ্দিসগণ জানেন যে, ইবন মায়ীনের পরিভাষায় “আপত্তি নেই” অর্থ তিনি “সিকাহ' 
বা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ৷"? 

(ঝ) ইবন আব্দুল বার্র (৩৬৮-৪৬৩ হি) তার সনদে ইবন মায়ীনের ছাত্র 
আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (২৭৬ হি) থেকে উদ্ধৃত করেন: 

ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب اليه أن يحدث ০১4৪১‏ وشعبة شعبة 

“আমার উপস্থিতিতে ইয়াইয়া ইবন মায়ীনকে আবু হানীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করা 
হয়, আমি শুনছিলাম, তিনি বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত | কেউ তাকে দুর্বল 
বলেছেন বলে আমি শুনি নি। এ তো শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, তিনি আবূ হানীফাকে 
হাদীস বর্ণনা করতে লিখেন এবং অনুরোধ করেন | আর শুবা তো শুবাই ।”৮২ 

এখানে খুব স্পষ্ট করে ইবন মায়ীন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন | তিনি আরো 
বলেছেন যে, তাকে দুর্বল বলেছে এমন একজনকেও তিনি জানেন না 1 BY শুবার 
মতকে তিনি প্রমাণ হিসেবে পেশ করছেন । 

(ঞ) ইমাম মিয্যী (৭৪২হি), ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি), ইবন হাজার 
আসকালানী (৮৫২ হি) প্রমুখ রিজালবিদ ইবন মায়ীনের ছাত্র মুহাম্মাদ ইবন সাদ 
আল-আউফী থেকে উদ্ধৃত করেন, আমি ইবন মায়ীনকে বলতে শুনেছি: 

كان সা‏ حنيفة ثقة في ০১৯৯৯‏ كان لا يحدث بالحديث إلا بما ০৮৬৯১‏ 

“আবূ হানীফা হাদীসে নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত ছিলেন। যে হাদীস তার মুখস্থ সে 
হাদীস ছাড়া কোনো হাদীস তিনি বলতেন না । যা তীর মুখস্থ নয় তা তিনি বলতেন না।” 

এছাড়া তাঁরা ইবন মায়ীনের অন্য ছাত্র সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আসাদী জাযরাহ . 
(২৯৩ হি) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, ইবন মায়ীন বলেন: 

كان أبو حنيفة ثقة في الحديث 

“আবূ হানীফা হাদীসে নির্ভরযোগ্য ছিলেন ।”** 


৮২ আব্দুল হাই লাখনবী, আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল, পৃ ২২১-২২৩। 

৮১ ইবন আব্দুল বার্র, আল-ইনতিকা, পৃ. ১২৭ ١ 

** Rr, তাহযীবুল কামাল ২৯/৪১৭-৪৪৪) যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯০-৪০৩; ইবন 
হাজার, তাহযীবৃত তাহযীব ১০/৪০১-৪০২ | 
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এভাবে আমরা দেখছি যে, ইবন মায়ীন সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, 
পূর্ববর্তী কোনো মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফাকে দুর্বল বলেন নি | অধিকাংশ বক্তব্য 
তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন কখনো বা তাকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন। বাহ্যত এ 
দুর্বলতা ফিকহী বিষয়ে ব্যস্ততার জন্য হাদীস বর্ণনায় গুরুত্ব কম দেওয়ার কারণে | 
এক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফিয়ীর চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ইবন মায়ীন বলেছেন | 
১১. ২. ইবনুল মাদীনী: আলী ইবন আব্দুল্লাহ ১৬১-২৩৪হি) 
তৃতীয় শতকের জারহ-তাদীলের অন্য দিকপাল ইমাম ইবনুল মাদীনী (রাহ) | 
আযৃদী ও ইবন আব্দুল বার্র তাদের সনদে উদ্ধৃত করেছেন, ইবনুল মাদীনী বলেন: 
الثوري 003 المبارك وحماد بن زيد وهشيم 82553 بن‎ 4০ حنيفة روى‎ সা 
الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به.‎ 
“আবূ হানীফা থেকে সুফইয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, হাম্মাদ ইবন 
যাইদ, হুশাইম, ওকী ইবনুল জার্রাহ, আব্বাদ ইবনুল আউয়াম, জাফর ইবন আউন 
প্রমুখ হাদীস শিক্ষা করেছেন | তিনি নির্ভরযোগ্য, তার বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই ।”* 
এখানে ইবনুল মাদীনী নিজে ইমাম আবূ হানীফাকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ 
করা ছাড়াও অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন | তিনি যাদের নাম উল্লেখ 
করেছেন এরা সকলেই দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ও জারহ- 
তাদীলের ইমাম ছিলেন । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাদের হাদীস গ্রহণ 
করেছেন। এরা সকলেই ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীস শিখেছেন। এর অর্থ 
দ্বিতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফাকে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বলে গণ্য 
করতেন | আমরা দেখেছি যে, ইবন মায়ীনও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন: 
“আবূ হানীফা থেকে অনেক নেককার মানুষ হাদীস শিক্ষা করেছেন!” 
অন্য বর্ণনায় ইবনুল মাদীনী ইমাম আবূ হানীফাকে দুর্বল বলে উল্লেখ 
করেছেন | খতীব বাগদাদী ইবনুল মাদীনীর ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন: 
سألته يعني أباه عن أبي حنيفة صاحب الرأي فضعفه جدا وقال ... وروى‎ 
خمسين حديثا أخطأ فيها‎ 
আমি আমার পিতা ইবনুল মাদীনীকে ‘রায়’ বা 'কিয়াসপন্থী” আবূ হানীফা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি | তখন তিনি তাকে খুব দুর্বল বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন: 
তিনি ৫০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোতে ভুল করেছেন 1 


৮৪ ইবন আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম ২/২৯১-২৯২। 
৮৫ খতীব বাগদাদী, তারীথ বাগদাদ ১৩/৪৫০ | 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৬৭ 


উভয় বক্তব্যের মধ্যে দূরত্ব স্পষ্ট । আমরা জানি না কোন্টি তার সর্বশেষ বক্তব্য | 
৷ তবে বাহ্যত “কিয়াসপন্থী” হওয়া তীর প্রতি মুহান্দিসদের বিরক্তির অন্যতম কারণ | 
1১১, ৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হি) 
| ইমাম আহমদ (রাহ)ও 'কিয়াসপন্থী' হওয়ার কারণে ইমাম আব হানীফার উপরে 
Rrra ছিলেন তীর পুত্র বলেন: আমার পিতাকে প্রশ্ন করা হয়, এক স্থানে কিয়াসপন্থীরা 
রয়েছেন এবং কয়েকজন হাদীসপন্থী রয়েছেন যারা হাদীসের সহীহ-যয়ীফ বুঝেন না, 
সেখানে যদি কেউ দীন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চায় তবে কাকে প্রশ্ন করবে? তিনি বলেন: 
১৯২৯] ولا 0 اصحاب الرأي الضعيف‎ ১৯১৯] أصحاب‎ ০৪ 
خير من رأي أبي حنيفة... حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف‎ 
“মুহাদ্দিসদেরকে প্রশ্ন করবে, কিন্তু কিয়াসপন্থীদেরকে (ফকীহদেরকে) প্রশ্ন 
করবে না; আবূ হানীফার কিয়াসের চেয়ে যয়ীফ হাদীস উত্তম .... আবূ হানীফার 
হাদীস যয়ীফ এবং তার রায় (ফিকহী মত)-ও যয়ীফ 1” 
ইমাম আহমদ অন্যত্র বলেন: 
بيننا.‎ 0১৯ وكنا نلعن أصحاب الرأي ويلعوننا حتى جاء الشافعي»‎ 
“আমরা 'রায়'-পন্থী বা কিয়াসপন্থীদেরকে (ফকীহদেরকে) অভিশাপ করতাম 
এবং তারাও আমাদেরকে অভিশাপ করতেন । এরপর শাফিয়ী আমাদের কাছে 
আসলেন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে যোগসূত্র গড়লেন ।”** 
অর্থাৎ হাদীস ও ফিকহের মধ্যে তথাকথিত যে শক্রতা ছিল ইমাম আহমদ তাতে 
প্রভাবিত ছিলেন | ইমাম শাফিয়ীর সাথে সাক্ষাত ও শিক্ষা গ্রহণের পর তার এ ভিত্তিহীন 
বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিয়ীও আহল রায় হিসেবে মুহাদ্দিসদের 
বিরাগভাজন হয়েছেন ইবন মায়ীনের অভিযোগ আমরা দেখেছি । বুখারী ও মুসলিম 
তার হাদীস প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ফিকহী ব্যস্ততার কারণে হাদীস বিষয়ে তার 
অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত করে তিনি ইমাম আহমদকে বলেন: 
حتى أذهب إليه‎ ৮০৭০০ أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح‎ 
“সহীহ হাদীসের বিষয়ে আপনারা-মুহাদ্দিসগণ আমাদের-ফকীহগণের চেয়ে 


অধিক অভিজ্ঞ | যদি কোনো সহীহ হাদীস থাকে তবে আমাকে জানান, যেন আমি তা 
গ্রহণ করতে পারি 1৮” 


** আলুল্লাহ ইবন আহমদ, আস-সুন্নাহ ১/১৮০-১৮১; খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৪৪৮ । 
` কাষী ইয়াষ, তারতীবুল মাদারিক ১/১৩৯ । 
৮৮ ইবন আসাকির, তারীখ দিমাশক ৫১/৩৮৫; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৩৩। 
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এখানে অন্য আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় | ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের উপর 
নির্মম অত্যাচারের হোতা মুতাযিলী গুরু, খলীফা মামুন, মু'তাসিম ও ওয়াসিকের, 
প্রধান মন্ত্রণাদাতা বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুওয়াদ ছিলেন প্রসিদ্ধ হানাফী: 
ফকীহ । তার উপস্থিতিতে এবং বারবার তারই ইন্ধনে খলীফা মু*তাসিম ইমাম 
আহমদকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেন | তৎকালীন সময়ের মুতািলীগণ সকলেই. 
ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার অনুসরণ করতেন এবং আকীদার ক্ষেত্রেও তিনি' 
তাদের পক্ষে ছিলেন বলে প্রমাণের চেষ্টা করতেন ৷ কাজেই ইমাম আহমদের মনে 
সামগ্রিকভাবে হানাফী ফকীহগণ, হানাফী ফিকহ ও ইমাম আবু হানীফার প্রতি বিরক্তি 
ও ক্ষোভ থাকাই স্বাভাবিক | 
১১. ৪. ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি) 

ইমাম বুখারী মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ । সহীহ 
বুখারী ছাড়াও হাদীস বর্ণনাকারী রাবী ও মুহাদ্দিসগণের গ্রহণযোগ্যতা, দুর্বলতা 
ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । রাবীগণের সমালোচনায় ইমাম 

প্রথমত: পরিভাষার বিন্ম্রতা ৷ অন্যান্য মুহাদ্দিস যাকে “মিথ্যাবাদী” বা 
“জালিয়াত” বলেছেন, তিনি তার বিষয়ে বলেছেন: “তার বিষয়ে আপত্তি আছে”, 
“আপত্তিকর”, “পরিত্যক্ত”, তাকে যুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন”, “তার বিষয়ে 
তারা নীরব থেকেছেন”, “মুখ ফিরিয়েছেন" ইত্যাদি | 

দ্বিতীয়ত: সমালোচনার ROT । অন্যান্য মুহাদ্দিস যাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল 
বা মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করেছেন, তাদের অনেককে তিনি অল্প দুর্বল বা কোনো রকম 
গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন | | 

এ Ra সমালোচক ইমাম আবু হানীফার ক্ষেত্রে বিন্মৃতা রাখতে পারেন নি। 
তিনি 'আত-তারীখ আস-সগীর' গ্রন্থে তার উস্তাদ নুআইম ইবন হাম্মাদ (২২৮ হি)-এর 
সূত্রে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ।”* একটি বক্তব্য দেখুন: 
فنعى النعمان‎ 09৬ الفزاري قال كنت عند‎ 0১৯৯ قال‎ ১০৯ نعيم بن‎ 0১৯ 

فقال الحمد لله كان ينقض الاسلام عروة عروة ما ولد في الاسلام أشأم منه 

ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ফাযারী বলেন, আমি সুফইয়ান সাওরীর কাছে ছিলাম, 
এমতাবস্থায় নু'মানের মৃত্যু সংবাদ আসল | তখন তিনি বলেন: আল-হামদু লিল্লাহ, 


৮» বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর ৮/৮১ : সম্পাদকের টীকা ١ 
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সে ইসলামকে ধ্বংস করত, একটি একটি করে রশি ছিন্ন করে!! ইসলামের মধ্যে 
তার চেয়ে অধিক অশুভ আর কেউ জন্মগ্রহণ করে নি ।”* 
এ কাহিনীর বর্ণনাকারী নুআইম ইবন হাম্মাদ সুন্নাতের পক্ষে এবং বিদআতের 
[বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন । হানাফীদেরকে তিনি বিদআতী, মুতাযিলী, মুরজিয়া, 
(এবং হাদীস বিরোধী কিয়াস পন্থী “আহলুর রায়’ বলে প্রচার করতেন | এজন্য জাল- 
জালিয়াতিও তিনি পরোয়া করতেন না | কিয়াস-পন্থীদেরকে বা হানাফীদেরকে ৭৩ 
[ফিরকার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফিরকা বলে উল্লেখ করে একটি হাদীস তিনি বর্ণনা 
'করেন। মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদীসটি ভিত্তিহীন জাল | তবে অনেক মুহাদ্দিস তার 
প্রতি শ্রদ্ধাবশত বলেছেন যে, তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুল করেছেন। অন্য অনেকে 
বলেছেন এটি তার জালিয়াতি | তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন: 
في تقوية السنة وحكايات في تلب أبي حنيفة كلها كذب‎ 4৯১৯ كان يضع‎ 
“তিনি সুন্নাতকে শক্তিশালী করার জন্য জাল হাদীস তৈরি করতেন এবং আবু 
হানীফার নিন্দায় কাহিনী তৈরি করতেন যা সবই মিথ্যা ।”৯১ 
নুআইমের এ বর্ণনা সত্য হলে ইমাম আবূ হানীফার দুর্বলতা প্রমাণ হতো না, 
সুফিয়ান সাওরীর দুর্বলতা প্রমান হতো | আমাদেরকে বলতে হতো, সুফইয়ান সাওরী 
এ কথা বলে পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন | কারণ কোনো মানুষকে ‘অশুভ’ বলা হাদীসে 
নিষিদ্ধ হারাম । কোনো ব্যক্তির কর্মের বা মতের দলিলভিত্তিক সমালোচনা করা যায়। 
কিন্ত কোনো আলিম তো দূরের কথা একজন সাধারণ পাপী মুসলিমকেও “অশুভ” 
বলা বা এভাবে ঢালাও অভিযোগ করা বৈধ নয় । তবে বাহ্যত এ কাহিনী সত্য নয় 
বরং নুআইম ইবন হাম্মাদের বানানো । আল্লাহ আমাদেরকে ও পূর্ববর্তী 
আলিমদেরকে ক্ষমা করুন 'এবং দীনের জন্য তাদের খিদমাত কবুল করুন | 
“আত-তারীখ আল-কাবীরপ” গ্রন্থে ইমাম বুখারী বলেন: 
حديثه‎ ০০3 نعمان بن ثابت أبو حنيفة ... كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه‎ 
(মুহাদ্দিসগণ) তার থেকে, তাঁর মত থেকে এবং তার হাদীস থেকে নীরব হয়েছেন ।”৯২ 
অন্যত্র কাযি আবূ ইউসূফের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 
يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف القاضي ... وصاحبه أبو حنيفة تركوه‎ 


3 বুখারী, আত-তারীখ আস-সগীর ২/৯৩; খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৪/৪১৮ । 
ইবন হাজার, তাহযীবৃত তাহহীব ১০/৪১২ | 
৯২ বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৮/৮১ ৷ 
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প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ৭০ 


“ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম কাধী . তার সাথী আবু হানীফাকে। 
মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন ° 2 58 ৰ 

এখানে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনাযোগ্য: 

(১) ইমাম বুখারী বলেছেন যে, মুহাদ্দিসগণ আবূ হানীফা থেকে নীরব হয়েছেন | 
ইমাম বুখারীর পরিভাষায় “নীরব থাকা”-র অর্থ মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফাকে 
পরিত্যাগ করেছেন এবং তারা তাকে মিথ্যাবাদী পর্যায়ের বলে গণ্য করেছেন | | 

(২) ইমাম বুখারীর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় ইমাম আবূ হানীফার একমান্রা 
অপরাধ যে, তিনি মুরজিয়া ছিলেন, যে কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে, তার ফিকহী মত: 
এবং “তার বর্ণিত হাদীস’ পরিত্যাগ করেছেন । মুরজিয়া হওয়া ছাড়া অন্য কোনো: 
অপরাধের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। | 

আবূ হানীফা মুরজিয়া ছিলেন কিনা তা আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা 
আল্লাহ । তবে মুরজিয়া হওয়ার কারণে কোনো মুহাদ্দিস দুর্বল বা পরিত্যাক্ত হন না। 
নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সততা ও বর্ণিত হাদীসের নির্ভুলতা প্রমাণ করা মুহাদ্দিসের 
গ্রণযোগ্যতার মূল ভিত্তি | ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে অনেক মুরজিয়া, কাদারিয়া, 
খারিজী ও অন্যান্য ফিরকার মুহাদ্দিসের হাদীস সংকলন করেছেন । এখানে ইমাম আবূ 
হানীফার পূর্বের ও সমসাময়িক অল্প কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুরজিয়া মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ 
করছি যাদের বর্ণিত হাদীস বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন | 

(১) বসরার তাবিয়ী তালক ইবন হাবীব আল-আনাধী (৯০ হি) | 

(২) কুফার তাবি-ভাবিয়ী যার্র ইবন আব্দুল্লাহ মুরহাবী (১০০ হি) 

(৩) কুফার তাবি-তাবিয়ী কাইস ইবন মুসলিম আল-জাদ্ালী (১২০হি) 

(8) কৃফার তাবিয়ী আমর ইবন মুর্রা জামালী (১২৮ হি) 

(8) কুফার তাবিয়ী খালিদ ইবন সালামাহ ইবনুল আস আল-ফা'ফা' (১৩২ হি)। 
(৫) হার্রানের তাবি-তাবিয়ী সালিম ইবন আজলান আল-আফতাস (১৩২ হি) 
(৬) কুফার তাবিয়ী আসিম ইবন কুলাইব আল-জারমী (১৩৫ f) | 

(৭) Fer তাবি-তাবিরী উমার ইবন যুর্র ইবন আব্দুল্লাহ (১৫৩ হি) 

এদের সকলেই মুরজিয়া ছিলেন, কেউ মুরজিয়াদের নেতা ছিলেন, কাউকে 
সমকালীন কোনো কোনো মুহাদ্দিস পরিত্যাগ করেছেন । ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও 
অন্যান্য মুহাদ্দিস এদের বর্ণিত হাদীস এবং এদের মত শতশত মুরজিয়া মুহাদ্দিসের 
হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন 1৮ 


৯: বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৮/৩৯৭ | 


মিষ্যী, তাহযীবুল কামাল ১৪/৪৫২; ইবন হাজার, তাকরীব, পৃ. ১১৮, ১৮৮, ২০৩, ২২৭, ২৮৩, ২৮৬, 
৪১২, ৪৫৮... | 
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আল-ফিকনহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৭১ 


ইমাম RA তাহযীবুল কামাল, হাফিয ইবন হাজারের তাহযীবুত তাহযীব ও 
অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে আমরা এরূপ শতশত রাবীর পরিচয় পাই, যারা মুরজিয়া 
হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন । কোনো কোনো মুহাদ্দিস একারণে তাকে “পরিত্যাগ” করলেও 
সামগ্রিক বিচারে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে নিশ্চিত 
করেছেন | ইমাম বুখারীর অনেক উসতাদও মুরজিয়া বলে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন ١ 

(৩) ইমাম বুখারীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সকল মুহাদ্দিস আবু 
হানীফাকে পরিত্যাগ করেছেন । তিনি বলতে পারতেন, অমুক অমুক মুহাদ্দিস তাকে 
পরিত্যাগ করেছেন, তাহলে ইলমের আমানত আদায় হতো | অন্য অনেকের ক্ষেত্রেই 
তিনি এরূপ বলেছেন। কিন্তু আবূ হানীফার ক্ষেত্রে তা না বলে তিনি বললেন: 
মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন । আমরা দেখেছি যে, শুবা, ইবনুল মুবারাক, 
সুপ্রসিদ্ধ ইমাম সুস্পষ্টভাবে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন | এমনকি ইমাম বুখারীর উসতাদ 
ইবন মায়ীন ও ইবনুল মাদীনী তাকে বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন | ইবন মায়ীন 
বলেছেন যে, তিনি একজনকেও আবু হানীফাকে দুর্বল বলতে শুনেন নি । তাহলে কে 
তাকে পরিত্যাগ করল? আমরা দেখেছি যে, তৃতীয় শতকের কেউ কেউ তাকে দুর্বল 
বলেছেন । কিন্তু ইমাম বুখারীর পূর্বে কেউই তাকে পরিত্যক্ত বলেন নি। 

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তৃতীয় শতকের ‘আবূ হানীফা বিরোধী’ যে 
প্রচারণার কথা আমরা বলেছি, যে প্রচারণার অন্যতম এক দিকপাল ছিলেন ইমাম 
বুখারীর এক উত্তাদ নুআইম ইবন হাম্মাদ, সে প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে ইমাম আবূ 
হানীফার প্রতি ইমাম বুখারী অত্যন্ত বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন | তার মন্তব্যে তার 
মনের এ গভীর বিরক্তি ও আপত্তিই প্রকাশ পেয়েছে নিরপেক্ষ জ্ঞানবৃত্তিক বিচারে 
ইমাম বুখারীর কথা মোটেও ঠিক নয়। আবূ হানীফাকে কখনোই সকল মুহাদ্দিস 
পরিত্যাগ করেন নি। এমনকি একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক মুহাদ্দিসও তাকে 
“পরিত্যক্ত” বলেন নি। মহান আল্লাহ তার দীন ও তার নবীর (3%) সুন্নাতের খিদমাতে 
ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম বুখারীর অবদান কবুল করুন, তাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা 
করুন, তাদের উভয়কে উম্মাতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন | 
পরিভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: 


ولا يعاب استعمالها منهم فيمن قالوها فيه إلا قول البخاري في (أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الفقيه): 'سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". 
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فهذه حكاية من البخاري عن أهل | ০৬৯]‏ ومن تأمّل فاحصا منصفا متبرئا 
من العصبية وجد هذا القول خطأء وذلك- بإيجاز- من جهتين : 
الأولى: دلالة 51988 على أن أهل الحديث قد اختلفت عباراتهم في 
أبي حنيفةء بين معدل وجارح» 0০‏ أن الجرح عند من جرح لم يفسر بسبب 
حديثه» فكيف سكتوا عنه؛ وفيهم من أثنى عليه وأطراه ورفع من شأنه . 
والثانية: أن عبارات الجارحين وقع فيها من المبالغة والتّهويل» وذلك 
. بسبب الشقاق الذي كان بين أهل الرأي وأهل الحديث في تلك ]5 علما 
بان كثيرا من تلك الأقاويل لا تصح نسبتها إلى من عزيت إليه. 
وأبو حنيفة شغله الفقه عن الحديثء ولعله لو اشتغل به اشتغال كثير مسن 
أهل زمانه» لم يمكن مما مُكن فيه من الفقهء ومع ذلك فإنه قد روی وحدث» نعم؛ 
ليس بالكثير على التحقيق؛ للعلة التي ذكرناء وهي انصرافه إلى فقه النتصوص 
دون روايتها... وفي طبقات الشافعية للتاج السبكي 188/١‏ : ... الصواب أن 
৮‏ ثبتت إمامته وعدالته » وكثر مادحوه وندر جارحه » وكانت هناك قرينة دالة 
দাতা‏ 
তারা তার থেকে নীরব হয়েছেন'-এ পরিভাষাটি তারা যাদের‏ (سكتوا “(৬০‏ 
ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তাদের ব্যবহার আপত্তিকর নয় । শুধু আপত্তিকর ইমাম‏ 
ফকীহ আবু হানীফা নুমান ইবন সাবিত-এর বিষয়ে বুখারীর বক্তব্য: “তারা তার‏ 
থেকে, .... নীরব হয়েছেন ।' এখানে বুখারী মুহাদ্দিসগণের মত উদ্ধৃত করেছেন | যদি‏ 
কেউ বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ইনসাফের সাথে বিবেচনা করেন তবে‏ 
তিনি নিশ্চিত হবেন যে, এ কথাটি ভুল | সংক্ষেপে দু কারণে এ কথাটি ভুল:‏ 
প্রথমত: মুহাদ্দিসগণের মত একত্র করলে দেখা যায় যে, তার বিষয়ে তাদের‏ 
মতভেদ রয়েছে । কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন।‏ 
তবে লক্ষণীয় যে, যারা তাকে দুর্বল বলেছেন তারা তার হাদীসের ক্রুটি ব্যাখ্যা করে‏ 


দুর্বল বলেন নি; তাহলে তারা নীরব থাকলেন কিভাবে? অন্যান্য মুহাদ্দিস তার 
প্রশংসা করেছেন, গুণকীর্তন করেছেন এবং তার উচ্চ মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন | 
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দ্বিতীয়ত: যারা তাকে দুর্বল বলেছেন তাদের বক্তব্যে অনেক বাড়াবাড়ি ও 
, অতিকথন রয়েছে | এর কারণ ‘আহলুর রায়’ ৰা ফকীহগণ ও “আহলুল হাদীস’ বা 
মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সে যুগে বিদ্যমান মতভেদ ও বিভক্তি। সর্বোপরি এ সকল 
বক্তব্যের অধিকাংশই সনদ বিচারে সহীহ নয় | 

আবূ হানীফা হাদীসের চেয়ে ফিকহ বিষয়ে বেশি মাশগুল থেকেছেন | তিনি 
যদি তার যুগের মুহাদ্দিসদের মত হাদীস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাহলে তিনি ফিকহে 
যে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তা হয়ত অর্জন করতে পারতেন না। তা 8 
তিনি হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন | তবে গবেষণা প্রমাণ করে যে, তার বর্ণিত 
হাদীস বেশি নয়। এর কারণ আমরা যা বলেছি; অর্থাৎ তিনি হাদীস বর্ণনা ও 
শিক্ষাদানের পরিবর্তে হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা অনুধাবন ও শিক্ষাদানে পরিপূর্ণ 
মনোনিবেশ করেন ।..... (সুপ্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস) তাজুদদীন সুবকী (৭২৭- 
৭৭১ হি) তার “তাবাকাতুশ শাফিরীয়্যাহ ১/১৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন: “... সঠিক কথা হলো, 
যার ইমামত ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে, যার প্রশংসাকারীর সংখ্যা বেশি, কিন্তু 
খুব কম ব্যক্তিই তাকে দুর্বল বলেছেন, পারিপার্শিক অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা 
তাঁকে দুর্বল বলেছেন তাঁরা মাযহাবী বা মতভেদগত পক্ষপাতের কারণে দুর্বল বলেছেন, 
তাহলে তার দুর্বলতার বিষয়ে কথিত এ সকল বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না ।....”* 
১১. €. ইমাম নাসায়ী আহমদ ইবন শুআইব (২১৫-৩০৩ হি) 

সময়ের আবর্তনে আবূ হানীফা বিরোধী প্রচারণা বাড়তে থাকে | ফলে পরবর্তী 
যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার বিষয়ে বিরূপ ধারণা প্রসার পেতে থাকে 
এবং অনেকেই তার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন ١ এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের বক্তব্য 
উদ্ধৃত করছি। ইমাম নাসায়ী (রাহ) ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-এর বিষয়ে বলেন: 

نعمان بن ثابت أبو ৯১৯‏ ليس بالقوي في الحديث 

“নুমান ইবন সাবিত আবূ হানীফা হাদীসে শক্তিশালী নন ।”৯* 

তৃতীয় শতকে মুহান্দিসগণের মধ্যে বিদ্যমান “আবূ হানীফা বিরোধী প্রচারণা' 
পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম নাসায়ীর এ বক্তব্য ইমাম আবু. হানীফার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে তার 
সিদ্ধান্ত । ইমাম নাসায়ীর পরিভাষার সাথে পরিচিতরা জানেন যে, (শক্তিশালী নন) বলতে 
তিনি বুঝান যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাফিযে হাদীস নন, কিছু ভুল হয় | আর দুর্বল বুঝাতে 
তিনি ‘যয়ীফ’ বা ‘দুর্বল’ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন । এজন্য রিজাল গ্রস্থসমূহে আমরা 
দেখি যে, শত শত রাবীকে ইমাম নাসায়ী (শক্তিশালী নন) বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 


১৫ আলী ইবন নায়িফ শাহ্‌হুদ, আল-খুলাসাহ ফী ইলমিল জারহি ওয়াত তা'দীল ২/২২-২৩। 
»* নাসায়ী, আদ-দুআফা ওয়াল মাতরূকীন, পৃ. ২৪০ ١ 
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ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী নিজে ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস তাদের 
হাদীস সহীহ হিসেবে হণ করেছেন । উল্লেখ্য যে, ইমাম নাসায়ী ইমাম আবূ হানীফার ' 
হাদীস তার সুনান গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। আর তিনি তীর সুনান গ্রন্থে রাবীগণের বিষয়ে | 
বুখারী-মুসলিম সমপর্যায়ের বা কাছাকাছি কড়াকড়ি করতেন বলে প্রসিদ্ধ “م‎ 
১১. ৬. ইমাম ইবন হিব্বান মুহাম্মাদ আল-বুসতী (৩৫৪ হি) 
তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে বিদ্যমান ‘আবৃ হানীফা’ বিরোধী প্রচারণা ` 
আরো ব্যাপকতা লাভ করে চতুর্থ শতকে | আমরা দেখি যে, এ শতক থেকে 
মুহাদ্িসগণের মধ্যে মাযহাবী তাকলীদ প্রসার লাভ করে এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসই 
শাফিয়ী মাযহাব অনুসরণ করতেন | তৎকালীন পরিবেশে মাযহাবী কোন্দল দ্বারা তারা 
কমবেশি প্রভাবিত হতে লাগলেন । এর প্রভাব আমরা তাদের বক্তব্যের মধ্যে দেখতে 
পাই ١ এর বড় উদাহরণ ইবন হিব্বান (রাহ) । তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে বলেন: 
وكان رجلا جدلا ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته» حدث بمائة‎ 
وثلاثين حديثا مسانيد ماله حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مائة‎ 
وعشرين حديثا. إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما‎ 


غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الاخبار. 
“তিনি একজন ঝগড়াটে-তার্কিক লোক ছিলেন, বাহ্যিক পরহেযগার ছিলেন'।‏ 
হাদীস তার বিদ্যার মধ্যে ছিল না। তিনি মোট ১৩০টি সনদসহ হাদীস বর্ণনা‏ 
করেছেন | দুনিয়ায় তার বর্ণিত আর কোনো হাদীস FF | এগুলির মধ্যে ১২০টি‏ 
হাদীসে তিনি ভুল করেছেন | না জেনে হয় সনদ উল্টে দিয়েছেন অথবা মতন পাল্টে‏ 
দিয়েছেন ١ এভাবে নির্ভুল বর্ণনার চেয়ে ভুল বর্ণনার আধিক্যের কারণে তিনি হাদীস‏ 
বর্ণনায় পরিত্যক্ত বলে গণ্য হন।”৯৮‏ 
উল্লেখ্য যে, তৎকালীন হানাফীদের সাথে শাফিয়ী ফকীহ ইমাম ইবন হিব্বানের‏ 
অত্যন্ত কঠিন শত্রুতা ছিল। হানাফীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে তাদের অত্যাচারও বেশি‏ 
ছিল । ফলে তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরাভাবে বিষোদ্গার করেছেন |‏ 
তিনি তার বিরুদ্ধে বড় বড় বই লিখেছেন এবং “মাজরূহীন” গ্রন্থের সবচেয়ে বড়‏ 
অনুচ্ছেদটি তিনি ইমাম আবু হানীফার কলঙ্ক বর্ণনার জন্য নির্ধারণ করেছেন । তিনি নিজে‏ 
যে সকল রাবীকে জালিয়াত বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন৷‏ 


ইবন হাজার আসকালানী, তাহযীবৃত তাহযীৰ ১০/৪০৩; আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ জুদাই, তাহরীর উলুমিল‏ كذ 
হাদীস ৩/১৪৩; আমীর সানআনী, ভাওষীহুল আফকার ১/১৯৭ ৷‏ 
৯৮ ইবন হিব্বান, আল-মাজরূহীন ৩/৬৩ ।‏ 
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কোনো মুহাদ্দিস যখন অন্য মুহাদ্দিসের “জারহ' বা ক্রটি বর্ণনা করেন এবং পারিপার্শিক 
প্রমাণ থেকে বুঝা যায় যে, তা আকীদা বা মাযহাবী ক্ষোভজড়িত, তাহলে সে “জারহ' 
বাতিল বলে গণ্য হয় ৷ এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ইমাম সুবকীর বক্তব্য আমরা 
ইতোপূর্বে দেখেছি। সর্বোপরি, ইমাম ইবন হিববান (রাহ)-এর বিষয়ে ইলমুল হাদীসের 
সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে তার বক্তব্য, সমালোচনা বা “জারহ' সাধারণভাবে 
কঠিন যাচাই ছাড়া গৃহীত হয় না। ইমাম যাহাবী প্রায়ই ইবন হিব্বানের বাড়াবাড়ির 
প্রতিবাদ করেছেন | একস্থানে তিনি বলেন: 

ابن ০৬৯‏ ربما قصب (০০৯)‏ الثقة حتى كأنه لا يدري ما 0০৯৪‏ من رأسه 

“ইবন হিব্বান প্রায়ই নির্ভরযোগ্যকে দুর্বল বলেন; এমনকি মনে হয়, তার 
মাথা থেকে কি বের হচ্ছে তা তিনি নিজেই বুঝেন না ।””* 
১১. ৭. ইমাম ইবন আদী (২৭৭-৩৬৫হি) 

এ যুগের অন্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ ইমাম আবূ আহমদ 
আব্দুল্লাহ ইবন আদী (রাহ) । ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-এর বিষয়ে তিনি বলেন: 
وأبو حنيفة له أحاديث صالحة» وعامة ما 4398 غلط وتصاحيف وزيادات‎ 
في أسانيدها ومتونهاء وتصاحيف في الرجال؛ وعامة ما يرويه 54035 ولم يصح له‎ 
من‎ ৩৯০ في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثاء وقد روى من الحديث لعله‎ 
ثلاثمائة حديث من مشاهير وغرائبء وكله على هذه الصورة؛ لأنه ليس هو من‎ 

هل الحديثء ولا يحمل على من تكون هذه صورته في الحديث. 

“আবূ হানীফা কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তীর বর্ণিত 
অধিকাংশ হাদীসই ভুল, বিকৃতি, সনদ বা মতনে সংযোজন, রাবীর নামের 
পরিবর্তন । তার অধিকাংশ হাদীসই এরূপ । তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ১৫-২০টি 
হাদীস সহীহভাবে বর্ণিত | সম্ভবত তিনি পরিচিত ও অপরিচিত সব মিলিয়ে সর্বমোট 
তিনশতের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন | সবগুলোরই এ অবস্থা; কারণ তিনি মুহাদ্দিস 
ছিলেন না । আর হাদীস বর্ণনায় যার এ অবস্থা তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় ।”১ 

পাঠক দেখছেন যে, দুজনের প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে বেজায় ফারাক ١ এখানে 
উল্লেখ্য যে, ইবন আদী সাধারণভাবে সুবিবেচক বলে গণ্য এবং তার মতের গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কি এখানে সুবিবেচনার সাথে কথা বলেছেনঃ প্রসিদ্ধ সৌদি 


* যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৪৪১ । 
১০০ ইবন আদী, আল-কামিল 'শোমিলা: দারুল ফিকর) ৭/১২ (মুদ্রিত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা-৯৭) ৮/২৪৬ । 
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نه প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ‏ 
মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞ আলী ইবন নাইফ আশ-শাহ্‌হুদ ইমাম ইবন আদীর‏ 
মাযহাবী পক্ষপাতদুষ্ট ও মাযহাবী বিদ্বেষমূলক বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন:‏ 
أو .ما قاله في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله... وأبو حنيفة এ‏ أحاديث 
صالحة ... أقول: هذا الكلام غير صحيحء قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ 
0١‏ أبو حنيفة الإمام الأعظم ٠‏ فقيه العراق ... وكان إماماً ورعا عالما 
5945 متعبداء كبير الشأن» لا يقبل جوائز السلطان قال ابن المبارك: أبو حنيفة 
أفقه الناس» وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ... عن ابن معين 
قال: لا بأس به ... قال السبكي في طبقات الشافعية :١40/١‏ قد عرفناك أن 
الجارح لا يقبل فيه الجرح وإن فسّره في حق من غلبت طاعاته على معصيتهء 
ومادحوه على ذاميّه ومزكوه على جارحيه» إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها 
حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية وحينئذ فلا يلتفت لكلام 
الثوري في أبي حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك» وابن معين في الشافعيء 
والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه ... إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» 
وهلك فيه هالكون... وترجمه الحافظ ابن حجر في التهذيب ترجمة مطولة ولم 
يذكر رواية واحدة تطعن في روايته وعدالته » بل أثبت عدالته وثقته ... وهذا هو 
الحق والمذهب الحنفي مملوء بآلاف الأحاديث المستدل بها على الأبواب وهذا يرد 
على كل من يطعن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكل جرح لا يستند إلى 
أسس موضوعية سليمة مرفوض مبما كان قائله إذ لايعصم عن الخطأ إلا الأنبياء. 
“ইবন আদীর পক্ষপাতদৃষ্ট মন্তব্যের আরেকটি উদাহরণ ইমাম আবূ হানীফা‏ 
রাহিমাহল্লাহুর বিষয়ে তার মন্তব্য । তিনি বলেন: “আবূ হানীফা কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস‏ 
বর্ণনা করেছেন৷ তবে তার বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই ভুল... গ্রহণযোগ্য নয় ।” আমি‏ 
বলব যে, এ কথাটি সঠিক নয় । ইমাম যাহাবী তাযকিরাতুল হুফায গ্রন্থের ১/১৬৮ পৃষ্ঠায়‏ 
বলেন: আবূ হানীফা ইমাম আযম, ইরাকের ফকীহ... তিনি ছিলেন ইমাম, অত্যন্ত‏ 
পরহেযগার, আলিম, আমলকারী, আবিদ, বড় মর্যাদার অধিকারী ١ তিনি শাসকদের‏ 
কোনো হাদীয়া গ্রহণ করতেন না | ইবনুল মুবারাক বলেন: আবু হানীফা মানুষদের মধ্যে‏ 
সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ । শাফিয়ী বলেন: ফিকহের বিষয়ে মানুষ আবু হানীফার উপর নির্ভরশীল |‏ 
ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন: তার বিষয়ে আপত্তি নেই ৷ সুবকী ‘তাবাকাতুশ‏ ... 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৭৭ 


শাফিয়িয়্যাহ গ্র্থে ১/১৯০ পৃষ্ঠায় বলেন: আমরা আপনাকে বলেছি যে, জারহ-তাদীল 
বিশেষজ্ঞ সমালোচক যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও কারণ উল্লেখ করেও কারো ক্রটি বর্ণনা 
করেন তাহলেও তার ক্রটি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে 'না, যদি উক্ত মুহাদ্দিস তাকওয়া ও 
সততায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তার নিন্দাকারীর চেয়ে প্রশংসাকারী এবং 
অবমূল্যায়নকারীর চেয়ে মৃল্যায়নকারীর সংখ্যা বেশি হয়, যদি অবস্থার আলোকে বুঝা 
যায় যে, সমালোচক ক্রটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মাযহাবী কোন্দল, বা জাগতিক কোনো 
প্রতিযোগিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন | আর এজন্যই আবূ হানীফার বিষয়ে সুফইয়ান 
সাওরীর বক্তব্য, মালিকের বিষয়ে ইবন আবী যিব ও অন্যান্যদের বক্তব্য, শাফিয়ীর 
অনুরূপ সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয় | ... কারণ এমন কোনো ইমাম বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব 
নেই যার বিষয়ে অন্য কিছু লোক খারাপ মন্তব্য করেন নি বা ধ্বংসাত্মক কথা বলেন নি | 
করেছেন । তিনি সেখানে তার ত্রুটি বর্ণনামূলক একটি বর্ণনাও সংকলন করেন নি; বরং 
তার বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন । ... আর এটিই হলো হক বা সত্য | 
হানাফী মাযহাব হাজার হাজার হাদীস ছারা পূর্ণ যেগুলি দ্বারা তারা তাদের ফিকহী 
অধ্যায়গুলিতে প্রমাণ পেশ করেছেন। যারা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্রাহ-এর 
মাযহাবের নিন্দা-মন্দ বলেন তাদের সকলের বক্তব্যই এ বিষয়টি খণ্ডন ও বাতিল করে 
দেয়। আর যে সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নয় সে 
সমালোচনা প্রত্যাখ্যাত, এরূপ সমালোচক যত বড় মর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন। 
কারণ নবীগণ ছাড়া কেউই ভুল থেকে মাসূম বা সংরক্ষিত নন।”১১ 

আমি ইবন আদীর এ গ্রন্থটির উপরে একটি আরবী প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যা 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা জার্নালের ২০০১ সালের জুন সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। আমি দেখেছি যে, ইবন আদী সাধারণভাবে নিরপেক্ষ হলেও মাযহাবী 
কোন্দলে খুবই প্রভাবিত ছিলেন৷ ইমাম শাফিয়ীর ঘনিষ্ঠতম Bu ইবরাহীম ইবন 
মুহাম্মাদ ইবন আবী ইয়াহইয়ার (১৮৪ হি) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে, তিনি 
একজন মুতাযিলী, শীয়া, রাফিবী, কাদারী ও জাহমী ছিলেন | সকল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল 
মাদীনী ও অন্যান্য অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন । কিন্তু ইমাম ইবন 
আদী বিভিন্ন অজুহাতে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণের চেষ্টা-করেছেন ১২ 


১১ আলী নাইফ আশ-শাহহুদ, আল-খুলাসাতু ফী ইলমিল জারহ ওয়াত ভাদীল; পৃ. ৩১২-৩১৩। - 
১০২ ইবন আদী, আল-কামিল (মুদ্রিত) ১/৩৫৩-৩৫৭$ যাহাবী, E ইতিদাল ১/৫৭-৬১; ইবন হাজার, 
তাহযীবুত তাহবীব ১/১৪৩-১৪৪; তাকনীবুত তাহযীব, পৃ. ৯৩, নং ২৪১। 
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প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ৭৮ 


পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, তার বংশধর ও অনুসারীদের বিষয়ে তার আক্রোশ 
খুবই স্পষ্ট ° এখানে শুধু ইমাম আবূ হানীফার প্রসঙ্গটি সামান্য পর্যালোচনা করব | 

আমরা বলেছি যে, মুহাদ্দিসের মূল্যায়নে মুহাদ্দিসগণ আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ 
যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করেন । এখানে মূল বিষয় মুহাদ্দিস বর্ণিত হাদীসগুলোর 
তুলনামূলক নিরীক্ষা । একজন মুহাদ্দিস বর্ণিত হাদীসগুলো অন্যান্য মুহাদ্দিসের বর্ণনার 
সাথে তুলনা করার মাধ্যমে মুহাদ্দিসের নির্ভুল হাদীস বর্ণনা শক্তি নির্ধারণ করা হয়। 
পাশাপাশি অন্যান্য মুহাদ্দিসের মত ও উক্ত মুহাদ্দিসের ছাত্রগণের মান লক্ষ্য রাখা হয় | 
প্রত্যেক মুহাদ্দিসই কিছু ভুল করেন | যদি তুলনায় দেখা যায় যে, একজন মুহাদ্দিস 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহান্দিসদের বর্ণনার ব্যক্তিক্রম করেন তবে 
প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল | এরূপ দুর্বলতার পরিমাণ, অনুপাত ও 
গভীরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসের গ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা নির্ধারিত হয় | 

এ মূলনীতির ভিত্তিতেই ইবন আদী তার “আল-কামিল” গ্রন্থে রাবীগণের 
দুর্বলতা প্রমাণের জন্য প্রত্যেক দুর্বল রাবীর বর্ণিত কিছু দুর্বল হাদীস উদ্ধৃত 
করেছেন । ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতা প্রমাণ করতে তিনি তার বর্ণিত ছয়টি হাদীস 
উদ্ধৃত করেছেন। ইবন আদীর দাবি অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা বর্ণিত ৩০০ 
হাদীসের মধ্যে ২৮০টি ভুল | TIS এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও নিশ্চিত ভুল 
এ ছয়টি হাদীসে বিদ্যমান; এজন্যই তার দুর্বলতা প্রমাণে তিনি এগুলো উল্লেখ 
করেছেন । আমরা এ ছয়টি হাদীস আলোচনা করব | 

(ক) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত প্রথম হাদীস 
عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر‎ 2৪৯ عن أبى‎ 

بن عبد الله عن رسول الله ক‏ أنه قال من صلی خلف امام كان قرآنه له قراءة 

“আবূ হানীফা থেকে, তিনি মূসা ইবন আবী আয়িশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ 
ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ থেকে, তিনি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (8) থেকে, তিনি বলেন: যদি কেউ ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে 
তাহলে ইমামের কুরআন তিলাওয়াতই ভার কিরাআত | 

ইবন আদী বলেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ এ সনদে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ 
ইবন শান্দাদ থেকে “মুরসাল” হিসেবে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তাবিয়ী বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন । মাঝে সাহাবী জাবিরের (রা) নাম বলেন নি। শুধু ইমাম আবু 


১০৩ জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ), ভলিউম ৯, নং ২, জুন ২০০১, পৃ ২১৫- 
২৫২ 1 আর্টিকেলটি অনলাইনে দেখতে ভিযিট করুন: www.assunnahtrust.com 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৭৯ 


হানীফা সাহাবীর নাম বলেছেন | সকল নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে এভাবে সনদের 
মধ্যে সাহাবীর নাম বৃদ্ধি করা প্রমাণ করে যে, তিনি হাদীস সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে 
পারতেন না 1 উপরস্ত ইবন আদী পরোক্ষভাবে জালিয়াতির অভিযোগ করে বলেন: 
১৯৯] بن عبد الله ليحتج به في إسقاط‎ ১৯ زاد أبو حنيفة في إسناده‎ 


عن المأمومين... ووافقه الحسن بن عمارة وهو أضعف منه 

আবু হানীফা সনদের মধ্যে জাবির ইবন আব্দুল্লাহকে সংযোজন করলেন; যেন 
এদ্বারা তিনি মুক্তাদিদের জন্য ফাতিহা পাঠ বাদ দিতে পারেন | .... (সমসাময়িক 
আরেক প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ, বাগদাদের কাষী ও হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত 
দুর্বল) হাসান ইবন উমারাহ (১৫৩ হি) তারই মত জাবিরের (রা) নাম উল্লেখ 
করেছেন, তিনি তো আরো বেশি দুর্বল 1৮১ 

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

€১) মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ বাদ দিতে কি ইমাম আবূ হানীফার 
হাদীসের সনদে বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন ছিল? হাদীস ও ফিকহে যার ন্যুনতম জ্ঞান আছে 
তিনি জানেন যে, মুরসাল হাদীস, বিশেষত আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (মৃত্যু ৮০ হি)-এর 
মত প্রথম যুগের প্রসিদ্ধ তাবিয়ীর মুরসাল হাদীস সকল ফকীহের নিকট দলীল হিসেবে 
গ্রহণযোগ্য । ইমাম আবু হানীফার যুগে বিষয়টি প্রসিদ্ধ ও একমত্যের বিষয় ছিল | 

(২) ইমাম আবু হানীফা এবং অন্যান্য ইমাম কখনোই সকল মাসআলা হাদীস 
থেকে গ্রহণ করেন নি। হাদীসের পাশাপাশি সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কর্ম ও ফাতওয়ার 
উপর তারা নির্ভর করেছেন । মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ না করার বিষয়েও ইমাম আবু 
হানীফা পূর্ববর্তী কয়েকজন সাহাবী-তাবিয়ীর মতের উপর নির্ভর করেছেন। কাজেই 
এজন্য মুরসাল হাদীসকে মুত্তাসিল বানানোর কোনো প্রয়োজন তার ছিল না। 

(৩) ইমাম আবূ হানীফার কয়েকজন ছাত্র হাদীসটির সনদে জাবিরের (রা) 
নাম বলেছেন, পক্ষান্তরে ইবনুল মুবারাক হাদীসটি তার সূত্রেই মুরসাল হিসেবেই 
বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় তিনিও হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করতেন °" 
মুত্তাসিল বর্ণনার দোষটি তাকে না দিয়ে তার ছাত্রদের দেওয়া যেত । কিন্তু ইবন আদী 
তাকে দোষারোপ করতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন | 

(8) সর্বোপরি হাদীসটি আরো কয়েকজন মুহাদ্দিস সাহাবীর নাম-সহ বর্ণনা 
করেছেন । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যদের উত্তাদ, ৩য় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস 
ইমাম আহমদ ইবন মানী (২৪৪ হি) তার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন: 


১০৪ ইবন আদী, আল-কামিল (শাহিলা) ৭/১০; (মুদ্রিত) ৮/২৪৩ | 
0 আৰু ইউসূফ, কিতাবুল আসার, পৃ. ১১৯; বাইহাকী, মারিফাতুস সুনান ৩/১৩০ | 
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প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ৮6 
عن عبد الله‎ ২৫০ off مُوسى بن‎ ০৪ ৬০০১ ০৪০ ES إبنحاق الأزرق‎ এর 
لَه قرّاءة.‎ GUY فقرَاءَة‎ UY كان لَه‎ উজ قال: قال 450 الله‎ ৯০০ بن شاد‎ 

“আমাদেরকে ইসহাক আল-আযরাক বলেন, আমাদেরকে সুফইয়ান ও 
শারীক বলেন, তারা মূসা ইবন আবী আয়িশা থেকে, তিনি আবুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ 
থেকে, তিনি জাবির থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (%) বলেন: যদি কারো ইমাম 
থাকে তবে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত 1” 

ইসহাক ইবন ইউসূফ আল-আযরাক (১৯৫ হি) বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ 
মুহাদ্দিস, তিনি হাদীসটি সুফইয়ান ও শারীকের সূত্রে ইমাম জাবিরের (রা) নাম-সহ 
বর্ণনা করেছেন। তাহলে আবু হানীফা ছাড়াও সুফইয়ান সাওরী ও শারীক এ বর্ণনায় 
হাদীসটি মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন | এজন্য ইমাম বুসীরী বলেন, হাদীসটির সনদ বুখারী- 
মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ১** । এছাড়া মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি হাসান ইবন সালিহ থেকে 
লাইস ইবন আবী সুলাইম ও জাবির আল-জুফী থেকে আবু যুবাইর থেকে জাবির থেকে 
বর্ণনা করেছেন। জাবির আল-জুফী খুবই দুর্বল রাবী, তবে লাইস ইবন আবী সুলাইম 
কিছুটা দুর্বল হলেও তার হাদীস ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন PF 
ইবন আবী শাইবা হাদীসটি সহীহ সনদে জাবির আল-জুঁফীর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি 
হাসান ইবন সালিহ থেকে আবুষ যুবাইর থেকে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ৷” 

(খ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীস 
عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي يه قال:‎ 
০১০২5) وتحليلها التسليم» وفي كل‎ 558০০ 'مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها‎ 

تسليم..» ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء 

আবু হানীফা থেকে, তিনি আবু সুফইয়ান থেকে তিনি আবু নাদরাহ থেকে তিনি 
আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: ‘পবিত্রতা সালাতের চাবি, 
তাকবীর তার তাহরীম-শুরু, সালাম তার তাহলীল-শেষ, প্রতি দু রাকাতে সালাম, সূরা 
ফাতিহা ও তার সাথে কিছু (কুরআন তিলাওয়াত) ছাড়া সালাত বৈধ হবে না |” 

ইবন আদী লেন: 
حنيفة في هذا المتن: 'وفي كل ركعتين تسليم....‎ এ زاد‎ 


১০১ كد‎ ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ ২/৮০ । আরো দেখুন: আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২৭২-২৭৩। 
১০৭ ইবনুল আরাবী, আল-মুজাম ৪/২১৭; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/১৫৯ । 
১০৮ বন আবী শাইবা, আল-সুসান্নাফ ১/৩৭৭ (নং ৩৮২৩); আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২৬৯-২৭০। 
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আল-ফিকন্ছল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৮১ 


‘প্রতি দু রাকাতে সালাম' এ কথাটি আবূ হানীফা বাড়িয়েছেন। অর্থাৎ যে সকল 
নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি এ সনদে বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই; শুধু 
আবূ হানীফা এ কথাটি বাড়িয়েছেন; এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীসের সনদ বা 
মতন ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারতেন না, অনেক কিছু বেশি কম করে ফেলতেন ।”* 

এখানেও ইবন আদী ভুল তথ্য দিয়েছেন | ইমাম আবু হানীফা ছাড়াও অন্যান্য 
রাবী হাদীসটির মধ্যে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন । ইমাম আবৃ ইয়ালা মাউসিলী আলী 
ইবন মুসহির থেকে আবূ সুফইয়ান থেকে এ সনদে এ বাক্যসহ হাদীসটি সংকলন 
করেছেন 1৯ আলী ইবন মুসহির বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী ।১১ 
এতে প্রমাণ হয় ইমাম আবূ হানীফা হাদীসটি খুব ভালভাবেই মুখস্থ রেখেছিলেন | 

م ইমাম 5 ও না ঞ el‏ 
قال أَبُو عبد CAN‏ فقلت لأبى حنيفة : ما এ‏ فِى كل ركعتين TELS‏ 

قال : يَعيى التشهد. وكذلك 050 على بن 5৯০ pede‏ عن أبى ১৬০‏ 

“(ইমাম আবূ হানীফা থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারী) আবূ আব্দুর রাহমান 
বলেন: আমি আবু হানীফাকে প্রশ্ন করলাম: ‘প্রত্যেক দু রাকাতে সালাম'- এ কথার 
অর্থ কী? তিনি বললেন: তাশাহ্হুদ পাঠ । বাইহাকী বলেন: আলী ইবন মুসহির ও 
অন্যান্য রাবীও হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ৯ 

(গ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত তৃতীয় হাদীস 
عن‎ ৬৫১] عن ابن بريدة عن أبي الأسود‎ ০৬৯৯ عن أبي حنيفة: ثنا أبو‎ 

أبي ذر عن النبي : "إن أحسن ما غيرتم به الشعر الحناء والكتم 

আবু হানীফা থেকে, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবূ হুজাইয়াহ বলেন, তিনি ইবন 
বুরাইদা থেকে, তিনি আবুল আসওয়াদ দুয়িলী থেকে, তিনি আবূ যার গিফারী (রা) 
থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (8) থেকে, তিনি বলেন: তোমাদের চুল (চুলের শুভ্রতা) 
পরিবর্তনের জন্য যা ব্যবহার কর তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো মেন্দি এবং কাতম ৷” 

ইবন আদী বলেন: “এ হাদীসটি আবু হানীফা থেকে কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা 
করেছেন। মুআফী তার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: আবু হানীফা একব্যক্তি 


১০৯ ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১১-১২ (মুদ্রিত ৮/২৪৩ । 
১১০ আৰু ইয়ালা আল-মাউসিলী, মুসনাদ ২/৩৩৬ | 

৯১১ ইবন হাজার, তাকরীবৃত তাহযীব, পৃ. ৪০৫ | 

... ৯৯২ বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৩৮০ । 

طا , 
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যিয়াদ, TA ও ইবন বাধী হাদীসটি নিশ্নরূপ বর্ণনা করেছেন: আবূ হানীফা আবু হুজ্জিয়া 
নি। এভাবে এ সনদটি আবু হানীফা থেকে বিভিন্নরূপে বর্ণিত ।”** 

এখানে ইবন আদী প্রমাণ করছেন যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম আবু হানীফা 
ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারেন নি | যে কারণে একেক ছাত্রকে একেকভাবে বলেছেন | 

কোনো হাদীস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা রাবীর দুর্বলতা প্রকাশ 
করে । তবে এরূপ ভিন্নতার জন্য শিক্ষক বা ছাত্র দায়ী হতে পারে | এছাড়া প্রত্যেক 
নির্ভরযোগ্য রাবীই এরূপ ব্যতিক্রমের মধ্যে নিপতিত হন। বুখারী সংকলিত একটি 
হাদীস নিম্নরূপ: 

Ao فَقومُوا‎ PAKS فإذًا‎ 52458 ale এত ও 01598 

“তোমরা কুরআন পাঠ কর যতক্ষণ তোমাদের অন্তরগুলে মিল-মহববতে 
থাকবে । যখন তোমরা মতভেদ করবে তখন উঠে যাবে |” 

ইমাম বুখারী এ হাদীসের সনদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাদীসটি সকলেই 
প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাবিয়ী মুহাদ্দিস আবূ ইমরান জাওনী আব্দুল মালিক ইবন হাবীব 
(১২৮ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন | তিনি কখনো সাহাবী জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ থেকে 
রাসূলুল্লাহ (%%)-এর হাদীস হিসেবে, কখনো জুনদুব (রা)-এর নিজের বক্তব্য হিসেবে 
এবং কখনো তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুস সামিতের সূত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) 
থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেব 1১ 

ইমাম বুখারী সংকলিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ: 


ما আক‏ الله ৪‏ ولا استخلف من خليقة » إلا كانت لَهُ بطانتان › 

بطانة 205 بالْمَعرئوف وتحضة عَلَيْهِ » وبطانة Eb‏ بالشر' وتحضة ale‏ 

আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করলে বা কাউকে শাসকের দায়িত্ব প্রদান করলে 
তার দু প্রকারের পরামর্শক থাকে: একদল পরামর্শক তাকে ভাল কাজের আদেশ ও 
উৎসাহ দেয় এবং একদল তাকে খারাপ কাজের আদেশ ও উৎসাহ দেয় | 

ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইমাম ইবন শিহাব 
যুহরী (১২৫ হি) থেকে তার ছাত্ররা তিনভাবে বর্ণনা করেছেন: (১) ইউনুস ইবন 
শিহাব থেকে আবু সালামাহ থেকে আবূ সায়ীদ খুদরী থেকে রাসূলুল্লাহ %-এর বাণী 
হিসেবে, (২) শুআইব যুহরী থেকে আবূ সালামাহ থেকে আবূ সায়ীদ থেকে তার 


১১৩ ইবন আদী, আল-কামিল (শোমিলা) ৭/১২ (মুদ্রিত) ৮/২৪৫ | 
১১৪ বুখারী (৬৯-কিতাব ফাযয়িলিল কুরআন, ৩৭- ইকরাউল কুরআন..) ৪/১৯২৯ (ভারতীয় ২/৭৫৭)। 
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নিজের বক্তব্য হিসেবে এবং (৩) আওযায়ী ও মুআবিয়া ইবন সাল্লাম যুহরী থেকে 
আবূ সালামাহ থেকে আবু হুরাইরা থেকে রাসূলুল্লাহ (%)-এর বাণী হিসেবে ৮ 
(ঘ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত চতুর্থ হাদীস 


৮২০) عن أبيه‎ ৪0৯১ عن يمان‎ ৪৮০১৪০১০৯৯১ 


بن الحصيب) أنه قال : 05 )055 الله 3% الذال ৫ 9 ce‏ 

“আবূ হানীফা আলকামা ইবন মারসাদ থেকে, তিনি সুলাইমান ইবন 
বুরাইদাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 
কল্যাণ কর্মের নির্দেশক তা পালনকারীর মতই (সাওয়াব পাবেন) ৷” 

ইবন আদী বলেন: 
إسناده غير أبى حنيفة... وتابعه حفص بن سليمان‎ ১৪৯৪ هذا حديث لا‎ 


.. روى عن علقمة أحاديث مناكير لا يرويها غيره‎ 
“এ হাদীসটি এ সনদে আলকামা থেকে আবু হানীফা ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন 
নি। ... হাফস ইবন সুলাইমানও তারই মত এটি আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন | 
'হাফস আলকামার সূত্রে কয়েকটি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কেউ 
বর্ণনা করেন না ।১ 
এ অর্থের হাদীস অন্যান্য সহীহ সনদে আনাস (রা) ও আবূ মাসউদ (রা) 
থেকে বর্নিত । এ সনদে হাদীসটি অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি । ইমাম আবূ হানীফার 
সংকলন করেছেন | শাইখ শুআইব আরনাউত বলেন: 
ثقات رجال الصحيح غير أبي حنيفة النعمان بن‎ 40৯০ إسناده صحيح‎ 
ثابت الإمام الثقة المشهور فقد روى له الترمذي والنسائي‎ 
“হাদীসটির সনদ সহীহ, সনদের রাবীগণ বুখারী-মুসলিমের রাবী, শুধু ইমাম 
আবু হানীফা ছাড়া । তিনি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত রাবী ৷ তিরমিযী ও নাসায়ী তার 
বর্ণনা সংকলন করেছেন ।”১ 


১৯৫ বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৩২ । 


১১৬ ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১২; (মুদ্রিত) ৮/২৪৫ | 
১১" মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বাল, আরনাউতের টীকাসহ ৫/৩৫৭ | 
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(ঙ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত পঞ্চম হাদীস 

أبو حنيفة: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي 35 
قال إذا ارتفع النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد 

“আবূ হানীফা: আমাদেরকে আতা ইবন আবী রাবাহ বলেছেন, তিনি আবূ 
হুরাইরা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (3%) থেকে, তিনি বলেন: “যখন সুরাইয়া 
raja (Pleiades) বা সপ্তর্ষিমগ্ুল উর্দ্ধে উঠে তখন সকল জনপদের ফল- 
ফসলের বিপদ চলে যায় ।” 

অর্থাৎ গ্রীষ্মের শুরুতে বা মে মাসের মাঝামাঝি যখন আরবে বা হেজাজে সুরাইয়া 
(Pleiades) নক্ষত্রমণ্ডল (সপ্তর্ধিমগ্ডল) প্রভাতে বা সকালে উদিত হয় তখন গাছের ফল 
মোটামুটি পরিপন্ধ হয়ে যাওয়ায় বড় ধরনের বিপদাপদ কেটে যায় । এখানে মূল শর্ত 
ফল-ফসলের পরিপন্কতা, নক্ষত্রের উদয় শুধু পরিপকতার মৌসুম শুরুর আলামত | 
এজন্য বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সুরাইয়া নক্ষত্র উদয়ের পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। কারণ, পরিপক্কতার আগে ফল বিক্রয় করলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে | 

ইবন আদী বলেন: 
وروى عن عسل‎ 4০ 2১৯ عن عطاء إلا من رواية أبى‎ ০৪ ولا‎ 
عن عطاء مسندا وموقوفا وعسل وأبو حنيفة سيان في الضعف على أن‎ 

“এ হাদীসটি আতা-এর সূত্রে পূর্ণ সনদে আবু হানীফা ছাড়া আর কারো 
মাধ্যমে জানা যায় না । শুধু (ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক অন্য রাবী) ইসল ইবন 
সুফইয়ানও হাদীসটি আতা-এর সূত্রে মারফু এবং মাউকৃফ দুভাবে বর্ণনা করেছেন | 
আবূ হানীফা ও ইসল উভয়ে দুর্বলতায় সমান; তবে ইসল তার দুর্বলতা সত্বেও 
হাদীস নির্ভুল বর্ণনায় আবূ হানীফার চেয়ে উত্তম ।”১১৮ 

এ হাদীসটিকেও ইবন আদী ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণ হিসেবে পেশ 
করলেন, অথচ তিনিই বলছেন যে, তার চেয়ে শক্তিশালী একজন রাবী হাদীসটি একই 
সনদে বর্ণনা করেছেন | তার কথা থেকে সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসটিকে ইমাম আবূ হানীফার 
দুর্বলতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না । কারণ একাধিক মুহাদ্দিস যখন একই 
সনদ বা মতন বলেন এবং একজন থেকে অন্যজন গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া 
যায় তখন প্রমাণ হয় যে, এ সনদ বা মতনের একটি ভিত্তি আছে। 


১১৮ ইবন আদী, আল-কামিল শোমিলা) ৭/১১-১২ (মুদ্রিত) ৮/২৪৫ | 
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আল-ফিকনুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৮৫ 


উল্লেখ্য যে, ইসলের সনদে হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের সংকলিত | ইসলকে 
অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল ও ইবন হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন । সমকালীন প্রসিদ্ধ 
মুহাদ্দিস শাইখ শুআইব আননাউত হাদীসটিকে “হাসান” বলেছেন ।* পক্ষান্তরে ইমাম 
আবূ হানীফার হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন | তিনি বলেন: 


روى محمد بن ০০৯‏ في الآثار عن أبي حنيفة...يرفعه "إذا طلع 
النجم ذا صباح... ' وإسناده صحيح. 

থেকে উদ্ধৃত করেছেন: যখন সুরাইয়া নক্ষত্র প্রভাতে বা সকালে উদিত হয় ... ফল- 
ফসলের বিপদ চলে যায় ৷” এ হাদীসটির সনদ সহীহ ৷'** 

২5948 

ইবন আদী বলেন, 
بن‎ ০১০০০ أبو همام الأهوازي‎ ও ثنا زيد بن الحريش‎ ০৯০ ثنا‎ 
سالم عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبسي‎ 
زاد فيه علقمة‎ 2৯০ يخ أكل ذبيحة امرأة" ... لم يروه موصولاً غير أبي‎ 


وعبد الله والنبي BH‏ يرويه منصورء ومغيرة عن إبراهيم قوله" 

আমাদেরকে আবু হাম্মাম বলেছেন, আমাদেরকে মারওয়ান ইবন সালিম বলেছেন, আবৃ . 
থেকে, রাসূলুল্লাহ (8) একজন মহিলার জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করেন ।”... এ 
হাদীসটি এভাবে সনদসহ আবূ হানীফা ছাড়া কেউ বলেন নি। তিনি এর সনদে 
আলকামা, ইবন মাসউদ ও রাসূলুল্লাহ (%)-এর নাম বৃদ্ধি করেছেন । মানসূর ও মুগীরা 
এটিকে ইবরাহীমের নিজের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন ।”১৯ 

তাহলে এ হাদীসটি অন্যান্য রাবী ইবরাহীম নাখয়ীর নিজের বক্তব্য হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন, পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন | ইবন 
আদীর মতে এতে প্রমাণ হয় যে, তিনি হাদীসের সনদ-মতন মুখস্থ রাখতে পারতেন 
না; যে কারণে এভাবে সনদের মধ্যে কমবেশি করতেন | 


১১৯ 


১২০ মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বাল, আরনাউতের টীকাসহ ২/৩৪১ ١ 
মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বাল, আরনাউতের টীকাসহ ২/৪২ 
১ ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১১; (মুদ্রিত) ৮/২৪৪ ৷ 
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প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ৮৬ 


পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, উপরে আমি ইবন আদী থেকে ইমাম আবু হানীফা 
পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করেছি, যা অন্যান্য হাদীসের ক্ষেত্রে করি নি। এর কারণ ইমাম 
আবূ হানীফা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন “মারওয়ান ইবন সালিম” | ইবন 
আদী নিজেই তার এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত 
রাবী ।১২ তাহলে এ হাদীসের ক্রটির দায়ভার এ অতি দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবীর উপর 
না চাপিয়ে ইমাম আবু হানীফার উপরে চাপানোর কারণ কি? অথচ ইবন আদী নিজে 
অন্যান্য রাবীর ক্ষেত্রে বারংবার বলেছেন, তার হাদীসের মধ্যে যে 95318 পাওয়া 
যায় তা সম্ভবত তার থেকে যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের কারণে | 

ইবন আদীর সমালোচনায় এ বিষয়টি ছাড়াও নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়: 

(১) ইবন আদী অন্যান্য মুহান্দিসের ক্ষেত্রে তার ছাত্রদের বিষয়টি বিবেচনা 
করেছেন । কোনো মুহাদ্দিস থেকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের হাদীস শিক্ষা তার 
গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বলে গণ্য করেছেন। এমনকি তার হাদীসের 95518 ও 
অন্যান্য মুহাদ্দিসদের আপত্তি সত্তেও তিনি তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন | আমরা 
দেখেছি যে, ইবন মায়ীন ও ইবনুল মাদীনী ইমাম আবৃ হানীফার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে 
এ বিষয়টি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । ইমাম যাহাবী ও অন্যান্যরা উল্লেখ 
করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা থেকে শতাধিক মুহাদ্দিস হাদীস শিক্ষা করেছেন 
যাদের অধিকাংশই ছিলেন সে যুগের তাবি-তাবিরী পর্যায়ের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
মুহাদ্দিস 1 কিন্তু ইবন আদী তীর ক্ষেত্রে এ বিষয়টির মোটেও গুরুত্ব দেন নি। 

(২) ইবন আদীর নিরপেক্ষতা ও সুচিন্তিত মতামতের একটি অতি পরিচিত চিত্র 
যে, তিনি মুহান্দিসগণের ভুলভ্রান্তির ওজর পেশ করেছেন । এমনকি অন্যান্য মুহাদ্দিস যাকে 
দুর্বল বলেছেন, তিনি তার পক্ষে ওযর পেশ করেছেন। যেমন শারীক ইবন আব্দুল্লাহ 
নাখয়ী (১৭৮ হি)-কে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন | ইবন আদী তাদের মত উদ্ধৃত 
করেন এবং শারীকের ভুলব্রটির অনেক নমুনাও উল্লেখ করেন | এরপর বলেন: 
لا أنه يتعمد‎ ০4৯৬৯ والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء‎ 

في الحديث شيا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف" 

“শারীকের বর্ণিত হাদীসের যে ভুলভ্রান্তি তা তার দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে; 
এমন না যে তিনি ইচ্ছা করে হাদীসের মধ্যে পরিবর্তন করতেন; কাজেই তাকে 
কোনোরূপ দুর্বলতার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না ।১* 


৯২২ ইবন আদী, আল-কামিল ৬/৩৮৪-৩৮৫ (৮/১১৯-১২১) 

১২৩ যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৯৩-৩৯৪, ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৮৬; ড. 
মুহাম্মাদ কাসিম আব্দুহু হারিসী, মাকানাতু আবী হানীফা, পৃ. ১৫১-১৯০। 

১২৪ ইবন আদী, আল-কামিল ৪/২২ (৫/৩৫) 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৮৭ 


বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আফ্ফান ইবন মুসলিম আবূ উসমান 
(২১৯ হি)। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, তবে কিছু ভুল তার হতো ١ কোনো কোনো 
মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলেছেন | ইবন আদী বলেন: 
وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شيء مما فيه ينسب إلى‎ 
الضعف.. ولا أعلم لعفان إلا أحاديث....... مراسيل فوصلهاء وأحاديث موقوفة‎ 

فرفعها وهذا مما لا يتنقصه؛ لأن الثقة وإن كان ثقة قد يهم في الشيء بعد الشيء 

“আফ্ফান এমন পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ও সত্যপরায়ণ যে তাকে কোনোরূপ 
দুর্বলতায় আখ্যায়িত করা যায় না। আমার জানা মতে আফ্ফানের বর্ণিত হাদীসের 
মধ্যে কিছু মুরাসাল হাদীস রয়েছে যেগুলি তিনি মুত্তাসিল বানিয়ে দিয়েছেন এবং কিছু 
মাউকৃফ (সাহাবীর বক্তব্য) আছে যেগুলিকে তিনি মারফু (রাসূলুল্লাহ (৯)-এর 
বক্তব্য) বানিয়েছেন। এর কারণে তীর মর্যাদা কমে না। কারণ নির্ভরযোগ্য রাবীও 
মাঝে মাঝে কিছু ভুলভ্রান্তি ও ধারণা-অনুমানের মধ্যে নিপতিত হন 1...”১৫ 

আমরা ইবন আদীর সাথে একমত যে, একজন রাবীকে কিছু অনিচ্ছাকৃত 
ভুলের জন্য ঢালাওভাবে দুর্বল বলা যায় না। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস 
স্বীকৃত শতশত রাবী রয়েছেন যারা নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীতে মুরসাল হাদীসকে 
মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন, সনদে বা মতনে কিছু পরিবর্তন করেছেন। এগুলোকে 
তাদের অনিচ্ছাকৃত Ff হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য 
করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ইবন আদীর নিরপেক্ষতা নিয়ে। তিনি বললেন যে, 
স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, অনিচ্ছাকৃত ভুল, মুরসালকে মুস্তাসিল বা মাউকৃফকে মারফু 
বানানোর কারণে মুহাদ্দিসকে দুর্বল বলা যায় না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার বিষয়ে 
তিনি এ মূলনীতি পুরোপুরিই লঙ্ঘন করে শুধু একারণেই তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন ١ 

আমরা ওজরখাহি বাদ দিয়ে ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতা যাচাই করি । উপরের 
ছয়টি হাদীসের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৫ম হাদীস কোনো অবস্থাতেই তার দুর্বলতার প্রমাণ 
নয়; বরং তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ । কারণ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবী- ইবন আদীর 
ভাষায় আবূ হানীফার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবী- তার মতই বর্ণনা করেছেন | ৬ষ্ঠ 
হাদীসটিও কোনোভাবেই তার দুর্বলতার প্রমাণ নয়; কারণ এ হাদীসটি তার নামে প্রচার 
করেছে একজন পরিত্যক্ত রাবী । তৃতীয় হাদীসটির সনদ তার ছাত্ররা বিভিন্নভাবে 
বলেছেন ١ এর জন্য তিনি বা তার ছাত্ররা দায়ী হতে পারেন | আমরা দেখলাম যে, বুখারী 
সংকলিত হাদীসেও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো এরূপ করেছেন | 
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৪র্থ হাদীসটি তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ বর্ণনা করেন নি। আর কোনো 
মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল বর্ণনা করেন, 
তাহলে যে হাদীসগুলো তিনি একক বর্ণনা করেন সেগুলোও সহীহ বলে গণ্য হয় | 
বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল গ্রন্থে এরূপ অনেক সহীহ “গরীব” হাদীস 
বিদ্যমান ١ এজন্য অন্যান্য হাদীসে তার দুর্বলতা প্রমাণিত না হলে এ হাদীসটিকে 
সহীহ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে | আমরা শাইখ আরনাউতের মন্তব্যে তা দেখেছি। 

ইমাম ইবন আদীর দাবি অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা ৩০০ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, সেগুলির মধ্যে ২৮০টিতে ভুল করেছেন এবং সে ভুল প্রমাণ করতে তিনি 
তার বর্ণিত সবচেয়ে মারাত্মক ভুলের ছয়টি প্রমাণ পেশ করেছেন | আমরা দেখলাম 
এগুলোর ৪টিই বাতিল প্রমাণ, বাকি দুটোও নিরেট প্রমাণ নয় | এথেকে প্রতীয়মান 
হয় যে, বাকী ২৭৬টি ভুল হাদীসের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন হবে না। 

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফাকে যারা দুর্বল বলেছেন তারা মূলত 
উপরের ছয়টি হাদীসের কয়েকটি বা সবকয়টি উল্লেখ করেছেন | আর এগুলোর 
অবস্থা আমরা দেখছি | এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় শতক ও পরবর্তী 
শতকগুলোতে যারা তাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন তারা ইনসাফ করেন নি | 
১১. ৮. পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ 

আমরা দেখলাম যে, ৩য় হিজরী শতক থেকে কয়েক শতাব্দী যাবৎ ফিকহ ও 
আকীদার মতভেদজনিত বিদ্বেষের প্রভাবে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে অনেক মুহাদ্দিস 
কথা বলেছেন । নিরপেক্ষ বিচারে তাদের বক্তব্য সঠিক বলার কোনো পথ আমরা দেখি 
না। এজন্য ৮ম হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ এরূপ বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠার চেষ্টা 
করেছেন । এদের অন্যতম ইমাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮হি) ও তীর ছাত্রগণ: ইমাম মিষ্যী 
(৭৪২ হি), ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি) ও ইমাম ইবন কাসীর (৭৭৪ হি)। ইমাম যাহাবী 
দুর্বল রাবীদের বিষয়ে সংকলিত তার গ্রন্থগুলোতে ইনসাফ বা বে-ইনসাফ করে 
যাদেরকেই কেউ দুর্বল বলেছেন তাদের সকলের নাম একত্রিত করেছেন। এজন্য এ 
সকল বইয়ে অনেক প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবীর নাম রয়েছে । এগুলোতে ইমাম আবূ 
_ হানীফার প্রসঙ্গে তার বিষয়ে কথিত দু-একটি উদ্ধৃতি দেখা যায় । এছাড়া মিষৃযী, যাহাবী 
ও ইবন হাজার রিজাল বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে ইমাম আবু হানীফার নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে 
বর্ণিত বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন এবং তার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন । তারা তার 
দুর্বলতায় বর্ণিত বক্তব্যগুলো উদ্ধৃতই করেন নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলোকে 
সনদ বা মতনের দিক থেকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি অথবা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ 
বিশ্বস্ততার সাক্ষ্যর বিপরীতে পরবর্তীতের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন | 
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১১. ৯. বর্তমান যুগের মুহাদ্দিসগণ 

বর্তমান যুগেও সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশে অন্যান্য মাযহাব ও মতের 
অনেক মুহাদ্দিস তাকে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন | আমরা 
ইতোপূর্বে এরূপ দু-একটি বক্তব্য দেখেছি । পাশাপাশি কোনো কোনো মুহাদ্দিস 
ইমাম আবূ হানীফাকে দুর্বল বলে প্রমাণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এদের 
অন্যতম বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন 
আলবানী (রাহ) ı তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলে গণ্য 
করেছেন | তিনি প্রমাণ হিসেবে ইতোপূর্বে উদ্ধৃত ইবনুল মুবারাক, ইমাম আহমদ, 
বুখারী, নাসায়ী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন 1” 

শাইখ আলবানী (রাহ)-এর বক্তব্যে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করি: 

(১) তিনি বলেছেন যে, ইমাম আযমের সত্যবাদিতা, ফিকহী মর্যাদা ও 
তাকওয়া সন্দেহাতীত ও প্রশ্নাতীত, তবে তিনি হাদীস মুখস্থ রাখায় দুর্বল ছিলেন | 
ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখ তাকে শুধু হাদীসে দুর্বল বলেন নি, বরং তারা তাঁকে 
হাদীসে, ফিকহে, আকীদায়, ঈমানে, ইসলামে, তাকওয়ায়, সত্যবাদিতায়- সর্বদিক 
দিয়ে দুর্বল বলেছেন এবং কেউ কেউ তাকে ইসলামের শক্র বলে উল্লেখ করেছেন | 
আমরা জানি না, তিনি তাদের কিছু কথা গ্রহণ এবং বাকি মত বাতিল করলেন কেন? 
ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে তাদের এ সকল বক্তব্য যদি বিঘেষপ্রসূত বলে তার 
দুর্বলতার বিষয়েও তাদের মত অগ্রহণযোগ্য | আর যদি তিনি মনে করেন যে, তাদের 
মতগুলো ইনসাফভিত্তিক তাহলে তো পুরোটাই গ্রহণ করা জরুরী ছিল | 

(২) ইমাম আবূ হানীফার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে শু'বা, কাত্তান, ইবন মাহদী, 
ইবন মায়ীন ও দ্বিতীয় শতকের অন্যান্য মুহাদ্দিসের বক্তব্য পর্যালোচনা করেন নি | 

শাইখ আলবানীর এ মত তার অনেক পাঠক ও ভক্তকে প্রভাবিত করছে। 


১২. অভিযোগের ভিত্তিতে মুল্যায়ন, 

১২. ১. মুহাদ্দিসের মুল্যায়ন-পন্ধতি ও নমুনা 

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, কোনো মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনায় 
ভুল করেছেন কিনা তা নির্ণয় করার জন্য তার বর্ণিত হাদীস অন্যান্য মুহাদ্দিসের 
বর্ণিত হাদীসের সাথে তুলনা ও নিরীক্ষা করা হয়। এরূপ নিরীক্ষায় প্রত্যেক 
মুহাদ্দিসেরই কম বেশি কিছু ভুল ধরা পড়ে । কারণ শতশত বা হাজারহাজার হাদীস 


৯২৬ আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যারীফাহ ১/৬৬০-৬৬৭ | 


www.pathagar.com 


প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ৯০ 


শুনেছেন, লিখেছেন, মুখস্ত করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে মুহাদ্দিস, তার 
বর্ণনার মধ্যে মারে মধ্যে কিছু ভুল হতেই পারে ١ এরূপ ভুলের পরিমাণ, তার বর্ণিত 
মোট হাদীসের মধ্যে ভুলের অনুপাত ও ভুলের গুরুত্ব অনুসারে মুহাদ্দিসের মান নির্ধারণ 
করেন সমালোচকগণ । আর এক্ষেত্রেই কখনো কখনো মতভেদ হয় তাদের | 

মুহাদ্দিসসণ আল্লাহ ও তীর রাসূলের ৫8) আমানত রক্ষার্থে সর্বোত্তম 
নিরপেক্ষতার সাথে এরূপ যাচাই বাছাই করেছেন। পাশাপাশি প্রত্যেকেই মানবীয় 
দুর্বলতায় মাঝে মাঝে ভুল করেছেন । সমালোচনার পদ্ধতি, বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি, 
ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক বিদ্বেষ, আকীদা বা ফিকহ বিষয়ে মতপার্থক্য ইত্যাদি কারণে 
কখনো একজন মুহাদ্দিস অন্য মুহাদ্দিসের সামান্য ক্রুটিকে বড় করে ধরেছেন | কখনো 
বা অনেক বেশি ভুলকে তিনি ছোট করে দেখেছেন | 

আগেই বলেছি মুহাদ্দিসদের সমালোচনা কোর্টের বিচারের মতই দলিলভিত্তিক | 
হাদীস উল্লেখ করে সে ভুল প্রমাণ করতে হয় এবং ভুলের অনুপাতও বলতে হয়। 
এজন্য কোনো মুহাদ্দিস এভাবে ভুল বা একপেশে কথা বললে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ চেষ্টা 
করলে তা ধরতে পারেন । কারণ উক্ত মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীসগুলো হাদীসগ্রস্থগুলোতে 
সংরক্ষিত । যে কোনো মুহাদ্দিস যে কোনো সময়ে ইচ্ছা করলে এগুলোর নিরীক্ষা করতে 
পারেন । তবে এরূপ নিরীক্ষা গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমেই সম্ভব । 
পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তীগণের মত ও সামগ্রিক অধ্যয়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন | তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দশটি নমুনা এখানে উল্লেখ করছি। 

(১) হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান (১২০ হি) 

ইমাম আবু হানীফার বিষয়ে অভিযোগগুলো অনুধাবনের জন্য তার উত্তাদ হাম্মাদ' 
ইবন আবী সুলাইমানকে বুঝতে হবে | ছাত্রের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সবই উসতাদের 
বিরুদ্ধে করা হয়েছে, কিন্তু ছাত্র যত আক্রমণ ও চরিত্র হননের শিকার হয়েছেন উত্তাদ 
তত হন নি। কারণ সম্ভবত একটিই: ছাত্রের প্রসিদ্ধির প্রতি বিরোধীদের ঈর্ষা | 

তাঁর বিষয়ে ইবন মায়ীন বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য | শুবা বলেন: তিনি 
সত্যপরায়ণ । অন্য বর্ণনায় শুবা বলেন: তিনি হাদীস মুখস্থ রাখতে পারেন না | ফিকহ 
নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন ফলে হাদীস মুখস্থ করার তাওফীক হয় নি। ইজলী বলেন: 
তিনি নির্ভরযোগ্য । নাসায়ী বলে: তিনি নির্ভরযোগ্য তবে তিনি মুরজিয়া | ইবন আদী 
বলেন: তিনি হাদীস বর্ণনায় মোটামুটি গ্রহণযোগ্য । আবূ হাতিম রাযী বলেন: তিনি 
সত্যপরায়ণ, তবে তার হাদীস প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় | তিনি ফিকহে সুদৃঢ়, 
তবে হাদীস বলতে গুলিয়ে ফেলেন। আবূ বকর ইবন আইয়াশ বলেন: তিনি 
নির্ভরযোগ্য নন ৷ ইবন সাদ বলেন: তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন। তিনি মুরজিয়া 
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ছিলেন । যখন ফিকহী মাসআলা বলতেন তখন সঠিক বলতেন আর যখন হাদীস 
বলতেন তখন ভুল করতেন । যুহলী বলেন: তিনি খুব বেশি ভুল করেন | 

এখানে আমরা দেখছি যে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, তিনি ফিকহের ক্ষেত্রে 
শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু ফিকহী বিষয়ে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার কারণে হাদীস বর্ণনায় 
কিছু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু সে দুর্বলতার মান নির্ধারণে তারা মতভেদ করছেন | কেউ 
বলছেন তার হাদীস মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ বলছেন তা গ্রহণযোগ্য | 
সামগ্রিক বিচারে ইমাম যাহাবী বলছেন: (১৯৭ إمام‎ 28): তিনি নির্ভরযোগ্য এবং 
মুজতাহিদ ইমাম | ইবন হাজার বলেন: (৮৯১৬ و رمى‎ 4৯৬ صدوق له‎ 458): তিনি 
ফকীহ সত্যপরায়ণ, তার ভুলভ্রান্তি আছে, তিনি মুরজিয়া হিসেবে অভিযুক্ত ١ 

বুখারীর আদাব গ্রন্থে, মুসলিমের সহীহ খ্রন্থে ও সুনান গ্রস্থসমূহে তার হাদীস 
সংকলিত । অর্থাৎ মুহান্দিসগণ তার হাদীস সহীহ ও হাসান বলে গণ্য করেছেন ।”* 

(২) শারীক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী নামির (১৪০ হি) 

তিনি কৃফার বাসিন্দা ছিলেন, পরে মদীনায় বসবাস করেন । তিনি ইমাম আবু 
হানীফার বিরোধী ছিলেন । হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ তাকে গ্রহণযোগ্য এবং কেউ 
তাকে দুবল বলেছেন । ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আল-কান্তান তাকে পরিত্যাগ করেন। 
ইবন মায়ীন বলেন: ( بأس‎ 3) “তার বিষয়ে অসুবিধা নেই” | নাসায়ী বলেন: ( ليس‎ 
৬) তিনি শক্তিশালী নন | আবূ দাউদ বলেন: (8) তিনি নির্ভরযোগ্য ١ ইবনুল জারূদ 
বলেন: (5৬৪১ به بلس و ليس‎ ০৭৪) তার বিষয়ে অসুবিধা নেই, তবে তিনি শক্তিশালী 
নন। সাজী বলেন: তিনি কাদারিয়া. আকীদার অনুসারী ছিলেন । সামগ্রিক বিচারে ইবন 
হাজার বলেন: (صدوق يخطىء)‎ সত্যপরায়ণ ভুল করেন | বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য 
মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন । অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস সহীহ বলে গণ্য | 

(o) শারীক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী শারীক নাখয়ী (১৭৮হি) 

তিনি কৃফার কাধি ছিলেন । মুহাদ্দিসগণ একমত যে তার হাদীসে ভুলভ্রান্তি খুবই 
বেশি । তার সমসাময়িক জারহ-তাদীলের প্রসিদ্ধতম ইমাম কাত্তান ও ইবন মাহদী তাকে 
দুর্বল বলে গণ্য করেছেন এবং তার থেকে হাদীস গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন । কাত্তান 
বলেন: আমি তার পারুলিপিতে গোজামিল ও গোলমাল দেখেছি | তিনি বলেন: শারীক 
কিছুই নয়, অর্থাৎ একেবারেই পরিত্যক্ত । পক্ষান্তরে ইবন মায়ীন বলেন: শারীক 
নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি হাদীস ভাল পারেন না এবং ভুল করেন। ইয়াকুব ইবন শাইবা 
বলেন: তিনি সত্যপরায়ণ তবে মুখস্থশক্তি খুবই দুর্বল । আযৃ্দী ও জ্যজানী বলেন: 
শারীকের মুখস্থ শক্তি খারাপ, তার হাদীস এলোমেলো এবং সে নিজে বিপথগামী ١ আবু 


৯২৭ মিষ্যী, তাহযীবুল কামাল ৭/২৬৯-২৭৯; ইবন হাজার, তাহ্যীৰ ৩/১৪-১৫; তাকরীব, পৃ, ১৭৪ ١ 
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যুরআ বলেন: শারীক খুবই ভুল করেন | নাসাঈ একস্থানে বলেন: তার বিষয়ে ক্ষতি 
নেই। অন্যত্র বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। দারাকুতনী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। 
জাওহারী বলেন: তিনি ৪০০ হাদীসের বর্ণনায় ভুল করেছেন | আহমদ ইবন হাম্বাল 
বলেন: শরীক হাদীস বলার ক্ষেত্রে যা খুশি তাই বলেন, তবে তিনি বিদআতীদের বিরুদ্ধে 
খুব কঠোর ছিলেন । সামগ্রিক মূল্যায়নে ইবন হাজার বলেন: ( صدوق يخطىء 1445 تغير‎ 
995 منذ ولى القضاء‎ 4৯৯): সত্যপরায়ণ, খুব বেশি ভুল করেন, কুফার কাধির দায়িত্ব 
গ্রহণের পর তার স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় |” 

এখানে আমরা দেখছি যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলেছেন এবং 
সকলেই বলেছেন যে, হাদীস নির্ভুলভাবে বলার ক্ষেত্রে তার ভুলত্রান্তি খুবই বেশি | আর 
সামগ্রিক মূল্যায়নে তিনি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য । ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার 
হাদীস গ্রহণ করেছেন | ইমাম বুখারীও তালীকের জন্য তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। 
অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণিত হাদীস সহীহ বা হাসান বলে গণ্য করেছেন ।৯৮ 

(৪) উসামা ইবন যাইদ লাইসী (১৫৩ হি) 

ইমাম আবু হানীফার সমসাময়িক মদীনার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস উসামা ইবন 
যাইদ লাইসী (১৫৩ হি) | ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ কাত্তান তাকে দুর্বল বলেন এবং শেষ 
দিকে পরিত্যাগ করেন | অর্থাৎ তার. বিচারে তিনি (Age); পরিত্যক্ত | আহমদ বলেন: 
(৮৬ ০): একেবারেই অগ্রহণযোগ্য । এক বর্ণনায় ইবন মারীন তাকে নির্ভরযোগ্য 
বলেছেন দারিমী বলেন: به باس(‎ ০): তার বিষয়ে অসুবিধা নেই | নাসায়ী বলেন: 
(458৬ ০৪): শক্তিশালী নন । ইজলী বলেন: (A): নির্ভরযোগ্য | সামগ্রিক বিচারে 
ইবন হাজার বলেন: (pgs ৫৬১০): সত্যপরায়ণ, ভুল করেন। বুখারী (তালীকে), 
মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন 1৯ 

(৫) TTT ইবন ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ কিরমানী (৮৬-১৮৬হি) 

তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাস্সান ইবন ইবরাহীম কিরমান প্রদেশের কাষী 
ছিলেন | আহমদ তাকে সত্যপরায়ণ বলেছেন এবং তার কিছু হাদীস মুনকার বলেছেন। 
ইবন মায়ীন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। নাসায়ী বলেছেন: بالقوي)“‎ ০): তিনি 
শক্তিশালী নন” । ইবন আদী বলেন: তিনি সত্যপরায়ণ, তবে তিনি ভুল করতেন, ইচ্ছা 
করে নয়।” উকাইলী, ইবন হিব্বান ও অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন | সামগ্রিক বিচারে 
ইবন হাজার বলেন: يخطىء)'‎ ৬১): সত্যপরায়ণ ভুল করতেন । বুখারী, মুসলিম ও 
অন্যান্য মুহাদ্দিস তার বর্ণিত হাদীস “সহীহ' হিসেবে গ্রহণ করেছেন ।১* 


১২৮ ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৪/২৯৩-২৯৬; তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা ২৬৬ ١ 
_ ৯৯ ইবন হাজার, তাহযীৰ ১/১৮৩-১৮৪; তাকরীব, পৃ. ১৫৮ | 
°° ইবন হাজার, তাহযীব ২/২১৪-২১৫; তাকরীব, পৃ. ১৩৭ । 
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(৬) ইবরাহীম ইবন মুহাজির ইবন জাবির আল-বাজলী 

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক কৃফার অন্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস ইবরাহীম 
ইবন মুহাজির ইবন জাবির | তার বিষয়ে কাত্তান বলেন: :(ضعيف)‎ দুর্বল | আহমদ 
বলেন: (4 بأس‎ ১): অসুবিধা নেই | ইজলী বলেন: (১৯) ০3৯) তার হাদীস গ্রহণ করা 
জায়েয ৷ নাসায়ী বলেন: (৬৯৯৪ بالقوي في‎ ১): তিনি হাদীসে শক্তিশালী নন। 
সামথিক বিচারে ইবন হাজার আসকালানী বলেন: لين الحفظ)‎ ১১): সত্যপরায়ণ, 
মুখস্থে দুর্বল । ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন ।১১ 

(৭) কাসীর ইবন শিনযীর মাধিনী, আবু কুর্রা 
অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতেন । ইবন মাহদী তার হাদীস বর্ণনা করতেন | ইবন 
মায়ীন বলেন (৮৬ :ئيس‎ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য | আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন: 
চলনসই... রাবীগণ তীকে মেনে নিয়েছেন । আবূ যুরআ বলেন (০): দুর্বল ١ নাসায়ী 
বলেন: بالقوي)‎ ০): শক্তিশালী নন | সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন ( صدوق‎ 
৯৮০৯): সত্যপারয়ণ ভুল করেন । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তার হাদীস 
গ্রহণ করেছেন | অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস ‘সহীহ’ বলে গণ্য করেছেন তারা ** 

(৮) ইবরাহীম ইবন ইউসূফ ইবন ইসহাক (১৯৮ হি) 

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র পর্যায়ের কুফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবন 
ইউসূফ ইবন ইসহাক (১৯৮ হি)। তার বিষয়ে ইবন মায়ীন বলেন: )ليس بش(‎ কিছুই 
নয়, একেবারেই অগ্রহণযোগ্য | নাসায়ী বলেন: (4৬২ ০৪): শক্তিশালী নয়। 
জ্যজানী বলেন: :(ضعيف الصيث)‎ হাদীসে দুর্বল ١ আবূ হাতিম বলেন: (৬৯৪ ০.০) 
তিনি গ্রহণযোগ্য বা হাসান হাদীস বর্ণনাকারী | ইবন আদী তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য 
বলে উল্লেখ করেছেন | দারাকুতনী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবূ দাউদ তাকে 
দুর্বল বলেছেন। সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: (4 3৯১): সত্যপরায়ণ, ভুল 
করেন । ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তীর হাদীস গ্রহণ করেছেন । অর্থৎ তার বর্ণিত 
হাদীসকে তারা সহীহ হিসেবে গণ্য.করেছেন 1 

(৯) উবাই ইবন আব্বাস ইবন সাহল 

মদীনার একজন প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস উবাই ইবন আব্বাস ইবন সাহল 
ইবন সা'দ আনসারী | তার বিষয়ে দূলাবী বলেন: بالقوى)‎ ০4): শক্তিশালী নন | ইবন 
মায়ীন বলেন: :(ضعيف)‎ দুর্বল | আহমদ ইবন 2/7151 বলেন: (৬৯৯১ ১০০): আপত্তিকর 


১১ ইবন হাজার, SITS তাহযীব ১/১৪৬; তাকরীরুত তাহযীব, পৃ. ৯৪ ।- 
১০২ ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীৰ ৮/৩৭৪-৩৭৫; তাকরীব, পৃ. ৪৫৯ । 
১৯ ইবন হাজার, তাহযীবৃত তাহযীব ১/১৬০; তাকরীবৃত তাহযীব, পৃ. ৯৫, 1 
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হাদীস বর্ণনাকারী । নাসায়ী বলেন: (৬৬৪২ ৩4) শক্তিশালী নয় | বুখারীও বলেছেন: 
(5৬ ০): শক্তিশালী নয় | সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: ضف(‎ 48): তার 
মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান । ইমাম বুখারী তার একটি হাদীস গ্রহণ করেছেন PF 

(১০) আসবাত ইবন নাসর, আবৃ ইউসুফ হামদানী 
| ইমাম আবূ হানীফার পরের যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আসবাত ইবন নাসর | তার 
বিষয়ে ইমাম আহমদ বলেন: দুর্বল | আবূ নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন বলেন: তার 
হাদীসগুলি অগ্নহণযোগ্য, সনদণ্ডলি উল্টানো । নাসায়ী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন | ইবন 
মায়ীন বলেন: একেবারেই অগ্রহণযোগ্য | অন্য একবার নির্ভরযোগ্য বলেন। বুখারী 
বলেন: সত্যপরায়ণ | সামগ্রিক বিচারে ইবন হাজার বলেন: الخطأ يغرب)‎ ০১5 :(صدوق‎ 
সত্যপরায়ণ, খ্ব বেশি ভুল করেন, উদ্ভট হাদীস বলেন। ইমাম বুখারী তালীক হিসেবে 
তার একটি হাদীস গ্রহণ করেছেন । ইমাম মুসলিম তার হাদীস গ্রহণ করেছেন ।১ 
১২. ২. ইমাম আবু হানীফার মুল্যায়ন 

এভাবে আমরা নিশ্চিত হই যে, মুহাদ্দিস বা রাবীর বিচার দু-একজন বা 
অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মন্তব্যের ভিত্তিতে হয় না; বরং সামগ্রিক বিচারের মাধ্যমে হয় | 
উকাইলী সকলের মত সমানভাবে গ্রহণ করি তবে তার বিষয়ে বলতে হবে ) صدوق رمي‎ 
(بالإرجاء‎ সত্যপরায়ণ, মুরজিয়া বলে অভিযুক্ত, অথবা :(صدوق له أوهام)‎ সত্যপরায়ণ, 
তার কিছু ভুল আছে | এক্ষেত্রে তার বর্ণিত হাদীস সহীহ বা হাসান বলে গণ্য হবে | 

তবে মুহাদ্দিসগণের নীতিমালার দাবি যে, সমসাময়িক সমালো” কগণের স্বীকৃতি 
প্রসিদ্ধ হওয়ার পরে কোনো মুহাদ্দিসকে কেউ অনির্ভরযোগ্য বললে তা গ্রহণযোগ্য হয় 
না, বিশেষত যদি প্রমাণ হয় যে, তা আকীদা বা মাযহাবী বিরোধিতার কারণে | এজন্য 
উকাইলী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখের মত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় শতকের 
জারহ-তাদীলের ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে ইমাম আবূ হানীফাকে “সিকাহ' বা 
নির্ভরযোগ্য বলা ছাড়া উপাই নেই। বাহ্যত এজন্যই ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, 
হাদীসের ইমাম বা মুসলিমদের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন” 


° ইবন হাজার, তাহবীৰ ১/১৬৩; তাকরীব, পৃ. ৯৬। 

৯৩৫ ইবন হাজার, তাহযীব ১/১৮৫-১৮৬; তাকরীব, পৃ. ৯৮ | 

১৮ ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ ৩/৫৪, ৮/১৩৬; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন ২/২৯৪; 
যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফৃফায ১/১২৬; ইবন হাজার, তাকরীবৃত তাহযীব, পৃষ্ঠা ৫৬৩ | 
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কোনো অবস্থাতেই তাকে এবং তীর বর্ণিত হাদীস “দুর্বল” বলে গণ্য করা 
জারহ-তাদীলের মূলনীতি অনুসারে সঠিক নয় । শুবা, ইসরাঈল, ইবনুল মুবারাক, 
আবূ ইউসূফ, কাত্তান, ইবন মাহদী, ইবন মায়ীন ও দ্বিতীয় শতকের প্রসিদ্ধ 
ইমামগণের মূল্যায়ন বিচার না করে তৃতীয় বা পরবর্তী শতকগুলোর মুহাদ্দিসদের 
কয়েক ডজন বক্তব্য একত্র করে ইমাম আবু হানীফাকে দুর্বল বলা কখনোই ইলমুল 
হাদীসের মূলনীতি সমর্থিত নয় । এরূপ বিচার করলে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিস কর্তৃক “নির্ভরযোগ্য” বলে স্বীকৃত অনেক রাবীকেই দুর্বল বলতে হবে এবং 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অনেক হাদীসকেই দুর্বল বলতে হবে | 
১৩. ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ 

আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম 
নির্ভর বলেও তারা স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় শতকের শুরু থেকে তার বিরুদ্ধে 
ফিকহী অযোগ্যতার বহুমুখি অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে | বলা হতে থাকে যে, 
ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি অনভিজ্ঞ, অসমর্থ ও অযোগ্য ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা 
জানতেন না। তিনি কোনো হাদীস জানতেন না তাই মনগড়াভাবে হাদীস বিরোধী 
মাসআলা দিতেন | তিনি সহীহ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করে নিজের কিয়াস মত 
ফাতওয়া দিতেন | তিনি দীনকে ধ্বংস করেছেন!!! .... ইত্যাদি ! আমরা এখানে 
প্রথম এবং শেষদিক থেকে দুজন অভিযোগকারীর বক্তব্য উল্লেখ করছি | 
১৩. ১. ইবন আবী শাইবা (১৫৯-২৩৫ হি) 
ইবন আবী শাইবা FA (রাহ) ৷ হাদীসে নববী এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত ও কর্মের 
সংকলনে তার “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ । তিনি এ গ্রন্থের মধ্যে ইমাম আবু 
হানীফার মত খণ্ডনের জন্য “কিতাবুর রাদ্দি আলা আবী হানীফাহ” (আবূ হানীফার মত 
খণ্ডনের অধ্যায়) নামে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন । এ অধ্যায়ে ১২৫টি পরিচ্ছেদে 
তিনি ইমাম আবু হানীফার ১২৫টি ফিকহী মত হাদীস বিরোধী বলে খণ্ডন করতে ৪৮৫টি 
হাদীস বা সাহাবী-তাবিয়ীর মত উল্লেখ করেছেন 1১" 
১৩. ২. ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি) 

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধতম শাফিয়ী ফকীহ, উসূলবিদ, সূফী ও দার্শনিক ইমাম 
আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ গাষালী (রাহ), যার পরিচয় কারোই অজানা নয় | 


. ১৩৭ 


ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৪/১৪৮-২৮২ । 
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ফিকহ ও উসূল ফিকহ বিষয়ে তার লেখা বই শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম পাঠ্য ও তথ্য 
গ্রন্থ | তিনি তার “আল-মানখুল” নামক উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে ইমাম 
আবু হানীফার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন | এখানে কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি: 
ولا اكتراث بمخالفة أبي حنيفة فيها فإني أقطع بخطئه في تسعة أعشار‎ 
مذهبه...وأما مالك فكان من المجتهدين نعم له زلل .. وأما أبو حنيفة فلم يكن‎ 
مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة ... وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا رضي بقبول‎ 
الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في‎ 
محله... فكثر خبطه لذلك ... ولذلك استكنف كان أبو يوسف ومحمد من اتباعه‎ 
في ثلثي مذهبه لما رأوا فيه من كثرة الخبط والتخليط والتورط في المناقضات...‎ 
وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير‎ 
نظامها.. ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذ اتهموه برومه‎ 
نتعصب للشافعي ...على ابي حنيفة..‎ Lily তত خرم الشرح.. ولعل الناظر‎ 
وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين عن مقتصرين على اليسير من الكثير‎ 
“আবু হানীফার বিরোধিতাকে আমি মোটেও পরোয়া করি না। কারণ আমি 
সুনিশ্চিত যে, তার মাযহাবের দশভাগের নয় ভাগই ভুল, ... মালিক মুজতাহিদ 
ছিলেন । হা, তার কিছু ভুল ছিল | ... আর আবু হানীফা মূলতই মুজতাহিদ ছিলেন না | 
কারণ তিনি আরবী ভাষা জানতেন না... এবং তিনি হাদীস জানতেন না; এজন্য 
তিনি যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করতে রাষী হন এবং সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করেন। 
_ফিকহী মানসিকতাই তার ছিল না; এজন্য তিনি এমন স্থানে কিয়াস করতেন যেখানে 
কিয়াস করা হয় না.... ١ এজন্য তার ভুলভ্রান্তি ব্যাপক হয় | একারণে আবূ ইউসূফ ও 
মুহাম্মাদ তার মাযহাবের দুইতৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন; কারণ তীরা এর 
মধ্যে ভুলত্রান্তি, গৌজামিল ও স্ববিরোধিতার ব্যাপকতা দেখতে পান । ... আবূ হানীফা 
রাহিমাহুল্লাহ শরীয়তকে সম্পূর্ণ 'উল্টে দিয়েছেন, উপরকে নিচে ও নিচেকে উপরে 
করেছেন, শরীয়তের ধারা কলুষিত করেছেন এবং এর পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন ।... 
এজন্যই উম্মতের সালফে সালেহীন তার বিষয়ে কঠিন আপত্তি ও নিন্দা করেছেন। 
তাঁরা তাকে শরীয়ত নষ্ট করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন ।... হয়ত পাঠক ধারণা 


করবেন যে, আমরা শাফিয়ীর পক্ষে মাযহাবী গৌঁড়ামি বশত আবু হানীফার বিরুদ্ধে 
এরূপ বলছি । .... কখনোই নয় | এ সকল কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা একান্তই ইনসাফ 


www.pathagar.com 
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অবলম্বন করে কথাগুলো বলেছি, মধ্যপস্থা অবলম্বন করেছি এবং এ বিষয়ে অনেক কথা 
বলা যেত তবে আমরা অল্প কথা বলে শেষ করছি ।”১ 
১৪. ফিকহ বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা 

ফিকহী অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে নিমের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

(১) ইমাম আবু হানীফা তার সকল মতই কোনো না কোনো তাবিয়ী বা 
সাহাবী থেকে গ্রহণ করেছেন । ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল বলেন: 
لان أهل‎ 4১৩৬ كان أبو حنيفة تابعة ما اخترع قولا ولا أنشر‎ এ 


الكوفة إبراهيم التيمى والشعبي والحكم وغيرهم 

“আবূ হানীফা তো একান্তই অনুসারী ছিলেন, তিনি কোনো মত উদ্ভাবন 
করেন নি এবং কোনো মতভেদও সৃষ্টি করেন নি । কারণ ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, 
হাকাম ও কৃফার অন্যান্য আলিমের তিনি অনুসারী ছিলেন ।”** 

যে মত ইবরাহীম নাখয়ী, আলকামা, হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান প্রমুখ 
তাবিয়ী আবূ হানীফার পূর্বেই গ্রহণ করেছেন, অথবা রাবীয়াহ, সুফইয়ান সাওরী, 
ইবনুল মুবারাক প্রমুখ ফকীহ গ্রহণ করেছেন সে মতের জন্য আবূ হানীফা নিন্দিত 
হলেন, কিন্তু অন্যরা হলেন না!” 

(২) ইমাম আবূ হানীফার বিরোধীগণ তার নামে এমন কিছু মত উল্লেখ 
করেছেন যা তিনি কখনোই বলেন নি | তার মত ভুল বুঝে বা ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা 
করে তার নামে এ সকল মত প্রচার করা হয়েছে | 

(৩) ইমাম আবু হানীফার যে সকল মত হাদীস বিরোধী বলে প্রচার করা হয়েছে 
এগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রে তার মতের পক্ষে সহীহ হাদীস বিদ্যমান । কিছু মতের পক্ষে 
হাদীস না থাকলেও কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর মত বা কর্ম বিদ্যমান । প্রসিদ্ধ চার ইমাম 
ও অন্য সকল ফকীহের মাযহাব বা মতের মধ্যেই আমরা এরূপ কিছু মত দেখতে পাই, 
যার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই বা তার বিরুদ্ধে সহীহ হাদীস রয়েছে । এ সকল 
ক্ষেত্রে ফকীহ মূলত সাহাবী বা তাবিয়ীগণের মতের উপর নির্ভর করেছেন । 

(৪) ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আওযারী ও অন্য 
সকল ফকীহের ক্ষেত্রে অনেক সহীহ হাদীস পাওয়া যায় যেগুলি তারা গ্রহণ করেন 
নি। বিভিন্ন অজুহাতে, যুক্তিতে বা কারণে তারা তা বর্জন করেছেন । শুধু হাদীসগুলো 


5 গাবালী, আল-মানখুল, পৃ. ৫৪৬, ৫৭৯- ৫৮১, ৬০৮-৬১৮ | 
ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/৯; (মুদ্রিত) ৮/২৪০ । 
১০ ঢু মুহাম্মাদ কাসিম আল-হারিসী, মাকানাতু আবী হানীফাহ, পৃ. ৩১৮-৫০৬ | 
12 


www.pathagar.com 


প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ৯৮ 
উল্লেখ করে উক্ত ইমাম হাদীসটির বিরোধিতা করেছেন বলে লিখলে তা অজ্ঞতা বা 
বিদ্বেষের প্রকাশ বলে গণ্য হবে | . 

(৫) প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবন আব্দুল বার্র (৪৬৩ হি) বলেন: 
أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك والسبب والموجب‎ 
لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما... وكان رده لما رد من‎ 
أخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن‎ 
قال بالرأي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي‎ 
وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب‎ 
فيها برأيهم واستحسانهم فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف.. وما أعلم أحدا من‎ 
أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب سنة‎ 
أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ... عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك‎ 
بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي يل مما قال مالك فيها برأيه.. ليس لأحد‎ 
من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي  ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو‎ 
بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك أحد‎ 

سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه إثم الفسق. 

মুহাদ্দিসগণ আবু হানীফার নিন্দায় বাড়াবাড়ি করেছেন এবং এ বিষয়ে সীমালজ্বন 
করেছেন। এর কারণ মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে তিনি কিয়াস ও ইজতিহাদকে হাদীসের 
মধ্যে ঢুকিয়েছিলেন এবং এদুটিকে গ্রহণ করেছিলেন | ... তিনি যে সকল হাদীস 
প্রত্যাখ্যান করেছেন তা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই করেছেন | তার এ সকল মতের 
(যেগুলিকে হাদীস বিরোধী বলে প্রচার করা হয়) অধিকাংশই তার পূর্বে অনেক আলিম 
গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর পরেও যারা কিয়াস ও ফিকহ নিয়ে কথা বলেছেন তাদের 
অনেকেই এ সকল মত গ্রহণ করেছেন। তার মাযহাবে হাদীস বিরোধী বলে কথিত যা 
কিছু রয়েছে তার প্রায় সবগুলিতেই তিনি ইবরাহীম নাখয়ী, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের 
ছাত্রগণ বা তার দেশের (কৃফার) অনুরূপ আলিমদের অনুসরণ করেছেন । তবে তিনি ও 
তার সাম্বীরা এ সকল মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে সান্তাব্য ঘটনা ও শাখাপ্রশাধা বের 
করে সাম্ভাব্য সমস্যার সমাধান বলার গভীরে প্রবেশ করেছেন ও বেশি পরিমাণে 


করেছেন 1... আমার জানা মতে প্রত্যেক আলিমেরই কুরআনের কোনো আয়াত বা 
কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে নিজস্ব মাযহাব বা মত রয়েছে যার ভিত্তিতে তিনি অন্য একটি 
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হাদীস গ্রহণযোগ্য একটি TU করে বা নাসখ দাবী করে প্রত্যাখ্যান করেন । ... 
(মিসরের প্রসিদ্ধ ফকীহ) লাইস ইবন সাদ বলেন: আমি মালিক ইবন আনাসের ৭০টি 
মাসআলা বাছাই করেছি, যেগুলিতে তিনি রাসূলুল্লাহ ()-এর হাদীসের বিরুদ্ধে নিজের 
মত অনুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন । .... উম্মাতের কোনো আলিমই রাসূলুল্লাহ (HE) থেকে 
একটি হাদীস তার নিকট প্রমাণিত হওয়ার পরে তা কোনো কারণ ছাড়া প্রত্যাখ্যান করেন 
না । তিনি অন্য একটি হাদীসের কারণে এ হাদীস রহিত হয়েছে বলে দাবি করেন, অথবা 
ইজমার দাবিতে হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেন, অথবা এমন একটি কর্মের কারণে হাদীসটি 
পরিত্যাগ করেন, যে কর্মকে গ্রহণ করা তার মূলনীতি অনুসারে জরুরী, অথবা তিনি 
হাদীসটির সনদ ক্রটিযুক্ত বলে দাবি করেন । যদি কেউ কোনো কারণ ছাড়া কোনো সহীহ 
হাদীস প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সে পাপী বলে গণ্য হবে। তার ন্যুনতম দীনদারীই 
বিনষ্ট হয়ে যাবে, ইমাম হিসেবে স্বীকৃত হওয়া তো অনেক দূরের কথা !"** 

প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি) বলেন: 
مُخالفة‎ ১5১০৩ أَنهُمْ‎ Cll এ بأبي حنيفة 9 عَيْرِه من‎ bh وَمَنَ‎ 
55205 চে এ ES pele غَيْرِهِ فق أخطأ‎ এ لصتّحيح لقيّاس‎ ॥ ১৮১০ 

“যদি কেউ ধারণা করে যে, আবু হানীফা অথবা মুসলিমদের অন্য কোনো 


ইমাম কিয়াস বা অন্য কোনো অজুহাতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সহীহ হাদীসের 
বিরোধিতা করেছেন তবে তার ধারণাটি অন্যায় ও ভুল বলে গণ্য । এ ব্যক্তি হয় 


আন্দাজে, অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় এরূপ কথা বলেছে ।”১*২ 
প্রসিদ্ধ সৌদি মুহাদ্দিস শাইখ আলী ইবন নাইফ আশ-শাহ্হুদ বলেন: 


ما اشتهر من أن أهل الرأي بضاعتهم في الحديث مزجاة كلام غير 
صحيح» ولا يدعمه الدليل ... فاتهامهم بأنهم أصحابُ ls ০6০‏ بضاعتهم 
في الحديث مزجاةً فيه شطط AS‏ وعصبية مقيتة. ... مثال ذلك : كان 
الإمام أبو بكر بن أبي شيبة من المخالفين لأهل الرأيء شديد التمسك بالأثرء 
ومن ثم فقد أحصى المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة» رحمه الله السنة 
فبلغت- على حدٌ زعمه- مئة وأربعا وعشرين مسألة لا غير... ومعنى هذا 


১৪ ইবন আব্দুল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম ২/২৮৯ 1 
২ ইবন তাইমিয়া, যাজমৃউল ফাতাওয়া ২০/৩০৪-৩০৫ । 
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أن الإمام أبا حنيفة ... قد وافق السنة فيما سوى هذه المسائل القليلة وهي‎ 
بعشرات الآلاف. ولو نظرنا في هذه المسائل التي ذكرها ابن أبي شيبة في‎ 
, رده على الإمام أبي حنيفة رحمه الله لوجدنا ما يلي : أ - معظمها أمور‎ 
مختلف فيها منذ عهد الصحابة لم ينفرد فيها الإمام أبو حنيفة . ب- أو أمور‎ 

. وجد ما هو أقوى منها فلم يعمل بها‎ 
و‎ “আহলুর রায়' (কিয়াসপন্থী বা হানাফীগণ) হাদীস 
কম জানেন । কথাটি সঠিক নয়। দলীল এ কথা সমর্থন করে না।... তাদেরকে 
কিয়াসপন্থী বলে অভিযোগ করা, হাদীস বিষয়ে তাদের জ্ঞান কম বলে দাবি করা বড় 
অন্যায়, সীমালজ্ৰন ও ঘৃণ্য মাযহাবী কোন্দলের প্রকাশ । একটি উদাহরণ দেখুন | 
ইমাম আবূ বকর ইবন আবী শাইবা আহলুর রায় বা কিয়াসপস্থীদের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন, হাদীস পালন করার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আবূ হানীফা 
রাহিমাহুল্লাহ যে বিষয়গুলিতে হাদীসের বিরোধিতা করেছেন সে বিষয়গুলি তিনি 
গণনাকরে একত্রিত করেছেন | ইবন আবী শাইবার মতানুসারে আবূ হানীফা শুধুমাত্র 
১২৪টি মাসআলাতে হাদীসের বিরোধিতা করেছেন | ... এর অর্থ ইমাম আবু হানীফা 
মাত্র সামান্য এই কটি মাসআলা ছাড়া বাকি সকল মাসআলায়, হাজার হাজার 
মাসআলায় হাদীস অনুসরণ করেছেন। ইবন আবী শাইবা উল্লেখকৃত এ 
মাসআলাগুলি, যেগুলিতে তিনি ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্াহর মত খণ্ডন করেছেন 
সেগুলি যাচাই করলে আমরা দেখি (১) এগুলির অধিকাংশই সাহাবীগণের যুগ থেকে 
মতভেদীয় মাসআলা, কোনোটিই ইমাম আবূ হানীফার একক মত নয় । অথবা (২) 
এগুলির মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলিতে ইমাম আবূ হানীফা ইবন আবী 
শাইবার উল্লেখ করা হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী অন্য দলিল পেয়েছেন, যে কারণে 
তিনি এ হাদীস গ্রহণ করেন নি ।” 
এরপর শাইখ শাহ্হুদ কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, যেগুলিতে তিনি 
প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম ইবন আবী শাইবা যে মাসআলার জন্য ইমাম আবূ হানীফাকে 
অভিযুক্ত করেছেন, তিনি নিজেই মুসান্নাফ IC অন্যত্র .এ মত অনেক সাহাবী-তাবিয়ী 
থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং এ সকল মতের পক্ষে অন্য হাদীস রয়েছে ।”” 


১৩ আলী ইবন নাইফ আশ-শাহ্হুদ, আল-খুলাসাতু ফী আসবাবি ইধতিলাফিল ফুকাহা, পৃ. ১৯২-১৯৭ ৷ 
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১৫. ফিকহ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা 
আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন হিব্বান, খতীব বাগদাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস ইমাম 
আবূ হানীফা থেকে হাদীসের বিরুদ্ধে ও কিয়াসের পক্ষে এমন কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত 
করেছেন যা কোনো তাবিয়ী ফকীহ তো দূরের কথা কোনো ফাসিক মুমিনও বলতে 
পারেন না। সনদ বিচারে এগুলো জাল । তবে এগুলির সনদ বিচার জরুরী নয় । যদি 
কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা এরূপ কথা 
বলেছেন, তবে তা উক্ত নির্ভরযোগ্য রাবীর নির্ভরযোগ্যতা নষ্ট করবে এবং তার 
ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে গণ্য হবে | কারণ আমরা দেখেছি যে, ইমাম 
আবু হানীফা তার জীবদ্দশাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন | অগণিত তাবি-তাবিয়ী আলিম 
তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তার মত প্রচার 
করেন। তার ছাত্র ও অনুসারীরা তার সকল মত সংরক্ষণ ও প্রচারে আপোষহীন 
ছিলেন | তারা তার থেকে যে সকল বক্তব্য বর্ণনা করেছেন সেগুলোর বিপরীত উদ্ভট 
বর্ণনাগুলো ভিত্তিহীন বলে গণ্য । এখানে তার ছাত্র ও অনুসারীদের সূত্রে বর্ণিত 
ফিকহ, হাদীস, মাযহাব, তাকলীদ ইত্যাদি বিষয়ক তার কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি | 
১৫. ১. হাদীস ও কিয়াসের ক্ষেত্র 
তার বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা দেখি যে, সহীহ হাদীসকেই তিনি তার 
মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন | এমনকি তার মত বা মাযহাবের বিপরীতে 
কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি 
কিয়াস অপছন্দ করতেন । যেখানে কোনো আয়াত, হাদীস বা সাহাবীর মত নেই 
সেখানেই শুধু কিয়াস করতেন | ইতোপূর্বে এ বিষয়ে তাঁর কিছু বক্তব্য আমরা 
দেখেছি। এ প্রসঙ্গে তার আরো অনেক বক্তব্য তার ছাত্র ও অনুসারীরা উদ্ধৃত 
করেছেন | কয়েকটি বক্তব্য দেখুন: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي‎ 
১. “কোনো হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে সেটিই আমার মাযহাব ।”১৪০ 
البول في المسجد أحسن من بعض القياس‎ 
২. “অনেক কিয়াস আছে যার চেয়ে মসজিদে পেশাব করা উত্তম 1৮১৪ 


১৫৪ ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৬৩ ١ 
১৪৫ সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ২৭। 
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০১৯ باتباع السنة فمن‎ ০০ إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي‎ 
عنها ضل... لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن ... لم تزل الناس في صلاح‎ 
ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا‎ 
৩. “খবরদার! আল্লাহর দীনের বিষয়ে যুক্তি-কিয়াস বা নিজস্ব মত দিয়ে কথা 
বলবে না। তোমরা অবশ্যই সুন্নাতের অনুসরণ করবে । যে ব্যক্তি সুন্নাতের বাইরে যাবে 
সে বিভ্রান্ত হবে। ... সুন্নাত না হলে আমাদের মধ্যে কেউই কুরআন বুঝতো না । .... 
যতদিন পর্যন্ত মানুষদের মধ্যে হাদীস শিক্ষাকারী বিদ্যমান থাকবে ততদিন তারা ভাল 
থাকবে | যখন তারা হাদীস বাদ দিয়ে ইলম চর্চা করবে তখন তারা নষ্ট হয়ে যাবে 1” 

كذب وال وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس على النص» وهل 
يحتاج بعد النص إلى قياس! أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو 
أقضية الصحابة » فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به. 
৪. “যারা বলেন যে, আমরা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের উপর কিয়াসকে‏ 
অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি- আল্লাহর কসম! তারা আমাদের নামে মিথ্যা বলেন এবং অপবাদ‏ 
প্রদান করেন । কুরআন হাদীসের বক্তব্য বা নসৃস থাকলে কি কিয়াসের কোনো‏ 
প্রয়োজনীয়তা থাকে?! আমরা মাসআলার দলীল দেখি আল্লাহর কিতাব বা সুন্নাতের‏ 
মধ্যে অথবা সাহাবীগণের ফয়সালার মধ্যে । যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো দলীল না পাই‏ 

তখন কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত কোনো বিধানের উপর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কিয়াস করি 1”১* 
প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবীদী (১২০৬হি) বলেন: 

نسب إلى إمامنا أنه يقدم القياس على النص... هذه النسبة إليه غير 
صحيحة فإن الصحيح المنقول في مذهبه تقديم النص على القياس. 
“আমাদের ইমামের নামে বলা হয়েছে যে, তিনি কিয়াসকে 'নস' (কুরআন-‏ 
হাদীসের বক্তব্য বা ওহীর কথা)-এর উপরে স্থান দেন । এ কথাটি সঠিক নয় ١ কারণ‏ 
তার মাযহাবে সহীহভাবে বর্ণিত মত হলো “নস'-কে অর্থাৎ কুরআন বা হাদীসের‏ 

বক্তব্যকে 'কিয়াস'-এর চেয়ে অগ্রগণ্য করা ।”+%৮ 


১৪৬ ইরাকী, আব্দুর রহীম ইবন হুসাইন (৮০৬ হি), আল-মুসতাখরাজ আলাল মুসতাদরাক, পৃ ১৫; শা'রানী, 
আল-মীযানুল কুবরা ১/১৫ ١ 

১৪৭ মোল্লা আলী কারী, শারহু মুসনাদি আবী হানীফাহ ১/৬। 

১৮ যাবীদী, উকৃদুল জাওয়াহিলি মুনীফা, পৃ. ১৯। 
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আল-ফিকনুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১০৩ 
মোল্লা আলী কারী বলেন: 
وسموا الحنفية أصحاب الرأي على ظن أنهم ما يعملون بالحديث بل‎ 
ولا يعلمون الرواية والتحديث لا في القديم ولا في الحديث مع أن مذهبهم‎ 
القوي تقديم الحديث الضعيف على القياس المجرد الذي يحتمل التزييف‎ 
“বিরোধীরা হানাফীদেরকে “রায়পন্থী' (কিয়াসপন্থী) বলে আখ্যায়িত 
করেছেন । কারণ তাদের ধারণা যে, হানাফীগণ হাদীস পালন করেন না; বরং তারা 
হাদীস জানেন না; অতীতেও না বর্তমানেও না; অথচ হানাফীগণের শক্তিশালী 
মাযহাব হলো যয়ীফ হাদীসকে কিয়াসের বিপরীতে অগ্রগণ্য ও গ্রহণ করা কারণ 


কিয়াসে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার সম্ভাবনা বিদ্যমান !”** 
আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি) ইমাম শারানী (৯৭৩হি)-এর সূত্রে বলেন: 


قد أطال الإمام أبو جعفر الكلام في تبرئة أبي حنيفة من القياس بغير 
ضرورة ورد على من نسب إلى الإمام تقديم القياس على النص وقال : إنما 
الرواية الصحيحة عنه تقديم الحديث ثم الآثار ثم يقيس بعد ذلك ولا خصوصية 
للإمام في القياس بشرطه المذكور بل جميع العلماء يقيسون في مذائق الأحوال إذا 
لم يجدوا في المسئلة نصا انتهى وفيه أيضا : اعتقادنا واعتقاد كل منصف في أبي 
حنيفة أنه لو عاش حتى دونت أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من 
البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل في 
مذهبه كما قل في مذهب غيره لكن لما كانت أدلة الشريعة متفرقة في عصره مع 
التابعين وتبع التابعين في المدائن والقرى كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره 
من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها 
“ইমাম আবু হানীফা প্রয়োজন ছাড়া কিয়াস করেছেন বা কিয়াসকে কুরআন ও‏ 
হাদীসের বক্তব্যের উপরে স্থান দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ করা হয় ইমাম আবূ জাফর‏ 
তাহাবী বিস্তারিতভাবে তা খণ্ডন করেছেন | তিনি বলেন: তার থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত‏ 


হয়েছে যে, হাদীসকে সর্বপ্রথম এবং এরপর সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত অগ্রগণ্য 
হিসেবে গ্রহণ করতে হবে । এরপর তিনি কিয়াস করতেন | আর এরূপ কিয়াস করা 


১» মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ ১/৩ | 
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প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১০৪ 


ইমাম আবূ হানীফার একক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং সকল আলিমই এরূপ অবস্থায় কিয়াস 
করেন; যখন তারা সংশ্লিষ্ট মাসআলায় কুরআন-হাদীসের বক্তব্য পান না। ... আবূ 
হানীফার বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস এবং সকল নিরপেক্ষ মানুষের বিশ্বাস যে, তিনি যদি 
শরীয়তের হাদীসগুলো সংকলিত ও গ্রস্থায়িত হওয়া পর্যন্ত এবং মুহাদ্দিসগণ মুসলিম 
হস্তগত হতো তবে তিনি যত কিয়াস করেছিলেন সকল কিয়াস পরিত্যাগ করতেন এবং 
অন্যান্য ইমামের মাযহাবের মতই তার মাযহাবে কিয়াস কমে যেত | কিন্তু তার যুগে 
শরীয়তের দলীলগুলো বিভিন্ন দেশে ও শহরে বিদ্যমান তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের 
নিকট বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এজন্য তার মাযহাবে অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে কিয়াস-এর 
পরিমাণ বেশি হয়েছে । সংশ্লিষ্ট মাসাইলে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য না পাওয়ার কারণেই 
তাকে বাধ্য হয়ে কিয়াস করতে হয়েছে ।”১* 

আল্লামা সাখাবী (৮৩১-৯০২ হি) বলেন: 
المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلالة سواه .... جميع الحنفيه على أن‎ 
مذهب إمامهم أيضا ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس ... قول‎ 

ابن منده على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن 

“অন্য দলীল না থাকলে মুরসাল হাদীস প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে (অর্থাৎ 
মুরসাল হাদীস একটু দুর্বল হলেও কিয়াস বা যুক্তির চেয়ে উত্তম) ... হানাফী 
ফকীহগণ সকলেই বলেছেন, তাদের ইমামের মত হলো কিয়াসে চেয়ে দুর্বল হাদীস 
উত্তম |... ইবন মান্দহ বলেছেন: এক্ষেত্রে যায়ীফ' (দুর্বল) হাদীস বলতে 'হাসান' 
(সামান্য দুর্বল গ্রহণযোগ্য) হাদীস বুঝানো হয় 1৮১৫১ 
১৫. ২. হাদীসের সনদ যাচাই | 

ইবন মান্দাহ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করেছেন। যয়ীফ 
হাদীসকে কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য করা থেকে কেউ হয়ত বুঝেন যে, ইমাম আবূ 
হানীফা হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে টিলেমি করতেন । বিষয়টি ঠিক উল্টো । তিনি 
হাদীসের সনদ যাচাইয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস 
নেই সে বিষয়ে সামান্য দুর্বল “হাসান” বা “মুরসাল” হাদীস তিনি এবং সে যুগের 
সকল ফকীহই গ্রহণ করতেন | যে হাদীস “সহীহ” হাদীসের ৫টি শর্তই পূরণ করে, 
কিন্তু বর্ণনাকারীর স্মৃতি ও নির্ভুল বর্ণনা শক্তির কিছু দুর্বলতা ছিল, এরূপ হাদীসকে 


১৫০ আব্দুল হাই লাখনবী, আল-জামিউস সাগীর: আন-নাফিউল কাবীর-সহ, পৃ. ৩৪ | 
১৫১ সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১/৮৩ | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১০৫ 


“হাসান” বলা হয় । তৃতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত “হাসান” পরিভাষাটি 
ব্যবহৃত হতো না। সহীহ হাদীসের শর্ত পূরণ করে না এরূপ সকল হাদীসকেই 
“যয়ীফ” বলা হতো | এজন্য “হাসান”-ও যয়ীফের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো | 
প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবীদী বলেন: 
يروى عنه أنه كان يقول: ضعيف الحديث أحب إلي من آراء الرجال»‎ 
المراد منه الضعيف الذي من قبل سوء حفظ راويه...‎ ks, 
“ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, “মানুষের ইজতিহাদী 
মতের চেয়ে যয়ীফ (দুর্বল) হাদীস আমার নিকট অধিক প্রিয় ।' এখানে যয়ীফ বলতে 
সে হাদীস বুঝানো হয়েছে যার দুর্বলতা শুধু রাবীর মুখস্থ শক্তির কারণে 1৮১৭২ 
হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয়ে তার কঠোরতার কারণে তিনি হাদীস 
শ্রবণের সময় থেকে বর্ণনার সময় পর্যন্ত পুরোপুরি মুখস্থ রাখাকে হাদীস বর্ণনার 
বৈধতার শর্ত বলে গণ্য করতেন । তিনি বলেন: 
يوم‎ এ] 25 7 من الحديث إلا بمَا يَحفظة‎ SSS أن‎ 988 এ لا‎ 
“যে হাদীস শ্রবণের দিন থেকে বর্ণনার দিন পর্যন্ত মুখস্থ আছে সে হাদীস 
ছাড়া অন্য হাদীস বর্ণনা করা কোনো মানুষের জন্য সঠিক নয় ।”*** 
শুধুই সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসের উপর নির্ভর করার বিষয়ে তিনি বলেন: 
إذا جاء الحديث الصحيح الاسناد عن النبي يل عن الثقات أخذنا به فإذا‎ 
جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم‎ 
“যখন নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (%) থেকে কোনো হাদীস সহীহ 
সনদে আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তা গ্রহণ করি । যখন এরূপ কথা সাহাবীগণ 
থেকে বর্ণিত হয় তখন আমরা তাদের কথার বাইরে যাই না । আর যখন তাবিয়ীগণের 
কথা বর্ণিত হয় তখন আমরা তাদের সাথে ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করি 1৮১ 
তিনি দুর্বল মুহাদ্দিস বা রাবীদের শুধু বর্জনই করতেন না, উপরন্তু তাদের 
মিথ্যাচার বা দুর্বলতা প্রকাশ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় সবাইকে সচেতন 
করতেন । কয়েকজন দুর্বল রাবী সম্পর্কে তিনি বলেন: 


১৫২ ষাবীদী, উকৃদুল জাওয়াহির, পৃ. ২২ । 
১৫০ ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রাদিল মুহতার ১/১৫২; কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ, পৃ. ২৫৭ | 
১৫” সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৭৪; ইবন আব্দুল বার, আল-ইনতিকা পৃ. ১৪৪ | 
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প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১০৬ 
ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء وما لقيت فيمن لقيت أكذب من‎ 
جابر الجعفي ما أتبته قط بشئ من رأي الا جاءني فيه بحديث وزعم ان‎ 

عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله يل لم يظهرها... 
“আমি যাদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে আতা ইবন আবী রাবাহের চেয়ে‏ 
উত্তম কাউকে দেখি নি এবং জাবির জুফীর চেয়ে অধিক মিথ্যাবাদী আর কাউকে‏ 
দেখি নি। আমি যে কোনো কিয়াসী মাসআলা তাকে বললেই সে তার পক্ষে একটি‏ 
হাদীস বলে দিত । সে দাবী করত যে, তার কাছে রাসূলুল্লাহ (%%)-এর এত হাজার‏ 
হাদীস রয়েছে, যা সে এখনো প্রকাশ করে নি ।”***‏ 
সাইমারী (৪৬৩হি) তার সনদে ইবনুল মুবারাক থেকে উদ্ধৃত করেছেন:‏ 
قدم محمد بن واسع إلى خراسان ... فاجتمع عليه قوم فسألوه عن أشياء من 
الفقه فقال إن الفقه صناعة لشاب بالكوفة يكنى Ul‏ حنيفة فقالوا له إنه ليس يعرف 
الحديث فقال ابن المبارك كيف تقولون له لا يعرف لقد ستل عن الرطب بالتمر قال 
لا بأس به ققالوا حديث سعد فقال ذاك حديث شاذ لا يؤخذ برواية زيد أبي عياش 
(مداره على زيد بن عياش وهو مجهول).. فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث 
“(ইরাকের প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস) মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি (১২৩ হি),‏ 
খুরাসানে আগমন করেন । তখন কিছু মানুষ তার নিকট সমবেত হয়ে ফিকহের‏ 
বিভিন্ন বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করেন । তিনি বলেন: ফিকহের বিষয়ে পারদর্শী কৃফার আবূ‏ 
হানীফা নামক এক যুবক | তারা বলেন: তিনি তো হাদীস জানেন না 1 তখন ইবনুল‏ 
মুবারাক বলেন: আপনারা কিভাবে বলছেন তিনি হাদীস জানেন না? খুরমা খেজুরের‏ 
বিনিময়ে গাছ পাকা খেজর ক্রয় করার বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:‏ 
এতে অসুবিধা নেই | তখন তাকে বলা হয়, সা'দ (রা)-এর হাদীসে এর আপত্তি‏ 
রয়েছে? তিনি বলেন: এ হাদীসটি শায (দুর্বল); যাইদ আবী আইয়াশের বর্ণনা গ্রহণ‏ 
করা যায় না।'- এ হাদীসের একমাত্র রাবী যাইদ ইবন আইয়াশ, তিনি‏ 


অজ্ঞাতপরিচয় ।- ইবনুল মুবারাক বলেন: যে ব্যক্তি এভাবে সনদ যাচাই করতে 
পারে তার বিষয়ে কিভাবে বলা যায় যে, তিনি হাদীস জানতেন না?”১»৬ 


১৫৫ আইনী, মাগানীল আখইয়ার ৩/৩৬৯; ইবন আদী, আল-কামিল ২/১১৩; ইবন হাজার, তাহযীব 
২০/৮০; তিরমিযী, আস-সুনান ১২/৪৯২ | 
** সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ২৬ । মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, মুআত্তা ৩/১৬২ 1 
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উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ক হাদীসটি ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবন 
মাজাহ ও তিরমিযী সংকলন করেছেন । হাদীসটির সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য, শুধু 
তাবিয়ী যাইদ ইবন আইয়াশ আবু আইয়াশ কিছুটা অপরিচিত ١ এজন্য ইমাম আবু 
হাদীসটিকে যয়ীফ বলে গণ্য করেছেন । আর শুধু এ রাবীর কারণেই বুখারী ও মুসলিম 
হাদীসটি গ্রহণ করেন নি । এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসের সনদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে 
ইমাম আবু হানীফার শর্ত অনেকক্ষেত্রে বুখারী ও মুসলিমের শর্তের মতই | 

আরো লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধতম দু ছাত্র আবূ ইউসুফ ও 
মুহাম্মাদ এ হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন এবং টাটকা গাছপাকা খেজুরের বিনিময়ে 
খুরমা খেজুর ক্রয়বিক্রয় নিষেধ করেছেন ।*" এ জাতীয় হাদীসের মান-নির্ধারণে 
হাদীসতাত্বিকভাবে এরূপ মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক | 
১৫. ৩. মাযহাব ও তাকলীদ 

আলিম-গবেষকদের জন্য ইজতিহাদী মাসাইলে ইমামের সব কথা নির্বিচারে গ্রহণ 
করা বা “নির্বিচার তাকলীদ" করার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি করতেন ইমাম আবু হানীফা | 
ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (১৫৮-২৩৩ হি) তার “তারীখ' গ্রন্থে তার উত্তাদ আবূ 
নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন (১৩০-২১৮ হি)-এর নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: 
ثقة... وسمعت زفر يقول كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو‎ 583 
يوسف ومحمد بن الحسن فكنا نكتب عنه... فقال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف‎ 
ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه‎ 


غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد 

“যুফার নির্ভরযোগ্য |... আমি যুফারকে বলতে শুনেছি, আমরা 53 

নিকট যাতায়াত করতাম, আমাদের সাথে আবু ইউসূফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও 

থাকতেন। তখন আমরা তার বলা মাসৃআলাগুলো লিখতাম । একদিন তিনি আবৃ 

ইউসৃফকে বললেন: ইয়াকুব, তোমার কপাল পুড়ক! আমার থেকে যা কিছু শোনো সব 

লিখো না। কারণ আমি আজ একটি বিষয় সঠিক মনে করি কিন্তু আগামীকাল তা 

পরিত্যাগ করি | আবার আগামীকাল যে মত গ্রহণ করব পরশু তা পরিত্যাগ করব ।”১৮ 
তার মত গ্রহণ বা তাকলীদ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলতেন: 


° যুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসূত ৫/৬৮; আল-মুআত্তা ৩/১৬২; মারগীনানী, আল-হিদায়া ৩/৬৪; 
আব্দুল্লাহ ইবন মাহমুদ মাউসিলী, আল-ইথতিয়ার ২/৩৩; ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ৬/১৪৪ ١ 
১৫৮ ইবন মায়ীন, আত-তারীখ (দূরীর সংকলন) ৩/৫০৩-৫০৪ | 
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প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১০৮ 
عليه فمن‎ 0০২৪ هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما‎ 
جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب‎ 
“এ হলো নুমান ইবন সাবিতের (অর্থাৎ তার নিজের) মত | আমাদের ক্ষমতা ও 
সাধ্যের মধ্যে আমরা এ মতটিই সবচেয়ে ভাল বলে মনে করেছি | কেউ যদি এর চেয়ে 
ভাল মত দিতে পারেন তবে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বলে গণ্য হবে ।”১ 
ইমাম আবূ হানীফা ও তার ছাত্রগণ বলেছেন যে, মুফতী বা আলিমের জন্য 
কোনো ফাতওয়া বা মাসআলার জন্য কুরআন, হাদীস বা ইজতিহাদের দলীলটি না জেনে 
শুধু ফাতওয়ার বই থেকে ফাতওয়া দেওয়া নিষিদ্ধ | ইমাম আবূ হানীফা বলেন: 
بكلامي‎ ৪৪ لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن‎ 
“যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে নি তার জন্য আমার বক্তব্য বা মাযহাব 
অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া সঠিক নয় ।”** 
ইমাম যুফার বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি: 
لا يحل لمن يفتى من كتبي أن يفتي حتى يعلم من اين قلت‎ 
“আমি কোন্‌ দলীলের ভিত্তিতে আমার মত গ্রহণ করেছি তা না জানা পর্যন্ত 
আমার বই থেকে ফাতওয়া দেওয়া কারো জন্য হালাল নয় ।”১১১ 
এজন্য তিনি তার ছাত্রদেরকে বলতেন: 
لكم دليل فقولوا به‎ 4৯5 إن‎ 
“যদি তোমরা কোনো দলীলকে গ্রহণযোগ্য বলে দেখতে পাও তবে সে 
'দলীলের ভিত্তিতেই মত প্রদান করবে 1” 
সাধারণ মানুষের জন্যও হাদীস শুনে তা পালনের বিষয়ে ইমাম আযম তার 
অনেক ছাত্রের চেয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন | আল্লামা ইবন নুজাইম (৯৭০ হি) বলেন: 
Ll ولكن‎ SAL তি 02 .. فظن أنهُ 24508 أكل‎ .. লিসি لو‎ 
ولا 26 قلا كقارة‎ El 2595 Hs وَالْمَحْجُوم...‎ পিক ০ 5] 
العمل به خلافا لأبي يُوسف؛ لأنه‎ aly الحبيث‎ Ab 09 عِندَهُمَا؛‎ এ 


১৫৯ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, হুজ্জাতুল্রাহিল বালিগা ১/২০৩; খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ 
১৩/৩৫২; নুমান ইবন মাহমুদ আলুসী, জালাউল আইনাইন, পৃ. ২০৩ । 

১৯ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩৩১ | 

৯৬১ ইবন আব্দুল বার্র, আল-ইনতিকা, পৃ. ১৪৪-১৪৫ | 

৯ ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রা্দিল মুহতার ১/৬৭ | 
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من هذا‎ Ae عليه بالتاميخ والمنئوخ. .. وق‎ তথ ০৬৭৪ العمل‎ AR س‎ 


০৯১৪ تقييد‎ SE من‎ Hole 555 লও ০১5০ 


“যদি এরূপ সাধারণ মানুষ রোযা-অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করে ... তবে সে যদি 
কারো কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা না করে, কিন্তু “রক্তমোক্ষণকারী ও রক্তমোক্ষণকৃতের 
রোযা ভেঙ্গে যাবে”- এ হাদীসটি সে শুনে এবং এ হাদীসের ভিত্তিতে তার রোযা ভেঙ্গে 
গিয়েছে ভেবে সে পানাহার করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদের 
মতানুসারে তাকে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। কারণ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ 
থেকে যা জানা যায় তদানুসারে আমল করা ওয়াজিব | ইমাম আবূ ইউসুফের মতে 
তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে; কারণ একজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জন্য হাদীস 
অনুসারে আমল করার বিধান নয়; কারণ সে একাধিক হাদীসের মধ্যে কোন্টি ছারা 
কোনটি রহিত তা জানে না... এ থেকে জানা যায় যে, সাধারণ মানুষের মাযহাব হলো 
তার মুফতীর ফাতওয়া, এক্ষেত্রে কোনো একটি মাযহাব নির্ধারণ প্রয়োজনীয় নয় 1”১৯ 

উল্লেখ্য যে, এটি সুনানগ্রছ্গুলোতে সংকলিত সহীহ হাদীস । এর বিপরীতে 
বুখারী সংকলিত হাদীসে ইবন আব্বাস (রা) বলেন: “রাসূলুল্লাহ (%) সিয়াম অবস্থার 
রক্তমোক্ষণ করেন ।”১ অর্থাৎ সিয়াম অবস্থায় রক্তমোক্ষণে সিয়াম ভাঙ্গবে না। 

লক্ষণীয় যে, ইমাম আবু হানীফা এ ব্যক্তির অপরাধ গৌণ বলে গণ্য করেছেন | 
তবে মূলত এটি অপরাধ | হাদীসটি সহীহ কি না এবং এর বিপরীতে সহীহ হাদীস আছে 
কিনা তা গবেষণা না করে একটি হাদীসকে সহীহ শুনেই গ্রহণ করা মুমিনকে বিভ্রান্ত 
করতে পারে | ফিকহী মাসআলার ন্যায় হাদীসের মান নির্ধারণে অন্ধ তাকলীদও নিন্দনীয় | 
১৫. ৪. পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহগণ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফা তার ছাত্র ও অনুসারীদেরকে 
নির্বিচার তাকলীদ থেকে মুক্ত হয়ে দলীলভিত্তিক তাকলীদ, দলীল অনুসন্ধান ও দলীল 
অনুসরণের জন্য তাকীদ দিয়েছেন । বাস্তবে আমরা দেখি যে, ইমামের মতের বিপরীতে 
ভিন্নমত পোষণ করার প্রবণতা হানাফী মাযহাবের মধ্যে যেভাবে আছে অন্য কোনো 
মাযহাবে সেরূপ নেই । মালিকী, শাফিয়ী ও হান্ধালী মাযহাবে ইমামের মতের বিপরীত 
কোনো মত মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত নেই | ইমামের একাধিক মতের মধ্যে একটি গ্রহণের 
বিষয়ে এবং যে বিষয়ে ইমামের মত নেই সে বিষয়ে এ সকল মাযহাবের আলিমগণ 
ইজতিহাদ করেছেন । পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের প্রথম কয়েক প্রজন্মের আলিমগণ 
ইমামের মতের বিপরীতে মত প্রকাশ করেছেন এবং এরূপ ভিন্নমতকে মাযহাবের 


ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ২/৩১৫-৩১৬ ١ 
৯» বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৮৫ । 
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অন্তর্ভুক্ত করেছেন । কারণ ইমাম নিজেই তাদেরকে এরূপ স্বাধীন ইজতিহাদ ও দলীল 
নির্ভরতা শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি তীরা দলিলভিত্তিক তাকলীদ সমর্থন করেছেন, 
দলীল না জেনে ইমামের মতানুসারে ফাতওয়া প্রদান অবৈধ বলেছেন এবং সহীহ 
হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করাও তাকলীদের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। 

ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম যুফার ও অন্যান্য ফকীহের প্রসিদ্ধ ছাত্র, হানাফী 
মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম ইসাম ইবন ইউসূফ ইবন মাইমূন বালখী (২১৫ হি)। 
তিনি বলেন: 


كنت فى مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي 2৬৯‏ رضي الله 
عنه زفر وأبو يوسف وعافية وآخر فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي 
بقولنا حتى يعلم من أين قلنا 
“আমি একটি জমায়েতে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে ইমাম আবূ হানীফা‏ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চার সাথী উপস্থিত ছিলেন: যুফার, আবূ ইউসূফ, আফিয়া ও‏ 
অন্য একজন, তারা সকলে এঁকমত্য প্রকাশ করলেন যে, আমরা আমাদের বক্তব্য‏ 
কোন্‌ দলিল থেকে গ্রহণ করেছি সে দলিল না জানা পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য অনুসারে‏ 
ফাতওয়া দেওয়া কারো জন্য হালাল নয় ।”***‏ 
ইমামের মতের বিপরীতে দলীল পাওয়া গেলে তা অনুসরণ করার বিষয়ে‏ 
ইমাম আযমের নির্দেশ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন আবিদীন বলেন:‏ 
وكان AK‏ فحصل EL‏ من ০০]‏ فِي تخو ّث الْمَدْهَب 
“ইমামের এ কথার ভিত্তিতে তার ছাত্রগণ এভাবেই চলতেন, একারণে ইমাম‏ 
আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ মাযহাবের প্রায় তিনভাগের একভাগ মাসআলাতে‏ 
ইমাম আযমের বিরোধিতা করেছেন ।”১৯,‏ 
ইমাম ইসাম ইবন ইউসুফের সূত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ, যুফার ও অন্যদের‏ 
বক্তব্য উপরে উদ্ধৃত করেছি । ইমাম ইসাম অনেক মাসআলাতে ইমাম আবু হানীফার‏ 
মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন | তাকে এ বিষয়ে আপত্তি করা হলে তিনি বলেন:‏ 
لأن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت 5 فأدرك بفهمه ما لم ندركه 
ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم 


১৬৫ কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ ১/৩৪৭ ١ 
৯৬ ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৬৭ | 
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“ইমাম আবু হানীফার সাথে আমাদের মতপার্থক্য হওয়ার কারণ আবূ হানীফা 
এমন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যা আমরা অর্জন করতে পরি নি। তিনি তার 
জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দিয়ে যা বুঝতেন আমরা তা বুঝতে পারি না। আর না বুঝে তার 
মতানুসারে ফাতওয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় | (যে বিষয়ে ইমামের দলীল 
বুঝতে পারি না সে বিষয়ে তার মতের বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রদান করি 1)” 

আল্লামা ইবন নুজাইম হানাফী (৯২৬-৯৭০ হি) বলেন: 

২০559 0০1 قول‎ চা ০১০ 3৬ قلت: كيف‎ 0 

৫038,‏ قلت: ও‏ أشكل 6 ذلك Hs 2১5 ৮5‏ 0 فيه 3 إلا ما قهمته 
الآن من کلامهم দিও AS‏ تقلُوا عن أصنحابنا ও‏ لا يل 04 يقتي 
এস এও‏ يَعَلَمَ من أَيْنَ ৩ ও‏ تقل فِي 93 0 25০ ০০195‏ 
পা এ‏ وكان ৪৪‏ بخلاف ATA‏ كثيرا؛ لأنة لَمْ يَلَمْ التليل» وكان 

“যদি প্রশ্ন করেন, মাযহাবের পূর্ববর্তী ফকীহগণ মুকাল্লিদ ছিলেন, তাদের 
জন্য ইমাম আযমের মত বাদ দিয়ে বিপরীত ফাতওয়া দেওয়া কিভাবে বৈধ হলো? 
এর উত্তরে আমি বলব: অনেক দিন যাবৎ বিষয়টি আমার মনে খটকা সৃষ্টি করে 
রেখেছিল ı আমি এর কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না | এখন আমি তাদের কথা থেকে যা 
বুঝলাম তার মধ্যে এর উত্তর রয়েছে | তাহলো, তারা উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের 
সাথীরা (অর্থাৎ ইমামগণ) বলেছেন: “আমরা আমাদের মত কোন্‌ দলিল থেকে গ্রহণ 
করেছি সে দলিল না জানা পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া কারো 
জন্য হালাল নয় ।” সিরাজিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ কারণেই ইমাম ইসাম 
(ইবন ইউসুফ) ইমাম আযমের বিরোধিতা করতেন । তিনি অনেক বিষয়ে ইমাম 
আযমের মতের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতেন । কারণ তিনি ইমাম আযমের দলীল 
জানতে পারেন নি এবং তার কাছে অন্য দলীল জোরালো বলে প্রমাণিত হয়েছে, 
তখন তিনি উক্ত দলীল অনুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন ।”** 

ইমাম ইসাম এবং তার ভাই ইবরাহীম (২২৯ হি) হানাফী মাযহাবের তৃতীয় 
টি টিসি রনির কক যখ তমাকে 


২ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, ছজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/৩৩২ | 
৯৮ ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ৬/২৯৩ । 


www.pathagar.com 


প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১১২ 
فقيهاء من أصحاب أبي حنيفة...‎ ১৪৯ 0৯০ كان إبراهيم بن يوسف‎ 
محمد بن داود الفرعي يقول: حلفت أن لا أكتب إلا عن من يقول: الإيمان قول‎ 
وعمل. فأتيت إبراهيم بن يوسف» فقال: اكتب عني فإني أقول: الإيمان قول‎ 
وعمل. وكان عصام بن يوسفء أخو إبراهيم هذا يرفع يديه عند الركوع؛ وعند‎ 
الرفع» وكان إبراهيم لا يرفع. وكانا شيخين فى زمانهما غير مدافع‎ 
ইবরাহীম ইবন ইউসূফ ইমাম আবু হানীফার অনুসারী অত্যন্ত বড় ও 
মর্ষাদাসম্পন্ন ফকীহ ও শাইখ ছিলেন ... মুহাম্মাদ ইবন দাউদ ফারয়ী বলেন, আমি কসম 
করেছিলাম যে, যে ব্যক্তি ঈমান বলতে মুখের স্বীকৃতি ও কর্ম উভয়কেই বুঝায় শুধু তার 
থেকেই হাদীস শিক্ষা করব । আমি যখন ইবরাহীম ইবন ইউসুফের নিকট আগমন 
করলাম তখন তিনি বললেন, তুমি আমার থেকে হাদীস শিখতে পার; কারণ আমি বিশ্বাস 
করি যে, ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও কর্ম ৷ ইবরাহীম ইবন ইউসুফের ভাই ইসাম ইবন 
ইউসুফ । ইসাম রুকুতে গমনের সময় এবং রুকু থেকে উঠে দীড়ানোর N 
উঠাতেন (রাফউল ইয়াদাইন করতেন), কিন্তু তার ভাই ইবরাহীম তা করতেন না | তারা 
দুজন তাদের যুগের অবিসংবাদিত শাইখ (হানাফী ফকীহ) ছিলেন ।”** 
প্রথম চার বরকতময় যুগের পরে, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার যুদ্ধোত্তর মুসলিম 
সমাজপগুলোতে মাযহাব বিষয়ে অনেক গৌড়ামি জন্ম নেয়। কিন্তু তারপরও অনেক 
হানাফী ফকীহ ইমাম আযম ও তীর ছাত্রদের এ মত অনুসরণ করতে থাকেন এবং সহীহ 
হাদীসের সাথে ফিকহের সমস্বয়কে গুরুত্ব দিতে থাকেন । ত্রয়োদশ হিজরী শতকের 
প্রসিদ্ধতম হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবন আবিদীন শামী (১২৫২ হি) বলেন: I 
০1১ فهو 55 ونظيرٌ‎ ৩৯৯৭ قال: إذا صح‎ A 8০91 ০০ Ee 
০০ 043 ১৬০ إذا صح‎ এও تقلَهُ ... عن شرح الهداية لابن الشحنةء‎ 
عت أنه قال: إذا صح الحديث فَهُوَ مَذهبِي.‎ শি আ به‎ Taal Wis 
ইমাম আযম থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন: যখন কোনো হাদীস 
সহীহ প্রমাণিত হয় তখন সেটিই আমার মাযহাব | এর নমুনা নিম্নরূপ: ... (হিজরী নবম 


‘শতকের সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইমাম মুহিবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 
মাহমূদ ইবন গাষী হালাবী) ইবন শিহনাহ (৮০৪-৮৯০ হি) হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যায় 


কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যা ১/৫২; গাষযী, তারাজিমুল হানাফিয়্যাহ ১/৭৫ ١‏ كاذ 
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(নিহায়াতুন নিহায়াহ নামক গ্রন্থে) বলেন: “যদি কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় 
এবং তা মাযহাবের বিপরীত হয় তবে হাদীস অনুসারে কর্ম করতে হবে এবং তা-ই 
ইমামের মাযহাব বলে গণ্য হবে | সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মাযহাবের বিপরীতে কর্ম 
করার কারণে মুকাল্লিদের তাকলীদ নষ্ট হবে না এবং তার হানাফী হওয়াও নষ্ট হবে না। 
কারণ ইমাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: যখন কোনো হাদীস 
সহীহ বলে প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব বলে গণ্য হবে ।”১ 
মুকালিদের জন্য হাদীসের ভিত্তিতে ভিন্নমত অনুসরণ প্রসঙ্গে আল্লামা শামী বলেন: 
১৮০ A ابن عبد‎ ১৪০৪ ১০ في الخطبّة‎ ES এ এ وإن لَمْ ص‎ 
21 
“এরূপ করা আমাদের নিকটও স্বীকৃত | কারণ যদি কোনো হাদীস সহীহ 
বলে প্রমাণিত হয় এবং তার বিপরীতে কেনো সহীহ হাদীস না থাকে তবে সে 
হাদীসটিই মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব বলে গণ্য, যদিও ইমাম এ বিষয়ে কোনো 
কিছু না বলে থাকেন। কারণ আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, চার মাযহাবের 
চার ইমামই বলেছেন: “কোনো হাদীস যখন সহীহ বলে প্রমাণিত হয় তখন সেটিই 
আমার মাযহাব !” হাফিয ইবন আব্দুল বার্র এবং শাইখ সূফী শা'রানী এ বক্তব্য 
প্রত্যেক ইমাম থেকে উদ্ধৃত করেছেন ।”১১ 
অর্থাৎ কোনো মুকালিদ যদি একটি হাদীসকে নিজের অধ্যয়নে সহীহ বলে এবং 
বিপরীতে সহীহ হাদীস নেই বলে নিশ্চিত হন তবে তিনি উক্ত বিশেষ মাসআলায় সহীহ 
হাদীস নির্ভর মতটি গ্রহণ করতে পারেন । এরূপ করা তাকলীদের পরিপন্থীন নয় | 
যেখানে হাদীস নেই, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে মত 
প্রকাশ করেছেন সেখানেও সাধারণ মানুষের জন্য যে কোনো মত গ্রহণের অবকাশ 
রয়েছে বলে কোনো কোনো হানাফী ফকীহ উল্লেখ করেছেন | কাযা সালাত আদায় 
77577 দি 
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৭০ ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রা্দিল মৃহতার ১/৬৭-৬৮ ١ 
না হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৩৮৫ | 
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“সাধারণ মানুষ, যার কোনো মাযহাব নেই, যে মুফতীকে সে প্রশ্ন করেছে 
তার মতই তার মাযহাব । হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করেছেন। কাজেই যদি কোনো হানাফী ফকীহ তাকে ফাতওয়া দেন তবে তাকে 
যোহর ও আসরের সালাত পুনরায় পড়তে হবে । আর যদি কোনো শাফিয়ী ফকীহ 
তাকে ফাতওয়া দেন তবে তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। এখানে তার 
নিজের মতের কোনো মূল্য নেই৷ আর যদি সে কোনো ফকীহের কাছে জিজ্ঞাসা না 
করে আমল করে এবং তার আমল কোনো একটি মাযহাব অনুসারে সঠিক বলে গণ্য 
হয় তাহলেও চলবে, তাকে কোনো সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে I 

মাযহাব ও হাদীসের সমন্বয়ের বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও তীর ছাত্রদের 
নির্দেশিত এ ধারা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন প্রসিদ্ধ ভারতীয় সংস্কারক, মুহাদ্দিস ও 
হানাফী ফকীহ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (১১৭৬ হি/১৭৬২খ্) । তার বক্তব্য 
আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করব, ইনশা আল্লহ | তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল 
আযীয মুহাদ্দিস দেহলবীর (১২৩৯হি) শিষ্য ও খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) ভারতের সুপ্রসিদ্ধ 
সূফী সংস্কারক সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১২৪৬হি) এ প্রসঙ্গে বলেন: 

“আমলের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলিত চার মাযহাবের অনুসরণ করা 
খুবই ভাল | তবে রাসূলুল্লাহ &-এর ইলমকে এক ব্যক্তির ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না 
জানা উচিত | বরং তার ইলম সমস্ত জগতের মধ্যে ছড়িয়ে- পড়েছে । সময়ের অনুপাতে 
প্রত্যেকের নিকট ইলম পৌছেছে | যে সময় কিতাবাদি লেখা হয়েছে তখন এ ইলমের 
সংকলন প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ, সুস্পষ্ট ও গাইর 
মানসূখ (অ-রহিত) হাদীস পাওয়া যাবে সে মাসআলায় কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ 
করবে না । আহলে হাদীস (মুহাদ্দিসগণ)-কে নিজের নেতা জেনে অন্তর থেকে তাদের 
মহব্বত করবে । তাদের সম্মান করাকে নিজের জন্য জরুরী মনে করবে | কেননা এমন 
ব্যক্তি পয়গম্বর (98)-এর ইলম বহনকারী ١ এভাবে সে তার সাহচর্য লাভ করে তার 
নিকট মকবুল হয়ে গিয়েছে। আর মুকাল্লিদগণ তো মুজতাহিদের সম্মান ও মর্যাদা 
ভালরূপেই জানে । তাদের সাবধান করবার প্রয়োজন হয় না ।”১* 

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ছাত্র বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারক ও হানাফী ফকহী 
মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২৮৯হি/ ১৮৭২৭) বলেন: “মুর্শিদে বরহক হযরত 
সায়্যেদ আহমদ (কু. রু)-এর জামানায় দুই প্রকারের লোক ছিল । এক প্রকার যাহারা 
এলমে হাদীসের শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করাকে অনর্থক মনে করিত এবং উহার কোন 


১৭২ ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ২/৯০ (৪/৩৮৭); শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল 
বালিগা ১/৩৩৪ । 


১৯ সেরাতে মুসতাকীম (উর্দু), পৃ. ৭৯ | 
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মূল্য বুঝিত না । আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিল যাহারা ফেকাহর উপর আমল করা 
এবং নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির অনুসরণ করাকে অস্বীকার করিত এবং এই চার মাযহাবকে 
বেদআত বলিত | কাজেই উভয় দলকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা 
করা হইয়াছে যাহাতে উভয় দল মন্দ না বলে এবং নিজেদের বাহুল্য কথা হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকিদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী নিজেদের আকিদাকে ঠিক 
করিয়া নেয় । এই কথার সমর্থনে আমি (সাইয়েদ আহমদ GA রচিত) ‘সেরাতুল মোস্ত 
বর্ণনা লিখিয়া দিতেছি, মন দিয়া শোন । “শরীয়তের হুকুম আহকাম আমল করিবার মধ্যে 
চার মাযহাবের অনুকরণ করা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন আছে। কিন্তু ঈমানের 
মধ্যে তাকলীদ (অন্যের অনুসরণ) জায়েয নয় বরং সৃষ্টিকর্তাকে নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া 
বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত । যে নিজে মোজতাহেদ নয় এমন ব্যক্তির আমলের মধ্যে কোন 
এক মোজতাহেদের কিম্বা নির্দিষ্ট চার মাযহাবের এক মাযহাবের অনুসারী হওয়া জায়েয 
আছে। তাহারা নিজ নিজ ইমামের মাযহাবের তাকলীদ করিতেছে এবং অন্য ইমামের 
মাযহাবের তাকলীদকে অস্বীকার করে না এবং এই চার মাযহাব ব্যতীত পঞ্চম 
মাযহাবকে হক বা সত্য বলিয়া জানে না এবং পঞ্চম মাযহাবের তাকলীদকে জায়েয মনে 
করে না ١ মোট কথা, যে মোজতাহেদ নয় তাহার জন্য এইরূপ তাকলীদ ভাল | তাকলীদ 
আসলে রসূলুল্লাহ &৪-এর তাবেদারী, কিন্তু যাহার এজতেহাদ (প্রচেষ্টা) করার ক্ষমতা 
আছে সে পয়গম্বর ($&৪)-এর মোজতাহেদগণের মধ্যে শুধু একজনের এলেমের উপর 
নিজকে সীমাবদ্ধ রাখিবে না; কেননা ইহাতে অন্য মাযহাব বাতেল হওয়া বুঝা যায়, 
যেহেতু এলমে নববী সমস্ত আলেমদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করিয়াছে | সময়ের চাহিদার 
অনুপাতে প্রত্যেকের নিকট এলেম পৌছিয়াছে। যে সময় হুজুর (98) 'রফাইয়াদাইন' 
করিতেন এ সময়ের হাদীস ইমাম শাফী (রহ)-এর নিকট পৌছিয়াছে। পরবর্তী সময়ে 
হাদীসের কিতাবাদি লেখা হইয়াছে এবং উহাতে সমস্ত এলেম একব্রীকরণ করা 
হইয়াছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় এবং যাহার অর্থ 
পরিস্কার বুঝা যায় এবং উহা বিলুপ্তকৃত নয় এবং অন্যের নিকট শোনার প্রয়োজন হয় না, 
বরং সে নিজেই সহীহ, গায়ের মানসুখ (বিলুপ্তকৃত নয়) ইত্যাদি বুঝিতে পারে, তাহার 
জন্য সেই মাসআলার ব্যাপারে কাহারো অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই | কেননা সেই 
মাসআলার মধ্যে সে নিজেই মোজতাহেদ | আর মোজতাহেদের জন্য অন্যের অনুকরণ 
করা-জায়েয নয় । এই জামানায় এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে আহলে হাদীসকে নিজের 
নেতা বা পরিচালক বলিয়া মানে এবং মনে প্রাণে তাহার প্রতি মহব্বত রাখে এবং তাহার 
সম্মান করাকে জরুরী মনে করে। কেননা এমন ব্যক্তি পয়গম্বর &৪)-এর এলেমের 
আমলকারী এবং কোন প্রকারে পয়গান্বর (3%)-এর বন্ধুত্ব লাভ করিয়া,জনাবে রসূলুল্লাহর 


www.pathagar.com 


প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১১৬ 


(8) নৈকট্য হাছেল করিতে চায় | আর মোকাল্লেদগণ মোজতাহেদের সম্মান ও মর্যাদা 
ভালরূপেই জানে | তাহাদের সাবধান করিবার প্রয়োজন হয় I 
প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি) সহীহ হাদীসের 
কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করাকেই প্রকৃত তাকলীদ আখ্যায়িত করে বলেন: 
طائفة قد تعصبوا في الحنفية تعصبا شديدا والتزموا بما في الفتاوى التزاما‎ 
سديدا وإن وجدوا حديثا صحيحا أو أثرا صريحا على خلافه وزعموا أنه لو كان‎ 
هذا الحديث صحيحا لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه وهذا جهل منهم بما‎ 
روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة فترك‎ 
ما خالف الحديث الصحيح رأي سديد وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد‎ 
“একদল মানুষ হানাফী হওয়ার বিষয়ে প্রচণ্ড গৌড়ামি করেছেন | সহীহ কোনো 
হাদীস বা সাহাবী-তাবিয়ীর মত পেলেও তার বিপরীতে ফাতওয়া-মাসাইলে যা পেয়েছেন 
তা হুবহু অনুসরণ করেছেন | তারা ধারণা করেন যে, এ হাদীস যদি সহীহ হতো তবে 
মাযহাবের ইমাম তা গ্রহণ করতেন এবং এর বিপরীতে মত দিতেন না। এটি তাদের 
অজ্ঞতার কারণে । ইমামের কথার উপরে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে ইমামের 
নিজের বক্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তারা এরূপ করেছেন। নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনাকারীগণ ইমাম আবু হানীফা থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সহীহ হাদীস ও আসারকে 
তার বক্তব্যের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে এজন্য সহীহ হাদীসের বিপরীত সবকিছু 
পরিত্যাগ করা সঠিক মত । আর হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করলে 
তাকলীদ পরিত্যাগ করা হয় না; বরং এরূপ করাই ইমামের প্রকৃত তাকলীদ ।”১*৫ 
আব্দুল হাই লাখনবী আরো বলেন: 
واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه بل وعن جميع الأئمة‎ 
في الاهتداء إلى ترك آرائهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم. وقال علي‎ 
القاري... : قال إمامنا الأعظم: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من‎ 
الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسئلة. وإذا عرفت هذا فاعلم أنه‎ 
لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين على أتباعه الكرام- فضلا عن‎ 
العوام- أن يعملوا بما صح عن رسول الله . وكذا لو صح عن الإمام نفي الإشارة‎ 


১৪ কারামত আলী জৌনপুরী, কিতাবে এছতেকামাত (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৩৫-৩৭ । 
১৭৫ আব্দুল হাই লাখনবী, আল-জামি আস-সাগীর, পৃ. ৩৪ ١ 
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وصح إثباتها عن صاحب البشارة فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله يله 
... فبناء على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيما آخر للمسائل فنقول : الفروع المذكورة في 
الكتب على طبقات: الأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة في الآيات 
أو السنن النبوية أو الموافقة لإجماع الأمة أو قياسات أثمة الملة من غير أن يظهر على 
خلافها نص شرعي جلي أو خفي. 

والثانية: المسائل التي دخلت في أصول شرعية ودلت عليها بعض آيات 
أوأحاديث نبوية مع ورود بعض آيات دالة على عكسه وأحاديث ناصة على نقضه لكن 
دخولها في الأصول من طريق أصح وأقوى وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى 
وحكم هذين القسمين هو القبول كما دل عليه المعقول والمنقول. والثالثة: التي دخلت في 
أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية والحكم فيه لمن أوتي العلم 
والحكمة اختيار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرة ومن لم يتيسر له ذلك فهو مجاز 
في ما هنالك. والرابعة: التي لم يستخرج إلا من القياس وخالفه دليل فوقه غير قابل 
للاندراس وحكمه ترك الأدنى واختيار الأعلى وهو عين التقليد في صورة ترك التقليد. 

والخامسة: التي لم يدل عليها دليل شرعي لا كتاب ولا حديث ولا إجماع ولا 
قياس مجتهد جلي أو خفي لا بالصراحة ولا بالدلالة بل هي من مخترعات المتأخرين 
الذين يقلدون طرق أبائهم ومشايخهم المتقدمين وحكمه الطرح والجرح فاحفظ هذا 
التفصيل فإنه قل من اطلع عليه وبإهماله ضل كثير عن سواء السبيل 
“জেনে রাখ! ইমাম আবূ হানীফা ও তার সঙ্গীদের থেকে, বরং সকল ইমাম‏ 
থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস তাদের মতের‏ 
বিপরীতে পাওয়া যায় তবে তাদের মত বাদ দিতে হবে । মোল্লা আলী কারী বলেন:‏ 
“আমাদের ইমাম আযম বলেছেন: ‘কারো জন্য আমাদের মত গ্রহণ করা বৈধ নয়;‏ 
যতক্ষণ না সে উক্ত মাসআলাতে আমাদের মতের দলীল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা‏ 
সুস্পষ্ট কিয়াস থেকে জানতে পারবে । ইমাম আযমের এ কথার ভিত্তিতে তোমাকে‏ 
বুঝতে হবে যে, কোনো বিষয়ে যদি ইমামের কোনো মত বর্ণিত না থাকে তবে ইমামের‏ 
অনুসারী মুকাল্লিদ আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলের সুনিশ্চিত দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (3%)‏ 
থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করা । আর যদি ইমাম থেকে প্রমাণিত হয় যে,‏ 
তিনি (তাশাহ্‌হুদের সময়) ইশারা করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ‏ 
GE) থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি ইশারা করেছেন, তবে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ($%)‏ 


www.pathagar.com 


প্রথম পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১১৮. 


থেকে বর্ণিত মতটিই অগ্রাধিকার লাভ করবে 1"... লাখনবী বলেন, উপরের এ ব্যাখ্যার 
ভিত্তিতে আমরা মাযহাবের মাসাআলাগুলোকে নিমরূপ বিন্যাস করতে পারি । মাযহাবের 
ফিকহী গ্রন্থগুলিতে সংকলিত মাস্আলাগুলো কয়েকটি পর্যায়ের: 

প্রথমত: শরীয়তের মূলভিত্তি কুরআনের আয়াত বা হাদীসে নববীর বক্তব্যের 
সাথে, অথবা উম্মাতের ইজমা বা ইমামগণের কিয়াসের সাথে সুসমঞ্জস মাসআলা, যার 
বিপরীতে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট হাদীস বা TT নেই। 

দ্বিতীয়ত: শরীয়তের মূলভিত্তির অন্তর্ভুক্ত মাসাইল, যেগুলোর পক্ষে কুরআনের 
আয়াত বা হাদীসে নববীর প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু এগুলোর বিপরীতেও কিছু আয়াত বা 
হাদীস রয়েছে ١ তবে এ সকল মাসাইলের পক্ষের আয়াত বা হাদীসের নির্দেশনা অধিক 
সহীহ ও অধিক শক্তিশালী, পক্ষান্তরে এগুলোর বিপরীত আয়াত বা হাদীসের নির্দেশনা 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অস্পষ্ট । উপরের দু পর্যায়ের মাযহাবী মাসাইলের বিধান হলো, 
এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে । কুরআন-সুন্নাহ ও বুদ্ধি-বিবেক সবই তা নির্দেশ করে | 

তৃতীয়ত: শরীয়তের মূলভিত্তির অন্তর্ভুক্ত মাসাইল ৷ কিন্তু এগুলির বিপরীত 
দলীলও সহীহ ও শক্তিশালী সনদে বর্ণিত । এরূপ মাসাইলের বিধান হলো, যার ইলম ও 
প্রজ্ঞা আছে ভিনি বিস্তারিতভাবে এবং গভীরভাবে এগুলি অধ্যয়ন করবেন এবং অধিকতর 
শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করবেন | আর যে ব্যক্তি এরূপ গবেষণায় অক্ষম তার জন্য এরূপ 
বিষয়ে মাযহাবের মৃতটি গ্রহণের অনুমোদন রয়েছে | 

চতুর্থত: যে সকল মাসাইল শুধু কিয়াসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
সেগুলির বিপরীতে কিয়াসের উর্ধেবর চিরন্তন কোনো দলীল (আয়াত বা হাদীস) 
বিদ্যমান । এ সকল মাসাইলের বিধান হলো, নিম্নমানের (কিয়াস ভিত্তিক) মত পরিত্যাগ 
করে উচ্চমানের (হাদীস ভিত্তিক) মত গ্রহণ করা । বিষয়টি বাহ্যত তাকলীদ পরিত্যাগ 
করা বলে মনে হলেও, তা তাকলীদ পরিত্যাগ নয়, বরং এটিই হলো প্রকৃত তাকলীদ | 

পঞ্চমত: এমন কিছু মাসাইল মাযহাবের মধ্যে রয়েছে যেগুলোর পক্ষে কুরআন, 
হাদীস, ইজমা, বা কোনো মুজতাহিদের সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো কিয়াস বিদ্যমান নেই, 
সুস্পষ্টভাবে বা প্রাসঙ্গিভাবে কোনোভাবেই তা শরীয়তের এ সকল দলীল দ্বারা প্রমাণিত 
নয়। বরং এগুলো পরবর্তী যুগের মানুষদের আবিষ্কার মাত্র, যারা তাদের পিতা-পিতামহ 
ও শাইখ-মাশাইখদের অন্ধ অনুসরণ করেন । এ সকল মাসাইলের বিধান হলো এগুলি 
পরিত্যাগ করতে হবে এবং এগুলির ক্রুটি বর্ণনা করতে হবে | 

লাখনবী বলেন, এ বিশ্লেষণটি ভালকরে আয়ত্ব করুন । কারণ খুব কম মানুষই 
এটি বুঝেন এবং এটি না বুঝার কারণে অনেকেই বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছেন ।”১** 


১৯ লাখনবী, আন-নাফিউল কাবীর (আল-জামিউস সাগীরসহ), পৃ. ৭। 
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উল্লেখ্য যে, অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রশস্ততা 
অবলম্বন করেছেন | তাকলীদের পাশাপাশি হাদীস অনুসরণ বা মতভেদীয় মাসআলায় 
ভিন্ন মাযহাব অনুসরণের বৈধতা দিয়েছেন তারা। প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস 
ইমাম নববী (৬৭৬ হি) “আল-মাজমু” নামক শাফিয়ী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন: 
019৬ 5 এ Bye وَج من الشافِعيّة‎ ০৪ se এ قال الشيخ‎ 
0981 كان لَه‎ Ach أو في ذلك الاب‎ এত فيه‎ সত آلات‎ ৫ 
SE ৯৪১ ২০৪ أن‎ ২৭ مُحالفة الحديث‎ এ وشق‎ LS لَمْ‎ 258 Tall 
هذا‎ 055 (৮3৩5 العمل به إن کان 06 به 00 مسقل‎ আআ Ue عنۀ‎ 

Al খাও 0০ LS AG الذي‎ (ও Ok এখন ِي ترك مَذهب‎ 21985 

“শাইখ আবূ আমর ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: যদি কোনো শাফিয়ী 
মুকাল্লিদ একটি হাদীসের সন্ধান পান যা তার মাযহাবের বিরোধী তাহলে দেখতে হবে, 
যদি তিনি পূর্ণভাবে অথবা শুধু একটি বিশেষ অধ্যায়ে বা শুধু একটি বিশেষ 
মাসআলাতে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হন তবে তিনি এ হাদীসটি গ্রহণ ও পালন 
করবেন । আর যদি তার কোনোরূপ ইজতিহাদ-গবেষণা করার ক্ষমতা না থকে, কিন্তু 
হাদীসটির বিরোধিতা করা তার জন্য কষ্টকর হয় তবে সেক্ষেত্রেও তিনি মাযহাব বর্জন 
করে হাদীসটি পালন করবেন, যদি (দুটি শর্ত পূরণ হয়): (১) হাদীসটি বর্জন করার 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো উত্তর তিনি খুঁজে না পান এবং (২) ইমাম শাফিয়ী হাদীসটি 
গ্রহণ না করলেও অন্য কোনো মুজতাহিদ ইমাম উক্ত হাদীসটি গ্রহণ করে থাকেন | এ 
মাসআলায় ইমামের মাযহাবের বাইরে যাওয়ার জন্য হাদীসটি তার ওজর হিসেবে গণ্য 
হবে ।' ইমাম নববী বলেন: এ কথাটি সুন্দর ও এটিই একমাত্র নিশ্চিত বিষয় ।”১** 
১৫. ৫. ব্রসেড-তাতার যুদ্ধোত্তর যুগের অবস্থা 

উপরের উদ্ভৃতিগুলো থেকে আমরা কিয়াস, হাদীস, মাযহাব ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম 
আবূ হানীফা, তার ছাব্রগণ ও প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহগণের বক্তব্য জানতে পারলাম | 
এগুলি নিশ্চিত করে যে, তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন । তবে হিজরী ' 
পঞ্চম-সপ্তম শতকে ক্রুসেড যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং এরপর ৭ম হিজরী শতাব্দীতে তাতার 
আক্রমণে বিধ্বস্ত ও ছিরিভিনন* মুসলিম দেশগুলোতে ইলম চর্চা স্থবির হয়ে যায় ৷ রাষ্ট্রীয় 
পৃষ্টপোষকতা ও সামাজিক সমর্থন খুবই কমে যায় | এ সময়ে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানচর্চায় 


১২, নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব ১/৬৪ | 
+৮ জুসেভ যুদ্ধ শুরু হয় ৪৮৮হি/১০৯৫খূ, তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন ৬৫৬ হি/১২৫৮ খৃস্টান্দে ١ 
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স্থবিরতা আসে | এ সকল যুগেও অনেক প্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন | তবে অধিকাংশ আলিমই 
জ্ঞানগত দৈন্যে নিপতিত হন। এ সময়ে অনেক হানাফী ফকীহ এমন সব মন্তব্য 
করেছেন যা হানাফী মাযহাবের এ মৌলিক বিষয়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং 
বিরোধীদের অপপ্রচারকে শক্তিশালী করে | সকল মাযহাবেরই একই অবস্থা হয়ে যায় | 

এ যুগের ফকীহগণ ইমামগণের কথা ও শতশত বৎসর পরের ফকীহদের কথা 
সবই “ইমামের মাযহাব” বলে চালাতে থাকেন । বরং ইমামদের কথার চেয়ে পরবর্তী 
ফকীহদের কথাই বেশি গ্রহণযোগ্য হতে থাকে ١ এছাড়া মুসতাহাব পর্যায়ের মতভেদকে 
তারা হালাল-হারাম বানিয়ে ফেলেন । আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা ও তার 
ছাত্রগণ বলেছেন যে, মুফতীর জন্য ইমামের মতের দলীল না জেনে ফাতওয়া দেওয়া 
হারাম | কয়েক শত বহুসর পরে কোনো কোনো আলিম বললেন, দলীল না জানলেও 
ফাতওয়া দেওয়া জায়েয হতে পারে | আরো কয়েক শত বৎসর পরে কেউ কেউ বলতে 
লাগলেন: মুকাল্লিদ বা মাযহাব অনুসারীর জন্য দলীল জানাই হারাম!! এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ 
তুর্কি হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ পীর আলী বারকাবী (৯৮১ হি)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় 
মুহাম্মাদ মুসতাফা হুসাইনী খাদমী হানাফী (১১৭৬ হি) বলেন: 
دليل المقلد قول المجتهد لا النصوص... إذا تعارض النص وقول‎ 
الفقهاء يؤخذ بقول الفقهاء إذ يحتمل كون النص اجتهاديا وله معارض قوي‎ 

وتأويل وتخصيص وناسخ وغيرها مما يختص بمعرفته المجتهد 

“কুরআন-হাদীস মুকাল্রুদের দলীল নয়, TRT দলীল হলো 
মুজতাহিদের কথা! ... যদি কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট কথা ফকীহদের কথার বিপরীত 
হয় তবে ফকীহদের কথা গ্রহণ করতে হবে!!! কারণ হতে পারে যে, কুরআন- 
হাদীসের কথাটি ইজতিহাদী! এর বিপরীতে কোনো শক্তিশালী দলীল বা ব্যাখ্যা আছে 
যা হয়ত মুজতাহিদ জানতেন !11”১৭ 

কী দুর্ভাগ্যজনক কথা! নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকতে তারা এ সকল সম্ভাবনা 
দিয়ে হাদীসের নির্দেশনা বাতিল করছেন, অথচ অনুরূপ কিছু সম্ভাবনা দিয়ে ইমামের 
কথা বাতিল করতে রাজি নন! এ তো সাধারণ মুর্খ মানুষদের কথা | আলিম বা 
মুফতীর জন্য তো ফরয দায়িত্ব এ সন্তাবনাগুলো নিশ্চিত করা ৷ তিনি তার ইমামের 
দলীল জানবেন, বুঝবেন ও প্রমাণ করবেন । বিভিন্ন সম্ভাবনা দিয়ে হাদীস বাতিল 
করার চেয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনা দিয়ে ফকীহের কথা বাতিল করা কি সহজতর নয়? হয়ত 
ফকীহ হাদীসটি জানতেন না, হয়ত তীর ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল... । 


১৭৯ মুহাম্মাদ খাদমী, বারীকাহ মাহমৃদিয়্যাহ ১/১৬৮ । আরো দেখুন: ১/৩৬৭, ২/৪৬৪, 8/১০৫ ١ 
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ইমাম আযম বলছেন, আমার মতের দলীল না জানলে তুমি তা অনুসরণ করবে 
না, বরং তুমি যে দলীলটি জেনেছ তা অনুসরণ করবে । আমার মতের বিপরীতে দলীল 
প্রমাণিত হলে তা অনুসরণ করবে । আর এরা বলছেন যে, ইমামের মতের দলীল জানাও 
তোমার জন্য নিষিদ্ধ! হাদীস মানাও তোমার জন্য নিষিদ্ধ'! আমরাও তোমাকে তার 
মতের দলীলটি খুঁজে দিতে প্রস্তুত নই । বরং আমরা “ইমামের মত’ বলে যে কথাটি 
তোমাকে জানাচ্ছি তা অন্ধভাবে অনুসরণ করা তোমাদের জন্য ফরয!!! 

এ সকল যুগের অবস্থা সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১১৭৬হি) বলেন: 
فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا‎ 
الجدل عن الاستنباط ... ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا‎ 
انتزاعا للامانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين‎ আও 
وبأن - يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم متقدون - وإلى الله‎ 

المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان. | 

“তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো ঢালাও অন্ধ তাকলীদের উপরে লালিত হতে 
লাগল । তারা FE ও বাতিলের মধ্যে এবং বিতর্ক ও ইলমী গবেষণার মধ্যে পার্থক্য 
বুঝতো না ৷ ...প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্ম তার পূর্বের প্রজন্ম থেকে অধিকতর ফিতনাপ্রস্ত 
এবং তাকলীদে আক্রান্ত হতে লাগল | এভাবে মানুষের হৃদয় থেকে তারা আমানত 
ছিনিয়ে নিতে লাগল | শেষ পর্যন্ত তারা দীনের বিষয়ে গবেষণা ছেড়ে দিল এবং 
(কুরআনের ভাষায় প্রাচীন কাফিরদের মত) এ কথা বলেই পরিতৃপ্ত হতে লাগল যে, 
আমরা আমাদের পিতা-পিতামহ-পূর্বপুরুষদের থেকে এ ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং 
আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি ।”৯* একমাত্র আল্লাহর কাছেই এ বেদনা 
জানানো যায়, তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী, তারই উপর নির্ভরতা ।”৯*১ 

এ সকল যুগের ফকীহদের ভুলভ্রান্তি কিভাবে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের ভিত্তি তৈরি করে সে প্রসঙ্গে আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: 
وكذلك مسألة الإشارة في التشهد فإن كثيرا من كتب الفتاوى متواردة على‎ 
منعها وكزاهتها فيظن الناظرون فيها أنه. مذهب أبي حنيفة وصاحبيه فيشكل عليهم‎ 
الأمر بورود أحاديث متعددة قولية وفعلية تدل على جوازها وسنيتها قال علي القاري‎ 
المكي في رسالته تزيين العبارة لتحسين الإشارة بعدما ذكر الأخبار الدالة على‎ 


১ সূরা (৪৩) যুখরুফ: ২৩ আয়াত | 
১ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩২৪ ١ 
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الإشارة: لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة ولا في‎ 
جواز الإشارة بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه وكذا مالك والشافعي وأحمد وسائر‎ 
علماء الأمصار والأعصار ... فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما‎ 
وراء النهر وأهل خراسان والعراق وبلاد الهند ممن غلب عليهم التقليد وفاتهم‎ 
التحقيق... وقد أغرب الكيداني حيث قال: والعاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة:‎ 
(bs كأهل الحديث أي مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله 25 وهذا منه‎ 
عظيم وجرم جسيم ... ولو لا حسن الظن به وتأويل كلامه بسبب لكان كفره صحيحا‎ 
وارتداده صريحا فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت عن رسول الله ي ما كاد أن يكون‎ 
متواترا في نقله؟ .... فظهر منه أن قول النهي المذكور في الفتاوى إنما هو من‎ 
مخرجات المشايخ لا من مذهب صاحب المذهب وقس عليه أمثاله وهي كثيرة... وإذا‎ 
عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر في دفع طعن المعاندين على الإمام أبى حنيفة وصاحبيه‎ 
فإنهم طعنوا في كثير من المسائل المدرجة في فتاوى الحنفية أنها مخالفة للأحاديث‎ 
الصحيحة أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعي ونحو ذلك وجعلوا ذلك ذريعة إلى‎ 
منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم وليس كذلك بل هي من تفريعات‎ Gb طعن الأئمة الثلاثة‎ 
المشايخ استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة فوقعت مخالفة للأحاديث الصحيحة‎ 
فلا طعن بها على الأئمة الثلاثة بل ولا على المشايخ أيضا فإنهم لم يقرروها مع علمهم‎ 
بكونها مخالفة للأحاديث إذ لم يكونوا متلاعبين في الدين بل من كبراء المسلمين بهم‎ 
وصل ما وصل إلينا من فروع الدين بل لم يبلغهم تلك الأحاديث ولو بلغتهم لم يقرزوا‎ 

١‏ على خلافها فهم في ذلك معذورون ومأجورون. 

“এখানে একটি উদাহরণ সালাতের মধ্যে তাশাহ্হৃদের সময় ইশারা করা | 
হানাফী ফিকহের অনেক ফাতওয়া গ্রন্থেই ইশারা করতে নিষেধ করা হয়েছে বা মাকরূহ 
বলা হয়েছে | পাঠকগণ মনে করবেন যে, এটিই ইমাম আবৃ হানীফা ও তার দু ছাত্রের 
মত | তখন বিষয়টি তার কাছে সমস্যা মনে হয়; কারণ অনেকগুলো হাদীস দ্বারা এরূপ 
ইশারা করা সুন্নাত বলে প্রমাণিত | মোল্লা আলী কারী “তাযয়ীনুল ইবারাতি লিতাহসীনিল 
ইশারাতি' পুস্তিকায় এ বিষয়ক হাদীসগুলো উল্লেখ করে বলেন: সাহাবীদের মধ্যে এবং 


মতভেদ ছিল না। আমাদের ইমাম আ'যম, তার দু সঙ্গী (আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ), 
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ইমাম মালিক, শাফিয়ী, আহমদ এবং সকল দেশের ও সকল যুগের আলিমগণ এ মত 
পোষণ করেছেন । পরবর্তী যুগে পারস্য, মধ্য এশিয়া ও ভারতের অধিকাংশ হানাফী 
আলিম এ সুন্নাতটি বর্জন করেছেন। তাকলীদের প্রাধান্য ও গবেষণার অনুপস্থিতির 
কারণেই তারা এরূপ করেছেন | তাদের কর্ম ও মত OFFA ও অগ্রহণযোগ্য । .... 

(নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা লুৎফুল্লাহ নাসাফী ফাযিল) 
কীদানী (৯০০ হি) অবাক ও উদ্ভট কথা বলেছেন । তিনি বলেছেন: “সালাতের মধ্যে 
হারাম কর্মগুলোর দশম কর্ম শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করা, যেভাবে আহলে 
হাদীসরা করে ।' (আলী কারী বলেন:) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (8)-এর হাদীস বিষয়ক জ্ঞান 
যাদেরকে একত্রিত করেছে তারা যেভাবে ইশারা করেন সেভাবে ইশারা করা হারাম | 
এটি তার একটি ভয়ঙ্কর ভুল ও কঠিন অপরাধ | তার বিষয়ে সুধারণা না থাকলে এবং 
তার কথার ব্যাখ্যা না করলে তার এ কথাটি সন্দেহাতীত কুফর এবং সুস্পষ্ট ধর্মত্যাগ 
বলে গণ্য হতো । রাসূলুল্লাহ ৪) থেকে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে হারাম বলা কোনো 
মুমিনের জন্য কি বৈধ হতে পারে? বিশেষত যে বিষয়টি প্রায় মুতাওয়াতির?...” 

লাখনবী বলেন, এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ফাতওয়ার গ্রন্থসমূহে এরূপ ইশারা 
করতে নিষেধ করে যে মত উল্লেখ করা হয়েছে তা পরবর্তী যুগের ফকীহগণের মত মাত্র; 
তা ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব নয়। আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা অবিকল 
এরূপ ৷... ইমাম আবু হানীফা ও তার সঙ্গীদ্রয়ের বিষয়ে বিরোধীরা যে অভিযোগ করেন 
তার স্বরূপ বুঝা এখন সহজ হয়ে গেল | হানাফী ফাতওয়া বা ফিকহের গ্রন্থে অনেক 
মাসাইল রয়েছে যেগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীত বা কোনো প্রসিদ্ধ শরয়ী মূলনীতির 
অন্তর্ভুক্ত নয়। বিরোধীরা এ সকল মাসআলাকে. ইমাম ত্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন । তারা ধারণা করেন যে, এগুলো বোধ হয় ইমাম আবূ 
হানীফা ও তার সঙ্গীদ্বয়ের মত। প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাদের মত নয়। এগুলো পরবর্তী 
যুগের হানাফী ফকীহগণের মত । তারা ইমামগণ থেকে বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে 
ইজতিহাদ করে এ সকল মত প্রকাশ করেছেন | এগুলোর জন্য ইমামত্রয়কে অভিযুক্ত 
করা যায় না। এমনকি পরবর্তী ফকীহগণকেও এজন্য অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ 
তারাও জেনেশুনে হাদীস বিরোধী ফাতওয়া দেন নি | তারা দীন নিয়ে তামাশা করতেন 
না; বরং তারা মুসলিমগণের নেতৃপর্যায়ের আলিম ছিলেন এবং তাদের মাধ্যমেই আমরা 
দীনের মাসৃআলাগুলো জানতে পেরেছি। মূলত পরবর্তী এ সকল ফকীহ এ বিষয়ক 
হাদীসগুলো জানতেন না। যদি তারা এ সকল মাসআলায় হাদীস জানতেন তবে 
হাদীসের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতেন না। কাজেই তারা মাযুর ছিলেন এবং ভুল 
ইজতিহাদের জন্য সাওয়াব পাবেন ।...৮১৮২ 


৯৮২ আব্দুল হাই লাখনবী, আন-নাফিউল কাবীর (আল-জামিউ সগীরসহ), পৃ. ৭। 
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এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফা হাদীস বিরোধী কিয়াসের 
প্রবর্তক ছিলেন না ৷ সহীহ হাদীসের উপর নির্ভরতার পাশাপাশি তিনি ফকীহের মত 
যাচাই করে গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহগণ এবং অন্যান্য 
মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণও একই নির্দেশনা দিয়েছেন। তাকলীদ ও দলীল 
নির্ভরতার এ সমস্বয়ই সাহাবীগণের সুন্নাত | একটি ঘটনা উল্লেখ করছি | 

মদীনার কিছু মানুষ ইবন আব্বাস (রো)-কে প্রশ্ন করেন: ফরয তাওয়াফের পরে 
যদি কোনো মহিলার হায়েয (খতুস্রাব) শুরু হয় তবে কী হবে? তিনি বলেন: উক্ত মহিলা 
(বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই) দেশে ফিরে যাবে | তখন তারা বলেন: যাইদ ইবন সাবিত 
(রা)-এর মতে উক্ত মহিলা হায়েয শেষ হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ করে দেশে যাবে | 
কারণ রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন: মক্কা ত্যাগের আগে হাজীকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে 
হবে । আমরা যাইদ (রা)-এর মত বাদ দিয়ে আপনার মত গ্রহণ করব না। তখন ইবন 
আব্বাস (রা) বলেন: আপনার যখন মদীনায় পৌছাবেন তখন আমার মতের হাদীসটির 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন । তারা মদীনায় পৌছে উম্মু সুলাইম (রো) ও অন্যান্য সাহাবীকে 
জিজ্ঞাসা করলে তারা হাদীসটি বলেন | ঘটনাটি হলো, বিদায় হজ্জে ফরয তাওয়াফের 
পর সাফিয়্যাহ (রা)-এর হায়েয শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (3%) তাকে বিদায়ী তাওয়াফ 
ছাড়াই মক্কা ত্যাগের অনুমতি দেন | তখন মদীনাবাসীগণ ইবন আব্বাস (রা)-এর মত 
গ্রহণ করেন এবং তাকে জানান যে, হাদীসটি তার বর্ণনা মতই তারা পেয়েছেন ।৯৮* 

সাহাবীগণের যুগের এ ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানছি: 

(১) মুসিলমদের দায়িত্ব প্রাজ্ঞ আলিমদের থেকে দীন জেনে নেওয়া । এক্ষেত্রে 
একজন আলিমের প্রতি অধিক আস্থা থাকা খুবই স্বাভাবিক । যাইদ (রা)-এর প্রতি 
অবিচল আস্থার কারণে ইবন আব্বাস (রা)-এর মুখে হাদীসটি শুনে তারা মেনে নেন নি। 

(২) মদীনাবাসীদের কথার প্রতিবাদে ইবন আব্বাস (রা) তাদেরকে হাদীস 
বিরোধী বলে অভিযুক্ত করেন নি। তাঁর বর্ণনা মেনে নিতেও তাদেরকে চাপাচাপি করেন 
নি । তিনি তাদেরকে হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে উৎসাহ দিয়েছেন | 

(৩) মদীনাবাসীগণ যাইদ (রা)-এর উপর আস্থার কারণে ইবন আব্বাস (রা)- 
এর হাদীসটি বিভিন্ন অজুহাতে বাতিল বলে থেমে থাকেন নি। তারা হাদীসটির বিষয়ে 
অনুসন্ধান করে ইবন আব্বাসের (রা) বর্ণনার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন | 

এটিই তাকলীদ ও দলীল অনুসন্ধানের মাসনূন আদর্শ । কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ 
অনুসারে সাধারণ মুমিন ফকীহগণ থেকে দীন জানবেন | এক্ষেত্রে কোনো একজন 
ফকীহের উপর অধিক আস্থাশীল হওয়াই স্বাভাবিক | কারণ, সকল ফকীহ বা মুহাদ্দিসের 


৯৮৩ বুখারী, আস-সহীহ ২/৬২৫; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৫৮৮; আইনী, উমদাতুল কারী ১৫/৩৫১-৩৫২ । 
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মত সমানভাবে গ্রহণ করলে বা ইচ্ছামত গ্রহণ করলে সাধারণ মুমিনকে বিভ্রান্ত হতে 
হবে। তবে এরূপ আস্থা বা তাকলীদ অর্থ নির্বিচার বা অন্ধ অনুসরণ নয় মুমিনের 
দায়িত্ব বিপরীত কোনো হাদীস জানা গেলে তার নির্ভুলতার বিষয়ে অনুসন্ধান করা | 
অনুসন্ধানের মাধ্যমে যদি প্রমাণ হয় যে, তিনি যে ফকীহের অনুসরণ করেন তার মতের 
বিপরীত হাদীসটি বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও ব্যাখ্যাতীত তখন তিনি তা গ্রহণ করবেন | 

“যখন কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণ হয়” বলতে ইমাম আবূ হানীফা ও 
অন্যান্য ইমাম বাহ্যত এ অবস্থা-ই বুঝিয়েছেন । কোনো একটি হাদীসকে কোনো নির্দিষ্ট 
আলিম সহীহ বলেছেন বলে জানা এবং নিজে অনুসন্ধানের মাধ্যমে হাদীসটি সহীহ, 
ব্যাখ্যাতীত ও নিজের পালনীয় মতের দলীলের চেয়ে শক্তিশালী বলে নিশ্চিত হওয়ার 
মধ্যে অনেক পার্থক্য । কোনো আলিমের উপর নির্ভর করে কোনো হাদীসকে সহীহ বলে 
গ্রহণ করা ফিকহী তাকলীদের মতই তাকলীদ | এটি নিন্দনীয় নয়। তবে এরূপ 
তাকলীদের উপর নির্ভর করে অন্য তাকলীদ খণ্ডন বা বর্জন করা যায় না। বুখারী, 
মুসলিম, ইবন হাজার, সুমুতী, আলবানী বা অন্য কোনো মুহাদ্দিস (রোহিমাহুমুল্লাহ) একটি 
হাদীসকে সহীহ বলেছেন বলে উক্ত হাদীসের বিপরীত কর্মকে বাতিল বলে মনে করা 
বিভ্রান্তিকর | আবার আবু হানীফা, শাফিয়ী, আহমদ, মালিক, আওযায়ী, তাহাবী বা অন্য 
কোনো ফকীহ (রাহিমাহুল্লাহ) একটি কর্মকে সঠিক বলেছেন বলে উক্ত মতের বিপরীত 
হাদীসকে রহিত, বাতিল, দুর্বল ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দেওয়াও একইরূপ বিভ্রান্তিকর ١ 

বিশেষত মুফতী ও.আলিমের দায়িত্ব তার ফাতওয়ার দলীলটি ভালভাবে জানা | 
একজন ফকীহ বা মুহাদ্দিসের উপর আস্থার কারণে ফিকহ বা হাদীস বিষয়ে তার মতের 
উপর নির্ভর করা সাধারণ মুসলিমদের জন্য স্বাভাবিক । তবে অন্য কাউকে এ বিষয়ে 
ফাতওয়া বা সিদ্ধান্ত দিতে হলে বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হবে ١ এরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়ার 
পূর্বে এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস, সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত, একাধিক হাদীস থাকলে 
একটিকে গ্রহণ করার কারণ ভালভাবে জানতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও তার 
ছাত্রগণ এ বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ তাকিদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ ইমাম আব হানীফা 
এবং উম্মাতের সকল ফকীহকে রহমত করুন এবং সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করুন । 
১৬. ইবন তাইমিয়ার মন্তব্য 

ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ্গুলোর আলোচনা শাইখুল 
ইসলাম. ইবন তাইমিয়ার বক্তব্য দিয়ে শেষ করব | আমরা আগেই বলেছি, ইমাম 
আবু হানীফাকে কলঙ্কিত করতে জালিয়াতগণ অনেক জালিয়াতি করেছে | এমনকি 
তার নামে “কিতাবুল হিয়াল' নামে একটি জাল পুস্তক রচনা করে প্রচার করেছে | এ 
পুস্তকে জঘন্য দীন বিরোধী কথা ইমামের নামে লেখা হয়েছে । ৪র্থ-৫ম হিজরী শতক 
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পর্যন্ত কেউ উল্লেখ করেন নি যে, ইমাম আবূ হানীফা কিতাবুল হিয়াল নামে কোনো 
বই লিখেছেন। সম্ভবত ৪র্থ-৫ম শতকের কোনো জালিয়াত তা রচনা করে | এরপর 
তারা এ পুস্তকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের অনেক প্রসিদ্ধ আলিমের বক্তব্য 
জাল করেছে। এ পুস্তক প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া বলেন: 
এ এ এ এ] ০০0 09৯3 في تفسيها‎ ০ هذه الحيلة التي هي‎ এ 
24০৯ 6৮০5 لا‎ 08148 ৯ Ll ذلك فذح في‎ এনএ إن ذلك قذح في‎ 
“এ সকল হারাম হীলা উম্মাতের একজন ইমামের বক্তব্য হতে পারে না | তিনি 
কখনোই এরূপ হীলা-বাহানার নির্দেশ দিতে পারেন না | তাহলে তো তিনি ইমাম হওয়ার 
অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবেন | আর সেক্ষেত্রে উম্মাতে মুহাম্মাদী অযোগ্য উম্মাত বলে 
প্রমাণিত হবে; কারণ তারা অযোগ্য একজনকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছে ।”১৮ 
বস্তুত ইবন তাইমিয়ার অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক । এ কারণে হানাফী 
ফিকহ তিনি যেভাবে বুঝেছেন, অন্য মাযহাবের অন্য কোনো আলিম সেভাবে বুঝেন 
নি। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করেন। 
উপরন্তু অনেক ফিকহী ও উসূলী বিষয়ে তিনি হাম্বালী মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী 
মত গ্রহণ করেন | তার বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যারা ইমাম আবূ হানীফাকে কলঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছেন বা 
করছেন তারা জেনে অথবা না জেনে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কলঙ্কিত করছেন | 
৭/৮ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত প্রায় মুতাওয়াতির ' হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ 3% তার পরের তিন প্রজন্মের প্রামাণ্যতা ও বরকতের সাক্ষ্য দিয়েছেন” সে 
বরকতময় দ্বিতীয় হিজরী শতকে যাকে আলিমগণ, সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্র প্রশাসন 
মুসলিমদের অন্যতম একজন ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন পরবর্তী যুগে এসে তাকে 
অযোগ্য প্রমাণ করার অর্থ উম্মাতে মুহাম্মাদীকে অযোগ্য প্রমাণ করা। আর দ্বিতীয় 
শতকের উম্মাতকে অযোগ্য প্রমাণ করার অর্থ কী হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারছি | 
বস্তুত সামান্য কিছু মতভেদ নিয়ে যে দুঃখজনক বাড়াবাড়ি পূর্ববর্তী কয়েক 
শতকে ঘটেছে দীনের স্বার্থে ও উম্মাতের স্বার্থেই আমাদেরকে তার উর্ধ্বে উঠতে হবে । 
মহান আল্লাহ ইমাম আবূ হানীফাকে এবং তার বিরুদ্ধে উম্মাতের যে সকল প্রাজ্ঞ আলিম 
ও বুজুর্গ কথা বলেছেন তাদের সকলকেই ক্ষমা করুন, রহমত করুন এবং দীনের জন্য 
তাঁদের অবদান কবুল করে তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন | আমীন! 


১৮৪ ইবন তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ৬/৮৫; ইকামাতুত দলীল, পৃ. ৯৬। 
৯৮৫ বিস্তারিত দেখুন ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, 'বুহুসুন ফী উলৃমিল হাদীস, পৃ. ২৯-৩২ । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছদ 
ইমাম আবু হানীফার রচনাবলি 

১. ইমাম আবু হানীফার কিতাবুল আসার ও মুসনাদ 

ইমাম আবূ হানীফার যুগের আলিমগণ সাধারণত প্রচলিত পরিভাষায় গ্রন্থ রচনা 
করতেন না, বরং তারা যা বলতেন তা ছাত্ররা লিখতেন | এজন্য তাবিয়ী যুগে বা ১৫০ 
হিজরী সালের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী আলিমদের লেখা বা সংকলিত পৃথক গ্রস্থাদির সংখ্যা 
খুবই কম । তাদের ছাত্রগণের লেখায় তাদের বক্তব্য সংকলিত | কখনো কোনো ছাত্র 
তাদের বক্তব্য একক OTA সংকলন করতেন | কখনো তারা নিজেরাই কিছু তথ্য 
সংকলন করতেন । ইমাম আবূ হানীফার লেখা বলতে কখনো তার নিজের সংকলন এবং 
কখনো তার কোনো ছাত্র কর্তৃক তার বক্তব্য বা তার বর্ণিত হাদীস সংকলন বুঝানো হতে 
পারে | উভয় ক্ষেত্রেই তা ইমাম আবু হানীফা'-র নামে প্রচারিত হতে পারে। এ 
মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা রচিত ও সংকলিত প্রধান গ্রন্থ ‘কিতাবুল আসার | 

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ‘আসার’ বলতে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের 
বক্তব্য বা কর্ম বুঝানো হয় । সাধারণভাবে ‘আসার’ এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ %-এর হাদীসও 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় হিজরী শতকে মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ ঠ৪)-এর হাদীসের 
সাথে সাহাবীগণের বক্তব্যও সংকলন করতেন এবং ফিকহী পদ্ধতিতে বিন্যাস করতেন | 
এরূপ THOTT TTT, “মুসান্নাফ' বা “কিতাবুল আসার" নামে পরিচিত | 

ইমাম আবু হানীফা সংকলিত “কিতাবুল আসার' তার কয়েকজন ছাত্র বর্ণনা 
করেন | তাদের মধ্যে রয়েছেন: যুফার ইবন হুযাইল (১৫৮ হি), আবূ ইউসুফ (১৮২ 
হি), মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯ হি), হাসান ইবন যিয়াদ লুলুয়ী (২০৪ হি)। তন্মধ্যে 
আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ বর্ণিত ‘কিতাবুল আসার’ দুটো পৃথক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত | 
এ গ্রস্থদুটোতে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবৃ হানীফা বর্ণিত হাদীসে 
নববী এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্য সংকলন করেছেন | উল্লেখ্য যে, উভয় গ্রন্থের 
অধিকাংশ ‘আসার’ বা হাদীস একই । মূলত গ্রস্থদুটো ইমাম আবূ হানীফা সংকলিত 
কিতাবুল আসারের পৃথক বর্ণনা মাত্র । ইমাম মালিকের মুআস্তা গ্রন্থটি যেমন বিভিন্ন ছাত্র 
বিভিন্ন সময়ে শ্রবণ ও বর্ণনা করার কারণে অনেকগুলো মুআত্তার সৃষ্টি হয়েছে। 
অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা সংকলিত কিতাবুল আসার ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম 
আবূ ইউসুফ পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণে উভয়ের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়েছে। 

“কিতাবুল আসার' ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা সংকলিত হাদীসগুলো “মুসনাদ 
আবী হানীফা’ নামে বর্ণিত ও গ্রস্থায়িত। তার কয়েকজন ছাত্র তার মুসনাদ বর্ণনা 
করেছেন । তাদের মধ্যে রয়েছেন: 
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(১) ইমাম আবু হানীফার পুত্র হাম্মাদ ইবন আবু হানীফা (১৮০ হি) 

(২) মুহাম্মাদ ইবন খালিদ ওয়াহবী (২০০ হি) 

(o) আবূ আলী হাসান ইবন যিয়াদ লু'লুয়ী (২০৪ হি) 

চতুর্থ হিজরী শতক থেকে ষষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত সময়ে কয়েকজন মুহাদ্দিস 
ইমাম আবু হানীফার সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো তাদের সনদে সংগহ করে “মুসনাদ 
আবী হানীফা’ নামে সংকলন করেন | তাদের অন্যতম: 

(১) উমার ইবনুল হাসান ইবনুল আশনানী বাগদাদী (৩৩৯ হি) 

(২) আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব ইবনুল হারিস আল- 
হারিসী আল-বুখারী আল-উসতাদ (৩৪০ হি) 

(৩) আবূ আহমদ আব্দুল্লাহ ইবন আদী জুরজানী (৩৬৫ হি) 

(8) আবুল কাসিম তালহা ইবন মুহাম্মাদ ইবন জা*ফার মুআদ্দিল শাহিদ 
বাগদাদী (৩৮০ হি) 

(৫) আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফ্ফার ইবন মূসা ইবন ঈসা ইবন 
মুহাম্মাদ বাগদাদী (৩৭৯ হি) 

(৬) আবূ নুআইম ইসপাহানী আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি) 

(৭) আবূ বকর আহমদ ইবন মুহাম্মাদ কালারী কুরতুবী (৪৩২ হি) 

(৮) আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল বাকী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ 
ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী খাযরাজী (৫৩৫ হি) 

(৯) আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন খসরু বালখী 
বাগদাদী (৫২৬ হি) 

(১০) আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবিল আওয়াম সা'দী ৷ 

তিনি মিসরের বিচারপতি ছিলেন । তার মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি 
ইমাম নাসায়ীর (৩০৩ হি) ছাত্র ছিলেন ° এছাড়া তার পৌব্র মিসরের বিচারপতি আহমদ 
ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবিল আওয়াম হিজরী ৩৪৯ সালে জনুগ্রহণ এবং 
৪১৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন । এ হিসেবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি চতুর্থ হিজরী 
শতকের প্রথমার্ধে ৩৩০-৩৪০ হিজরী সালের দিকে মৃত্যুবরণ করেন । 

এগুলোর মধ্যে আবু মুহাম্মাদ হারিসী সংকলিত মুসনাদ এবং আবূ নুআইম 
ইসপাহানী সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থ দুটি মুদ্রিত | 


° যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/১২৭ 1 
২ গাষ্ধী, তারাজিমুল হানাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০; কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭; 
যিরকলী, আল-আ'লাম ১/২১১ ١ 
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সপ্তম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবুল মুআইয়িদ মুহাম্মাদ ইবন 
মাহমুদ খাওয়ারিষমী (৬৬৫ হি) “জামিউল মাসানীদ' বা ‘মুসনাদগুলোর সংকলন' 
নামক একটি গ্রন্থে ‘মুসনাদ আবী হানীফা’ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান 
হাদীসগুলো একত্রে সংকলন করেন | 
২. ইমাম আবু হানীফার রচনাবলি বিষয়ক বিতর্ক 

কোনো কোনো আলিম ও গবেষক দাবি করতেন যে, ইমাম আযম কোনো গ্রন্থ 
রচনা করেন নি। হিজরী ষষ্ঠ শতকে প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও দার্শনিক ইমাম ফাখরুদ্দীন 
a (৫৪৪-৬০৬হি) তার রচিত মানাকিবুশ-শাফিয়িয়্যা গ্রন্থে এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন 
যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর রচিত কোন গ্রন্থই বিদ্যমান নেই ।* পক্ষান্তরে অন্যান্য 
অনেক আলিম তীর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন | 

উল্লেখ্য যে, প্রাচীন যুগের অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলিমগণের ন্যায় ইমাম আবূ 
হানীফা (রাহ)-এর নামেও অনেক জাল গল্প, কাহিনী, মত, বক্তব্য ও গ্রন্থ পরবর্তী 
যুগে প্রচারিত হয়েছে । বিশেষত ইমাম আবূ হানীফার পক্ষে ও বিপক্ষে বাড়াবাড়ি ও 
জালিয়াতির প্রবণতা ছিল খুবই বেশি, যার নমুনা আমরা দেখেছি । এক্ষেত্রে সত্য ও 
মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য আলিমগণ কয়েকটি বিষয় বিচার করেছেন: (১) 
জীবনীকারদের বক্তব্য, (২) সনদ যাচাই ও (৩) গ্রন্থের বিষয় ও ভাষা বিচার করা | 

কোনো মনীষী কোনো গ্রন্থ রচনা করেছেন কিনা সে বিষয়ে জানতে তার 
সমসাময়িক বা নিকটবর্তী লেখকদের বক্তব্য দেখতে হয়। তার সমসাময়িক বা 
কাছাকাছি যুগের গবেষক বা জীবনীকারগণ যদি তার রচিত কোনো গ্রন্থের উল্লেখ 
করেন তবে জানা যায় যে, উক্ত লেখকের নামে উক্ত গ্রন্থটি তার মৃত্যুর আগে বা 
পরেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল | 

মুসলিম উম্মাহর অনন্য বৈশিষ্ট্য সনদ সংরক্ষণ ৷ শুধু হাদীসের ক্ষেত্রেই নয়, 
লিখিত গ্রস্থগুলোর ক্ষেত্রেও তারা সনদ সংরক্ষণ করেছেন | তাবিয়ীদের যুগ থেকে শুরু 
করে পরবর্তী শতশত বৎসর যাবৎ যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সকল গ্রন্থের পা্ুলিপির 
শুরুতে পাঠক দেখবেন যে, গ্রন্থটির লেখক থেকে শুরু করে পার্ুলিপির মালিক বা 
বর্ণনাকারী পর্যন্ত সনদ উক্ত পার্ুলিপির উপর লেখা রয়েছে । এ সকল সনদ অধ্যয়ন করে 
খুব সহজেই গ্রন্থটি প্রকৃতই উক্ত আলিমের লেখা কিনা তা নিশ্চিত করা যায় | 

যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই বা তার কোনো প্রাচীন 
পাণ্ডুলিপি নেই এবং পূর্ববর্তী লেখকগণ যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নি তা জাল বলে 
বুঝা যায় ৷ 


ও সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ ২/১৭২-১৭৭। 
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৩. এতিহাসিক ও জীবনীকারগণের বক্তব্য 

চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী নাসর ইবন 
মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি) 'আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন ৷: উপরস্ত গ্রন্থটি 
সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন | এতে প্রমাণ হয় যে, ইমাম 
আযমের ওফাতের পরের শতকেই তার এ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল | 

৪র্থ-৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ইবন নাদীম মুহাম্মাদ ইবন 
ইসহাক (৪৩৮ হি) ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে বলেন: 
الفقه 5991 كتاب رسالته الى البتي» كتاب العالم‎ SUS وله من الكتب‎ 

والمتعلم رواه عنه 5০9৬০‏ كتاب الرد على القدرية 

তার রচিত গ্রস্থগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) আল ফিকহুল আকবার, (২) 
উসমান আল-বাত্তীকে লেখা চিঠি, (৩) আল-আলিম ওয়াল-মুতায়াল্রিম, গ্রন্থটি 
মুকাতিল তার থেকে বর্ণনা করেছেন, (8) আর-রাদ্দ আ*লাল-কাদারিয়াহ।”* 

পঞ্চম হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও আকীদাবিদ ইমাম বাযদাবী 
আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন (৪০০-৪৮২ হি) বলেন: 
التوحيد والصفات وعلم الشرايع والأحكام والأصل في النوع‎ ০০ العلم نوعان‎ 
الأول هو التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة‎ 
والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ... وكان على ذلك سلفنا أعني أبا حنيفة‎ 
وأبا يوسف ومحمد أو عامة أصحابهم رحمهم الله وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه‎ 
في ذلك كتاب الفقه الأكبر وذكر فيه إثبات الصفات وإثبات تقدير الخير والشر من الله‎ 
وأن ذلك كله بمشيئته ... وصنف كتاب العالم والمتعلم وكتاب الرسالة... وكان في علم‎ 
الأصول إماما صادقا ... ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغير‎ 


المبسوط على أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء 
“ইলম দু প্রকার: (১) আল্লাহর একত্ব ও বিশেষণের ইলম এবং (২) শরীয়ত‏ 
ও আহকামের ইলম ৷ প্রথম প্রকারের ইলমের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো কুরআন ও‏ 
সুন্নাত সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকতে হবে, যুক্তি-মর্জি নির্ভর মত ও বিদআত বর্জন‏ 
করতে হবে এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতের উপরে, যে মতের উপরে‏ 


« আলিম ওয়াল যুতাআল্তিম- এর ভূমিকায় আল্লামা যাহিদ কাওসারীর আলোচনা, পৃ 8 ١ 
৬ আবু মানসূর মাতুরিদী (আবৃন্লাইস সামারকান্দী), শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ২। 
১ ইবন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৮৫ | 
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সাহাবীগণ ও তাবিরীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে | 
.... আমাদের পূর্ববর্তীগণ, অর্থাৎ আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ও তাদের 
অধিকাংশ ছাত্রই এ মতের উপরেই ছিলেন (রাহিমাহুমুল্লাহ) | আবূ হানীফা 
(রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে “আল-ফিকহুল আকবার” নামক গ্রন্থ রচনা করেন | এ 
গ্রন্থে তিনি বিশেষণগুলো প্রমাণ ও স্বীকার করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভালমন্দ 
তাকদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে প্রমাণ ও স্বীকার করার কথা লিখেছেন। এগুলো 
সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছায়... । এবং তিনি “আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লাম” গ্রন্থ 
রচনা করেছেন | এবং তিনি বোত্তীকে পাঠানো) চিঠি লিখেছেন .... ١ তিনি দীনের 
মূলনীতির (আকীদার) বিষয়ে সত্যপরায়ণ ইমাম ছিলেন 1... আমাদের সাথীগণ 
থেকে বর্ণিত বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত সকল তথ্য প্রমাণ করে যে, তারা মুতাযিলী মত বা 
অন্য কোনো বিদআতী মতের দিকে কোনোরূপ আকৃষ্ট হন নি | 

পঞ্চম হিজরী শতকের শাফিয়ী ফকীহ আল্লামা আবুল মুযাফ্ফার তাহির ইবন 
মুহাম্মাদ ইসফিরাঈনী শাহফুর (৪৭১ হি) লিখেছেন: 
ومن أراد أن يتحقق أن لا خلاف بين الفريقين في هذه الجملة فلينظر فيما‎ 
صنفه أبو حنيفة رحمه الله في الكلام وهو كتاب العلم ... وكتاب الفقه الأكبر الذي‎ 
بطريق معتمد وإسناد صحيح عن نصير بن يحيى عن أبي مطيع عن‎ এআ أخبرنا به‎ 
... أبي حنيفة وما جمعه أبو حنيفة في الوصية التي كتبها إلى أبي عمرو عثمان البتي‎ 

“আকীদা বিষয়ে) হানাফী-শাফিয়ী মতভেদ না থাকার বিষয়টি যদি কেউ 
নিশ্চিত হতে চায় তবে সে যেন আবূ হানীফা (রাহ) রচিত ইলমুল কালাম বিষয়ক গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করে | তা হলো “কিতাবুল ইলম’ (কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম) ١ এবং 
‘আল-ফিকহুল আকবার’ নামক গ্রস্থও অধ্যয়ন করুক, যে গ্রন্থটি আমাকে নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও সহীহ সনদে নাসীর ইবন ইয়াহইয়া থেকে আবু মুতী 
থেকে আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এছাড়া আবৃ হানীফা আবু আমর 
উসমান আল-বাস্তীকে (১৪৩হি) পাঠানো পত্রে যা লিখেছেন তাও অধ্যয়ন করুক ।”* 

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি) বলেন: 
على القدرية معروف في الفقه الأكبر وقد‎ ১০ فإن أبا حنيفة ... كلامه في‎ 

بسط الحجج في الرد عليهم بما لم يبسطه على غيرهم في هذا الكتاب 


° বাষদাৰী, উসূলুল বাষদাৰী ১/৩-৪ | 
৮ শাহফুর আবুল মুযাফ্ফার ইসফিরাঈনী, আত-তাবসীর ফিদ্দীন, পৃ ১৮৪ । 
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_ৰক্তব্য সুপরিচিত ١ এ গ্রন্থে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 
অন্য কোনো ফিরকার বিরুদ্ধে তত আলোচনা করেন নি ।”* 

প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন জায়াআহ (৩৩হি) বলেন: 

فإن Ul‏ حنيفة له كتاب في ১০‏ على القدرية سماه الفقه الأكبر 

“আবূ হানীফা কাদারিয়া মতবাদ খণ্ডনে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 
দিয়েছিলেন: “আল-ফিকহুল আকবার’ ।”১ 

এভাবে আমরা দেখলাম যে, হিজরী 8F শতক থেকে আলিমগণ ইমাম আবৃ 
হানীফা রচিত তিনটি বা চারটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন | পরবর্তী যুগগুলোতে 
করেছেন | অষ্টম হিজরী শতকে আল্লামা আব্দুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা (৭৭৫ 
হি) ইমাম আযমের রচনাবলি প্রসঙ্গে বলেন: 

ومن تصانيفه وصاياه لأصحابه ش 

“তীর গ্রস্থাদির মধ্যে রয়েছে “তার সাথীদের জন্য তার ওসিয়্যাত' ৷ 

এ শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ বাবরতী (৭৮৬ হি) 
“শারহু ওয়াসিয়্যাতিল ইমাম আবী হানীফাহ' নামে এ পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা লিখেন | 
কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, এ পুস্তিকাটি তার পুত্র হাম্মাদ-এর রচিত ৷'* 

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আহমদ ইবন হাসান আল-বায়াদী (১০৯৮ হি), মুহাম্মাদ 
মুরতাদা যাবীদী (১২০৫ হি), আল্লামা মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারী (১৩৭১/১৯৫২) ও 
অন্যান্য আলিম ইমাম আযমের রচনাবলির মধ্যে “আল-ফিকহুল আবসাত” নামক গ্রন্থের 
উল্লেখ করেছেন ১ 

ত্রয়োদশ হিজরী শতকে (উনবিংশ খৃস্টীয় শতকে) তুরস্ক ও ভারতে ইমাম 
আবূ হানীফার নামে “আল-কাসীদাহ আন-নুমানিয়্যাহ' বা “আল-কাসীদাহ আল- 
কাফিয়্যাহ' নামে আরেকটি কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশ পায় | তুরস্ক ও ভারতে কোনো 
কোনো আলিম এর অনুবাদও করেন ١ এদের মধ্যে প্রাচীনতম যাকে জানা যায় তিনি 


* ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ৩/৮৩ | 

১* ইবন জামাআহ, ঈদাহুদ দালীল, পৃ. ২২। 

৯ কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ (শামিলা: মীর কুতুবখানা, করাটী) ২/৪৬১ | 

১৯ যিরকলী, আল-আলাম ৭/৪২ । 
° ইলইয়াস সারকীস, TET মাতবুআত ১/৩০৩ | 
১৪ আল-বায়াদী, ইশারাতুল মারাম, পৃ. ২৮; যাবীদী, ইতহাফিস সাদাতিল মুত্তাকীন ২/১৪; ড. খুমাইয়িস, 
উস্‌ৃলুচ্দীন ইনদাই ইমাম আবী হানীফাহ, পৃ. ১১৯। 
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তুরস্কের শাইখ ইবরাহীম খালীল ইবন আহমদ রূমী হানাফী (১২৭০ 
হি/১৮৫৪খৃ) ৷* বিগত শতকে “আল-মাকসূদ ফিস সারফ” নামে আরবী শব্দতত্ব 
বিষয়ক একটি পুস্তিকা ইমাম আযমের লিখিত বলে প্রচারিত হয়েছে | 
৪. আপত্তির প্রেক্ষাপট 

এভাবে আমরা দেখছি যে, চতুর্থ শতক থেকে আলিমগণ ইমাম আবূ হানীফা 
রচিত 'আল-ফিকহুল আকবার’ ও কয়েকটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন । উপরন্তু 
তারা বারবার বলেছেন যে, তারা এগুলো সহীহ সনদের বর্ণনার মাধ্যমে গ্রহণ ও 
অধ্যয়ন করেছেন । কিন্তু তারপরও এগুলো নিয়ে আপত্তি বা সন্দেহের কারণ কী? 

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর শুরু থেকে মুতাযিলী 
শাসনের প্রেক্ষাপটে অনেক হানাফী ফকীহ মুতাষিলী মত গ্রহণ করেন বা মুতাযিলীদের 
সাথে মিলে মিশে চলতে থাকেন | তৃতীয় হিজরী শতক থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী 
পর্যন্ত ইরাক, ইরান ও মধ্য এশিয়ার অনেকে ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার মত 
অনুসরণ করলেও আকীদার বিষয়ে মুতাযিলী-কাদারিয়া মত অনুসরণ করতেন | 
আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (৫৩৮ হি)-র কথা আমরা অনেকেই জানি | তিনি 
মুতাষিলী মতবাদের একজন গৌড়া অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন | কিন্তু ফিকহী বিষয়ে 
তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং হানাফী ফিকহ বিষয়ে তার রচিত 
একাধিক গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে | এসকল মুতাযিলী-কাদারী হানাফীগণ ইমাম আবু 
হানীফাকেও মুতাযিলী-কাদারিয়া মতাবলম্বী বলে মনে করতেন বা চিত্রিত করার চেষ্টা 
করতেন । তাদের মতের পক্ষে অনেক বক্তব্য ও গল্প তারা ইমাম আবু হানীফার নামে 
প্রচার করতেন | তার লেখা গ্রন্থগ্ুলো সবই আকীদা বিষয়ক এবং মুতাযিলী-কাদারিয়া 
আকীদার বিরোধী | এজন্য এ গ্রন্থগুলোকে তারা বিভিন্নভাবে চোখের আড়াল রাখতে 
চেষ্টা করতেন | এগুলো ইমামের রচিত নয় বলে প্রচার করতেন | কখনো বা ব্যাখ্যার 
নামে এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বক্তব্য ঢুকিয়েছেন । যে কারণে গ্রন্থগুলোর ব্যাপক প্রচার 
ব্যাহত হয়েছে এবং এ বিষয়ে নানা বিতর্ক ও সন্দেহ প্রচারিত হয়েছে। 

আমরা দেখেছি, ইমাম বাষদাবী এরূপ প্রচারণা খণ্ডন করে বলেছেন যে, ইমাম 
আযম মুতাযিলী বা কাদারী ছিলেন না ١ এ প্রসঙ্গে অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী 
ফকীহ আল্লামা আব্দুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা কুরাশী (৬৯৬-৭৭৫ হি) বলেন: 
قال الكردري: فإن قلت ليس لأبي حنيفة كتاب مصنف قلت هذا كلام‎ 
المعتزلة... وغرضهم بذلك نفي أن يكون الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم له لأنه‎ 


১৫ ইসমাঈল পাশা, ঈদাহুল মাকনূন ২/১৪; কাহ্হালাহ, মু'জামুল যুআল্লিফীন ১/৩০ । 
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صرح فيه بأكثر قواعد أهل السنة والجماعة ودعواهم أنه كان من المعتزلة وذلك 
الكتاب لأبي حنيفة البخاري وهذا غلط صريح فإني رأيت بخط العلامة مولانا 
شمس الملة والدين الكردري البزاتقني العمادي هذين الكتابين وكتب فيهما أنهما 
لأبي حنيفة وقال تواطأ على ذلك جماعة كثير من المشائخ ... 
কারদারী** বলেন: “আপনি যদি বলেন যে, ‘আবূ হানীফা কোনো গ্রন্থ রচনা‏ 
করেন নি’; তবে আমি বলব যে, এ মু'তাধিলীদের কথা | ... তাদের উদ্দেশ্য হলো,‏ 
আল-ফিকহুল আকবার এবং আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম IF তার রচিত নয় বলে‏ 
দাবি করা | কারণ ইমাম এ দুটো গ্রন্থে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ‏ 
মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। মুতাযিলীরা দাবি করে যে, ইমাম আবূ হানিফা মুতাযিলী‏ 
একব্যক্তির লেখা ৷ এ কথাটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি । কারণ মাওলানা শামসুল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন‏ 
কারদারী বাযাতিকনী ইমাদীর নিজের হাতে অনুলিপি করা এ দুটো গ্রন্থ আমার হস্তগত‏ 
হয়েছে এবং তিনি এদুটো গ্রন্থেই লিখে রেখেছেন যে, গ্রন্থদ্ধয় ইমামের রচিত | তিনি‏ 
বলেছেন: বহুসংখ্যক মাশাইখ (প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ) এ বিষয়ে একমত !”*'‏ 
এরূপ অপপ্রচারের কারণে ইমাম আযম রচিত গ্রন্থগুলো তার অনুসারীদের‏ 
মধ্যেও তেমন প্রচার লাভ করে নি | “আল-ফিকহুল আকবার’ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের‏ 
পাণ্ডুলিপিও খুবই কম পাওয়া যেত । আল্লামা আব্দুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা‏ 
কুরাশী ইমাম আযমের রচনাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:‏ 
وقد شرحت الفقه الأكبر وضمتنه وصاياه بحمد الله ولعلي إذا ظفرت بالعلم 
والمتعلم أشرحه بعون الله وتوفيقه 
করেছি। এর মধ্যে ইমামের ওসিয়্যাতগুলোও সংযুক্ত করেছি। যদি ‘আল-আলিম‏ 
ওয়াল মুতাআল্লিম' গ্রন্থটির সন্ধান পাই তাহলে আশা রাখি যে, আমি আল্লাহর‏ 
সাহায্যে ও তাওফীকে এ গ্রন্থটিরও ব্যাখ্যা লিখব ।”৯৮‏ 
এ থেকে আমরা বুঝি যে, সপ্তম শতকেও ইমাম আযমের কোনো কোনো গ্রন্থ‏ 
এতই দুষ্প্রাপ্য ছিল যে, এরূপ একজন প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক অধ্যয়ন নির্ভর হানাফী‏ 
আলিমের জন্যও এ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ সম্ভব হয় নি।‏ 


১৬ সম্ভভত প্রসিন্ধ হানাফী ফকীহ শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুস সাত্তার কারদারী (৫৫৯-৬৪২হি)। 
১৭ কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ ২/৪৬১ । 
১৮ কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ ২/৪৬১ | 
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৫. বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর সনদ পর্যালোচনা 


আমরা দেখলাম যে, উপরের ৭টি পুস্তিকা ইমাম আবূ হানীফার রচিত বলে 
প্রচারিত । এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ পুস্তিকা দুটোর কোনো সনদ পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী 
কোনো গবেষক, এঁতিহাসিক বা জীবনীকারও এগুলোর কোনোরূপ উল্লেখ করেন নি 
এগুলোর প্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। এজন্য এ পুস্তিকাদ্বয় বিগত কয়েক 
বলে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় । এছাড়া পুস্তিকা দুটোর বিষয়বস্তু, ভাষা ও পরিভাষাও 
জালিয়াতি নিশ্চিত করে ।৯ অবশিষ্ট ৫টি পুস্তিকার সনদ আমরা এখানে উল্লেখ করছি | 

(১) আল-ফিকহুল আকবার (শ্রেষ্ঠ ফিকহ) 

মদীনা মুনাওয়ারার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রস্থাগার ও প্রাচীন পার্ুলিপির সংরক্ষণাগার 
“শাইখুল ইসলাম আরিফ হিকমাত-এর লাইব্রেরি'তে বিদ্যমান এ গ্রন্থটির প্রাচীন 
পাণ্ডুলিপির (নং ২৩৪) সনদ নিম্নরূপ: পুস্তিকাটি শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন প্রসিদ্ধ 
হানাফী ফকীহ নাসীর ইবন ইয়াহইয়া বালখী (২৬৮ হি) প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ 
ইবন মুকাতিল রাযী (২৪৮ হি) থেকে, তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ ইসাম 
ইবন ইউসূফ বালখী (২১৫ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবূ হানীফার পুত্র প্রসিদ্ধ ফকীহ 
ইমাম হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা (১৭৬ হি) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে 1 

(২) আল-ফিকহুল আবসাত (বিস্তারিত ফিকহ) 

এ গ্রন্থটি মূলত “আল-ফিকহুল আকবার’ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাষ্য | গ্রন্থটির সংকলক 
ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম আবূ মুতী বালখী হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম 
খুরাসানী (১৯৯ হি) । তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে আকীদা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেন । এ 
সকল প্রশ্ন ও উত্তরের সংকলন এ গ্রন্থটি । অনেকেই এ পুস্তিকাটিকে “আল-ফিকহুল 
আকবার” নামে উল্লেখ করেছেন । পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করব | 

ইমাম আবু মুতী বালথী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন | তিনি দীর্ঘদিন বিচারক 
বা কাষীর দায়িত্ব পালন করেন । ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধে তিনি 
আপোষহীন ছিলেন | ইমাম যাহাবী ও ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন যে, তার ইলমের 
প্রশস্ততা এবং তীর অতুলনীয় দীনদারীর কারণে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল 
মুবারক তাকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করতেন | তবে তিনি মুতাযিলী ও মুরজিয়া 
মতবাদ ছারা প্রভাবিত ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন বলে ইমাম আহমদ, 


* ড. খোন্দার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর: ফুরফুরার পীর আবূ জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-যাউদৃআত: একটি 
7 বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা, পৃষ্ঠা ৫১৫-৫১৮ । 
ড. খুমাইয়িস, উসৃতুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফাহ, পৃ. ১১৭-১১৮। 
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বুখারী, আবূ দাউদ, আবৃ হাতিম রাষী, নাসাঈ, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখ 
মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন | মহান আল্লাহই ভাল জানেন فر‎ 

মিসরের প্রাচীন রাষ্ট্রীয় গ্রস্থাগার “দারুল কুতুব”-এ বিদ্যমান এ গ্রন্থের 
পাণ্ডুলিপির (নং ২১৫-৬৪) সনদ নিম্নরূপ । গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন হানাফী ফিকহের 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাদাইউস সানাই-এর প্রণেতা শাইখ আবূ বকর আলাউদ্দীন কাসানী 
(৫৮৭হি), তিনি তার শ্বশুর সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন 
আহমদ সামারকান্দী থেকে, তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন মুহাম্মাদ নাসাফী (৫০৮ 
হি) থেকে, তিনি প্রসিদ্ধ ওয়ায়িয ও মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবন আলী 
ফাদল (৪৮৪ হি) থেকে, তিনি আবূ মালিক নুসরান ইবন নাসর খাতালী থেকে, তিনি 
আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ফারিস থেকে, তিনি নাসীর ইবন ইয়াহইয়া (২৬৮ 
হি) থেকে, তিনি আবু মুতী বালখী থেকে, তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে ।৯ 

(o) আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (জ্ঞানী ও শিক্ষার্থী) 

এ গ্রন্থের বিষয়বস্ত প্রশ্ন ও উত্তর | এ গ্রন্থে ইমাম আবূ মুকাতিল হাফস ইবন 
সালম সামারকান্দী (২০৮ হি) তার উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফাকে আকীদা বিষয়ক 
বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন | আবূ মুকাতিল 
নিজের ভাষায় এ সকল প্রশ্ন ও উত্তর সংকলন করেছেন | 

এভাবে আমরা দেখছি যে, গ্রন্থটি ইমাম আবূ হানীফার রচনা নয়, বরং আবু 
মুকাতিলের রচনা, যাতে তিনি ইমাম আবূ হানীফার মতামত সংকলন করেছেন, যেমন 
মতামত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সংকলন করেছেন । তবে যেহেতু এ গ্রন্থে শুধু তার মত ও 
কথাই সংকলিত এজন্য গ্রন্থটি তার রচিত বলে উল্লেখ করেছেন অনেক আলিম | অন্যান্য 
আলিম উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থটির রচয়িতা ইমাম আবু মুকাতিল |“ 

এ গ্রন্থের সংকলক আবূ মুকাতিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আবিদ, যাহিদ ও দরবেশ 
ছিলেন । তবে হাদীস, ফিকহ ও ইলমের বর্ণনায় মুহান্দিসগণ তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ 
করেছেন | অধিকাংশ আবিদ ও যাহিদই অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে ইলমী বিষয়ে তত 
মনোযোগ ও সতর্কতা রাখতে পারতেন না | ওকী ইবনুল জার্রাহ, আব্দুর রাহমান ইবন 


২১ ইৰন মায়ীন, আত-তারীথ ৪/৩৫৬; নাসাঈ, আদ-দুআফা ওয়াল মাতরূকীন, পৃ. ২৫৯; ইবন হিব্বান, 
আল-মাজরূহীন ১/২৫০; ইবন আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত ভাদীল ৩/১২২; ইবন আদী, আল- 
" কামিল ২/৬৩১; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৫৭৪; ইবন হাজার, লিসানুল A ২/৩৩৪; কুরাশী, 
তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ ২/২৬৫-২৬৬। 
২২ মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারী, আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, পৃ. ৬; ড. খুমাইয়িস, FT, পৃ. ১২০-১২২। 
২৩ ইবন হাজার আসকালানী, লিসানুল মীযান ২/৩২৩ | 
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প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আবু ইয়ালা 
আল-খালীলী তাঁকে সত্যপরায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন Û ইমাম আবু হানীফার অন্য 
ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন: 

خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم 
“তোমরা আবূ মুকাতিল থেকে তার ইবাদত-বন্দেগি গ্রহণ করবে এবং তা-ই‏ 

তোমাদের জন্য যথেষ্ট 1”২ 

এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেন: : 

JS صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبى‎ Chas مُوسى بن حزآم قال‎ OB 
০5558 الأحاديث الطوال التى كان‎ BES بن أبى‎ 0৮ ৩০ 555 فجعل‎ ১8১০ 
مقابل‎ of ابن أخى‎ JB هذه الأحابيث‎ A وقتل سعد بن جير وما‎ 0 Bo 
SUA HSA هذه الأشيّاء. قال يا بتي‎ LS তি يا عَم لا تقل حَدْتنا عون فإنك‎ 
2995৮ تكلم بَعْضْ أهل الحديث فى قوم من جلة أهل العم وضتعفوهم من قيل‎ 
155) وَصيقهم 05 كانوا قذ وَهِمُوا فى بَعْضٍ ما‎ ক RY آخرون من‎ 
“আমাদেরকে মুসা ইবন হিযাম (২৫০ হি) বলেছেন, আমি সালিহ ইবন 
আব্দুল্লাহ (২৩১ হি)-কে বলতে শুনেছি, আমরা আবূ মুকাতিল সামারকান্দীর নিকট 
ছিলাম ৷ তিনি আওন ইবন আবী শাদ্দাদ থেকে বড় বড় হাদীস বর্ণনা করছিলেন, যে 
সকল হাদীসে লুকমান হাকীমের ওসীয়ত, সাঈদ ইবন জুবাইরের নিহত হওয়ার 
ঘটনা ও অনুরূপ বিষয়াদি ছিল। তখন আবূ মুকাতিলের ভাতিজা বলেন: চাচা, 
আপনি বলেন না যে, আওন আমাদেরকে এ হাদীস বলেছেন; কারণ আপনি তো এ 
সকল হাদীস তার থেকে শুনেন নি। তখন আবূ মুকাতিল বলেন: বেটা, ‘এ 
কথাগুলিতো সুন্দর!’ তিরমিযী বলেন, অনেক সুপ্রসিদ্ধ মহান আলিমের বিষয়ে অনেক 
মুহাদ্দিস আপত্তি প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে দুর্বল বলেছেন তীদের স্মৃতিশক্তি ও 
হাদীস নির্ভুল মুখস্থ রাখার দুর্বলতার কারণে | আবার অনেকে তাদেরকে গ্রহণযোগ্য 
বলেছেন তাদের মর্যাদা ও সত্যবাদিতার কারণে, যদিও তারা তাদের বর্ণিত কিছু 

হাদীসে অসাবধানতা জনিত ভুলভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন ।”** 


২ হাকিম, আল-মাদখাল ইলাস সহীহ, পৃ. ১৩০-১৩১; নাসাঈ, আদ-দুআফা, পৃ. ৫৭; ইবন হিব্বান, আল- 
মাজরূহীন ১/২৫৬; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৫৫৭-৫৫৮; ইবন হাজার, লিসানুল মীযান ২/৩২২- 
৩২৩; খালীলী, আল-ইরশাদ ৩/৯৭৫ | 

২৫ ইবন হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/২৫৬ | 

২৬ তিরমিধী, আস-সুনান (শামিলা: যুকান্নায) ১৪/১৪৯; আল-ইলালুস সাগীৰ, পৃষ্ঠা ৭৩৩৯-৭৪০ । 
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ইমাম তিরমিযী সংকলিত এ ঘটনার সনদ সহীহ ।.এ থেকে আমরা জানতে পারি 
যে, ইমাম আবু মুকাতিল বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসতর্ক ছিলেন। অন্যান্য অনেক 
দরবেশের মতই মনে করতেন, কথা যদি ভাল হয় তবে তা কোনো ভাল মানুষের নামে 
বললে দোষ নেই!! পাশাপাশি ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি যে, ইবন 
মুকাতিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও মর্াদাসম্পন্ন আলিম ছিলেন, যারা তার বিষয়ে আপত্তি 
করেছেন তারা শুধু নির্ভুল বর্ণনায় তীর দুর্বলতার কারণেই তা করেছেন৷ আবার যারা 
তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন তারাও তার এ দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন | তবে তীর মর্ধাদা 
ও মূল সত্যপরায়ণতার কারণে তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন | 

বিভিন্ন পা্ুলিপিতে গ্রন্থটির একাধিক সনদ পাওয়া যায় | মিসরের দারুল কুতুবে 
বিদ্যমান পাণ্ডুলিপি (নং ৩৪১৪৭) সনদ নিম্নরূপ: পুক্তিকাটি বর্ণনা করেছেন শাইখ 
আবুল হাসান আলী ইবন খলীল দিমাশকী (৬৫১ হি), তিনি আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন 
আলী ইবনুল হাসান বালখী (৫৪৮ হি) থেকে, তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন মুহাম্মাদ 
নাসাফী (৫০৮ হি) থেকে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ নাসাফী থেকে, তিনি আব্দুল কারীম 
ইবন মুসা বাযদাবী নাসাফী (৩৯০ হি) থেকে, তিনি (মাতুরিদী মতের প্রতিষ্ঠাতা) ইমাম 
আবু মানসুর মাতুরীদী (৩৩৩ হি) থেকে, তিনি আবূ বকর আহমদ ইবন ইসহাক 
জুযজানী থেকে, তিনি ইমাম আবু ইউসূফের ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আবু 
সুলাইমান মূসা ইবন সুলাইমান জ্যজানী থেকে এবং প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ 
ইবন মুকাতিল রাযী (২৪৮ হি) থেকে, তারা উভয়ে আবূ মৃতী হাকাম ইবন আবুল্লাহ 
বালখী (১৯৯ হি) ও আবূ ইসমাহ ইসাম ইবন ইউসুফ বালখী (২১৫ হি) থেকে তারা 
উভয়ে আবু মুকাতিল সামারকান্দী থেকে, ইমাম আবূ হানীফা থেকে 1” 

(8) আর-রিসালাহ বা উসমান বাত্তীকে লেখা পত্র 

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক বসরার সুপ্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী, মুহাদ্দিস, 
কিয়াসপন্থী ফকীহ ও বিচারক ছিলেন আবূ আমর উসমান ইবন মুসলিম আল-বাত্তী 
(১৪৩ হি) | তিনি মূলত FEA অধিবাসী ছিলেন, পরে বসরায় বসবাস করেন ١ বাত্তী 
শুনেন যে, ইমাম আবু হানীফা মুরজিয়া মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে জানতে 
চেয়ে ইমাম আবু হানীফাকে পত্র লিখেন ١ এ পত্রের উত্তরে ইমাম আবু হানীফা তার মত 
ব্যাখ্যা করে ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করে এ পত্রটি তাকে লিখে পাঠান | 

মদীনা মুনাওয়ারার “আরিফ হিকমাত লাইব্রেরি”-তে সংরক্ষিত এ পুস্তিকার 
পাণ্ডুলিপির (নং ২৩৪) সনদ নিমরূপ: পত্রটি বর্ণনা করেছেন হুসামুদ্দীন হুসাইন ইবন 
আলী সিগনাকী (৭১০ হি), তিনি হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসর বুখারী 
(৬৯৩ হি) থেকে, তিনি শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুস সাত্তার কারদারী (৬৪২ 


২৭ মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারী, আল-আলিম ওয়াল মুতাআন্লিম গ্রন্থের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪-৫ | 
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হি) থেকে, তিনি (হেদায়ার প্রণেতা) আল্লামা বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবী বাকর 
মারগীনানী (৫৯৩ হি) থেকে, তিনি যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইয়ারসূখী (৫৪৫ 
হি) থেকে, তিনি আলাউদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ সামারকান্দী (৫৩৯ হি) 
থেকে, তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন মুহাম্মাদ নাসাফী (৫০৮ হি) থেকে, তিনি আবূ 
হুসাইন সামারকান্দী থেকে, তিনি আবূ সাঈদ সা'দান ইবন মুহাম্মাদ ইবন বাকর বুসতী 
থেকে, তিনি আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ফারিস থেকে, তিনি নাসীর ইবন 
ইয়াহইয়া (২৬৮ হি) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন সামাআহ তামীমী (২৩৩ হি) থেকে 
তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ (১৮২ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে ।”*” 

(৫) ওসিয়্যাহ 

এ পুস্তিকাটিতে ঈমান-আকীদা বিষয়ে ইমাম আযমের কিছু “ওসিয়ত' 
সংকলিত । মদীনা মুনাওয়ারার “শাইখুল ইসলাম আরিফ হিকমাত লাইব্রেরি”-তে 
সংরক্ষিত এ পুস্তিকার পাণুলিপির (নং ২৩৪) সনদ নিমরূপ: 

ওসিয়্যাতটি বর্ণনা করেছেন হুসামুদ্দীন হুসাইন ইবন আলী সিগনাকী (৭১০ হি), 
তিনি হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসর বুখারী (৬৯৩ হি), তিনি শামসুল 
আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুস সাত্তার কারদারী (৬৪২ হি) থেকে, তিনি হেদায়ার 
প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবী বাকর মারগীনানী (৫৯৩ হি) থেকে, তিনি 
যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন TR (৫৪৫ হি) থেকে, তিনি আলাউদ্দীন আবূ 
বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ সামারকান্দী (৫৩৯ হি), তিনি আবুল মুয়ীন মাইমূন ইবন 
মুহাম্মাদ নাসাফী (৫০৮ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবু তাহির মুহাম্মাদ ইবনুল মাহদী 
আলী সুলাইমানী থেকে তিনি হাতিম ইবন আকীল জাওহারী থেকে, তিনি আবূ আব্দুল্লাহ 
মুহাম্মাদ ইবন সামাআহ তামীমী (২৩৩ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবু ইউসূফ ইয়াকুব 
ইবন ইবরাহীম (১৮২ হি) থেকে, তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে ২, 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবূ হানীফা রচিত তিনটি 
পুস্তকের কথা তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে আরো 
কয়েকটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এগুলির মধ্যে “আল-ফিকহুল আকবার” 
গ্রন্থটির কথা অনেক প্রাচীন আলিম উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থটির সনদ বিদ্যমান এবং 
বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থটির অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান | 


* ড. খুমাইয়িস, উসূলুদ্দীন, পৃ. ১৩৫-১৩৮ । 
২৯ ড. বুমাইয়িস, উসূলুদ্দীন, পৃ. ১৩৮-১৪০ । 
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৬, আল-ফিকহুল আকবার ও আবসাত 


আমরা দেখছি যে, “আল-ফিকহুল আকবার’ গ্রন্থটির দুটি ভাষ্য বিদ্যমান: একটি 
তার পুত্র হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত এবং অন্যটি তার ছাত্র আবু মুতী বালখীর সূত্রে বর্ণিত 
এবং “আল-ফিকহুল আবসাত' নামে প্রসিদ্ধ । পুস্তিকা দুটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: 

(১) আল-ফিকহুল আবসাত পুস্তিকাটি আকারে আল-ফিকহুল আকবার-এর প্রায় 
তিনগুণ | আল্লামা মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আল-ফিকহুল 
আবসাত'-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮ এবং “আল-ফিকহুল আককবারের' পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬। 

(২) আল-ফিকহুল আবসাতে মূলত দুটি বিষয় অতি বিশদ ও বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে: (১) ঈমানের পরিচয়, সংজ্ঞা, ঈমান ও আমালের সম্পর্ক, 
খারিজী-মুরজিয়া প্রাস্তিকতা, তাকফির বা মুমিনকে কাফির বলা এবং (২) তাকদীর 
প্রসঙ্গ | এর মধ্যে আকীদার আরো কিছু বিষয়, যেমন: সাহাবীগণের ভালবাসা, জালিম 
আল্লাহর আরশে অধিষ্ঠান ও BG, মহান আল্লাহর বিশেষণ ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা হয়েছে । এর বিপরীতে আল-ফিকহুল আকবারে উপরের বিষয়গুলো ছাড়াও 
তাওহীদ, শিরক, আরকানুল ঈমান, নবীগণের নিষ্পাপত্ব, পাপীর ইমামত্ব, নেক আমল 
কবুলের শর্ত ও বিনষ্টের কারণাদি, মুজিযা-কারামত, মিরাজ, রাসূলুল্লাহ (3%%)- আত্মীয়- 
A, হাউয ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে | ফিকহুল 
আবসাতের মূল বিষয়দুটো তুলনামূলক সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এবং মহান 
আল্লাহর বিশেষণ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে | 

(৩) “আল-ফিকহুল আকবার'-এ আকীদার বিষয়গুলো সংক্ষেপে সহজবোধ্য 
ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে “আল-ফিকহুল আবসাত'-এ ছাত্র-শিক্ষকের 
মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে দীর্ঘ ও জটিল যুক্তিতর্ক পেশ করা হয়েছে | 

এভাবে আমরা দেখছি যে, পুস্তিকা দুটোর বিষয়বস্তু মূলত এক | এখন প্রশ্ন হলো 
কোন্টি মূল “ফিকহুল আকবার’? কোনো কোনো গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে, 
“আল-ফিকহুল আবসাত' গরন্থটিই মূল “আল-ফিকহুল আকবার’ । তাদের যুক্তি ARR: 

(ক) চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবুল লাইস 
সামারকান্দী নাসর ইবন মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি) 'আল-ফিকহুল আকবার' বলতে আবু মুতীর 
সূত্রে বর্ণিত পুস্তিকাটি বুঝিয়েছেন এবং পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা রচনা করেন |" 


* আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-এর ভূমিকায় আল্লামা যাহিদ কাওসারীর আলোচনা, পৃ 8 । 
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(খ) আমরা দেখেছি পঞ্চম হিজরী শতকে আল্লামা আবুল মুযাফ্ফার শাহফুর 
(৪৭১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি আবু মুতীর সূত্রে বর্ণিত | 
অষ্টম শতকে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি) ও অন্যান্য আলিম “আল- 
ফিকহুল আকবার" বলতে আবু মুতীর সূত্রে বর্ণিত পুস্তিকাটিই বুঝিয়েছেন 7 

আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, ‘আল-ফিকহুল আকবার" নামে প্রসিদ্ধ 
পুস্তিকাটিও পূর্ববর্তীদের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়: 

(ক) ইমাম তাহাবী (২৩৮-৩২১ হি) রচিত “আকীদাহ তাহাবিয়্যাহ' পুস্তিকা 
বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও উপস্থাপনার সাথে ইমাম হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত “আল-ফিকহুল 
আকবার’ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির অনেক মিল রয়েছে ইমাম তাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, 
ইমাম আবূ হানীফা ও তার সাথীদ্বয়ের আকীদা বর্ণনায় তিনি পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। 
ইমাম আবূ হানীফা রচিত আকীদা বিষয়ক পুস্তিকাগুলোর মধ্য থেকে হাম্মাদ বর্ণিত 
“আল-ফিকহুল আকবার'-এর সাথেই তাহাবীর পুস্তিকাটির বিষয় ও উপস্থাপনার সর্বোচ্চ 
মিল রয়েছে । এছাড়া ইমাম তাহাবী আকীদা বিষয়ক এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন 
যা ইমাম হাম্মাদ বর্ণিত পুস্তিকা ছাড়া ইমাম আযমের অন্য কোনো পুস্তিকায় নেই | এতে 
প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম তাহাবী এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছিলেন | 

(খ) আমরা দেখেছি যে, ইমাম বাযদাবী (৪০০-৪৮২ হি) বলেছেন, ইমাম 
আবু হানীফা তার আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে “মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো প্রমাণ 
করেছেন" | এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হাম্মাদ ইবন আবী হানীফার সূত্রে বর্ণিত 
“আল-ফিকহুল আকবার' নামে প্রসিদ্ধ পুস্তিকাটিই বুঝাচ্ছেন । এ পুস্তিকাতেই ইমাম 
আযম বিশেষণ প্রসঙ্গ ও তাকদীর প্রসঙ্গ সমান গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন | পক্ষান্তরে আল-ফিকহুল আবসাত পুস্তিকায় তাকদীর ও ঈমান প্রসঙ্গ অতি 
বিশদভাবে আলোচনা করলেও বিশেষণ বিষয়ে অতি-সংক্ষেপ কিছু কথা বলেছেন | 

(গ) অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও আকীদাবিদ ইবন আবিল 
ইজ্জ হানাফী (৭৯২ হি) “শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ” গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে ইমাম 
আবু হানীফা রচিত আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন ١ এ 
উদ্ধৃতিগুলো হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত “আল-ফিকহুল আকবার’ গ্রন্থে হুবহু বিদ্যমান fF 

(ঘ) দশম-একাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ শাইখ আহমদ 
ইবন মুহাম্মাদ মাগনীসাবী (১০০০ হি) এবং মোল্লা আলী ইবন সুলতান কারী হানাফী 
(১০১৪ হি) হাম্মাদ-এর সূত্রে বর্ণিত “আল-ফিকহুল আকবার’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা 
করেছেন । গ্রস্থদুটো মুদ্রিত । 


৩১ ইবন তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ৫/৪৬, ৪৭, ১৪০, ১৮৩ | 
৩২ ইবন আবিল ইজ্জ, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১১৭, ১৭৬-১৭৭, ২১৯। 
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(ও) আমরা দেখছি যে, গ্রন্থটির পারুলিপিগুলোর সনদ বিদ্যমান ৷ বিষয়বস্তুর 
দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, ইমাম আবূ হানীফা রচিত আকীদা বিষয়ক অন্য 
চারটি পুস্তিকার সকল বিষয় এ পুস্তিকায় সন্নিবেশিত | এজন্য সনদ ও মতনের দিক 
থেকে পুস্তিকাটি ইমাম আবু হানীফা রচিত বলে জানা যায় | 

বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, দুটো পুস্তিকা-ই “আল-ফিকহুল আকবার’ । 
পুস্তিকাদুটো একই গ্রন্থের দুটি ভাষ্য (version) ١ আমরা দেখেছি, সে সময়ের প্রসিদ্ধ 
আলিমগণ তাদের সংকলিত বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদেরকে পড়ে শুনাতেন বা 
লেখাতেন। এতে বিষয়বস্তু এবং বিন্যাসের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম হতো | এজন্য ইমাম 
মালিকের 'মুআত্তা'-র কয়েক ডজন ভাষ্য এবং ইমাম আবূ হানীফার “কিতাবুল আসার'- 
এর কয়েকটি ভাষ্যের ন্যায় “আল-ফিকহুল আকবার'-এরও দুটি ভাষ্য রয়েছে | 

ইমাম হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত ও ‘আল-ফিকহুল আকবার’ নামে পরিচিত গ্রস্থটিতে 
সহজ সরল ভাষায় আকীদার মূল বিষয়গুলি সংকলিত । বাহ্যত তা ইমামের নিজের লেখা 
বা তার মুখের বক্তব্যের সংকলন | আর দ্বিতীয় গ্রস্থটিতে ইমাম আবু মুতী ইমাম আবূ 
হানীফার মত ও বক্তব্য নিজের পদ্ধতিতে সংকলন করেন । অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্রন্থটির লেখক 
ও সংকলক ইমাম আৰৃ মুতী, তবে এর বিষয়বস্তু ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য | সম্ভবত 
এজন্য ইমাম যাহাবী, আব্দুল হাই লাখনবী প্রমুখ আলিম ইমাম আবূ মুতী বালখীকেই 
“আল-ফিকহুল আকবার’ গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন । তারা আল-ফিকহুল 
আকবারের দ্বিতীয় ভাষ্য বা “আল-ফিকহুল আবসাত' বুঝিয়েছেন |” 

উপরে আমরা আল-ফিকহুল আকবারের কয়েকজন ব্যাখ্যাকারের নাম উল্লেখ 
করেছি | আরো অনেকেই পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা করেছেন | তাদের মধ্যে রয়েছেন: 

(১) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ বাবরতী (৭৮৬ হি) 

(২) শাইখ ইলইয়াস ইবন ইবরাহীম সীনৃবী তুকী (৮৯১ হি)” 

(৩) মুহাম্মাদ ইবন বাহাউদ্দীন যাদাহ রাহমাবী (৯৫২ হি)» 

(৪) শাইখ মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন লুৎফুল্লাহ বীরামী (৯৫৬ হি)” 

(৫) শাইখ নৃরুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ শারওয়ানী (১০৬৫ হি)” 

বিগত কয়েক শতকে মধ্যপ্রাচ্যে অনেক আলিম গ্রন্থটির ব্যাখ্যা রচনা করেছেন | 


৩০ যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ১৩/১৫৮; আল-ইবার ১/২৫৭-২৫৮; লাখনবী, আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, 
পৃ. ৬৮ ا‎ 

৩ যিরকলী, আল-আলাম ৭/৪২ 1 

* যিরকলী, আল-আ'লাম ২/৮ | 

** যিরকলী, আল-আ'লাম ৬/৬০; কাহ্হালাহ, মু'জামুল মুআল্রিফীন ৯/১২০ | 

ও ইসমাঈল পাশা, ঈদাহুল মাকনূন ২/২৫০ । 

৩৮ যিরকলী, আল-আ'লাম ৮/৫৩ | 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ: 
আল-ফিকনহুল আকবার ও ইসলামী আকীদা 
১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা 


আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস | বিশ্বাস 
বুঝাতে কুরআন-হাদীসে “ঈমান' শব্দটিই ব্যবহৃত | তাবিয়ীগণের যুগ থেকে এ 
বিষয়ে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে | সেগুলোর অন্যতম: 

(১) আল-ফিকহুল আকবার; শ্রেষ্ঠতম ফিকহ | ইমাম আবু হানীফা (রাহ) 
আকীদা বিষয়ে রচিত তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন “আল-ফিকহুল আকবার’ ৷ 
সম্ভবত ‘আকীদা’ বুঝাতে এটিই প্ৰাচীনতম পরিভাষা | 

(২) ইলমুত তাওহীদ: একত্ববাদের জ্ঞান বা তাওহীদ শাস্ত্র | ‘তাওহীদ’ অর্থ 
একত্ব বা মহান আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস | ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে ‘তাওহীদ’ 
বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে “ইলমুত তাওহীদ’ বা তাওহীদের 
জ্ঞান বলা হয় | ইমাম আবূ হানীফা আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে ইলমুল আকীদা'- 
কে ইলমুত তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন। এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিত লাভ করে | 

(৩) আস-সুন্নাহ । ‘সুন্নাত’ বা ‘সুন্নাহ’ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি “এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে । সংক্ষেপে বলা যায় 
যে, "সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, 
কর্মধারা ইত্যাদি । ইসলামী শরীয়তে ‘সুন্নাত’ অর্থ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কর্ম, 
অনুমোদন বা এক কথায় তার সামগ্রিক জীবনাদর্শ ৷৷ আমরা দেখব যে, ইসলামী ধর্ম 
বিশ্বাসে বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে বিশ্বাসের বিষয়ে সুন্নাত বর্জন করে যুক্তির উপর নির্ভর 
করার কারণে ١ এজন্য বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (8) ও সাহাবীগণের মূলনীতি 
বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন । এদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল 
(২৪১ হি)। তার পর অনেক প্রসিদ্ধ আলিম ‘আস-সুন্নাহ’ নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ 
রচনা করেন। 

)8( আশ-শারী“আহ । *শারীয়াত' বা “শারী“আহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে 
পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি । ইসলামের পরিভাষায় “শারী“আহ' শব্দটির বিভিন্ন 
অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ “ধর্ম বিশ্বাস” বা বিশ্বাস বিষয়ক 


১ বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃষ্ঠা ২৯-৫০। 
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প্রথম পর্ব: তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৪৪ 


মূলনীতিসমূহ Û তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম “আশ-শারী'আহ” নামে 
আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন | 

(৫) উসুলুদ্দীন বা উসূলুদ্দিয়ানাহ: দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে 
কোনো কোনো আলিম আকীদা বুঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন | 

(৬) আকীদা । ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা “আকীদা' । আকীদা ও 
ই’তিকাদ শব্দদ্ধয় আরবী TET (০) শব্দ থেকে গৃহীত | এর অর্থ বন্ধন করা, গিরা 
দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি | ভাষাবিদ ইবন ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা 
করে বলেন: “শব্দটির মূল অর্থ একটিই: দৃঢ় করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর 
করা । শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত ৷" 

বিশ্বাস’ বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে ‘আকীদা’ ও “ই'তিকাদ' শব্দের ব্যবহার কুরআন ও 
হাদীসে দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ &৯%)-এর যুগে বা তার পূর্বের যুগে আরবী ভাষায় 
বিশ্বাস’ অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে “আকীদা' শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। 
তবে “দৃঢ় হওয়া’ বা ‘জমাট হওয়া’ অর্থে ই'তিকাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । শক্ত বিশ্বাস 
বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যুগগুলিতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন 
আরবী ভাষায় এ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না । ‘আকীদা’ শব্দটিই কুরআন, হাদীস ও 
প্রাচীন আরবী অভিধানে পাওয়া যায় না । হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এ শব্দটির প্রয়োগ 
দেখা যায় না। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে । পরবর্তী 
যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয় | 1 

(৭) ইলমুল কালাম: কথাশান্ত্র। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস fe আলোচনা বা 
গবেষণাকে অনেক সময় “ইলমুল কালাম’ বলা হয় | ইলমুল আকীদা ও ইলমুল কালাম- 
এর পার্থক্য বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ |° . 
২. ইলমুল আকীদার গুরুত্ব 

জাগতিক সাফল্য ও আখিরাতের মুক্তির মূল ভিত্তি বিশুদ্ধ বিশ্বাস | মানুষের 
মন ও বিশ্বাস-ই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে | এজন্য একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে 
এবং মানবতার পূর্ণতায় উপনীত হতে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অপরিহার্যতা আমরা সহজেই 
অনুধাবন করতে পারি । কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশনা থেকে সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের 

দ্ধতার উপরেই মানুষের মুক্তির মূল ভিত্তি। আর এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা 


২ আল-ফাইউমী, অল-মিসবাহুল মুনীর ১/৩১০: মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-হামদ, আকীদাতু আহলিস 
সুন্নাহ্‌, পূ. ১৬-১৭ 
* ইবন ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৪/৮৬ । 
° উপরের পরিভাষাগুলো বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: ইসলামী আকীদা, পৃষ্ঠা ২১-৩২ ' 
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ইলমুল আকীদার নামকরণ করেছেন: “আল-ফিকমুল আকবার’ বা শ্রেষ্ঠতম ফিকহ | 
বিশ্বাস-জ্ঞানকে “শ্ৰেষ্ঠতম ফিকহ” নামকরণের মাধ্যমে ইমাম আযম বুঝিয়েছেন যে, 
ফিকহ বা ধর্মীয় জ্ঞানের যত শাখা রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা ও দীনী ইলমের শ্রেষ্ঠতম 
বিষয় ঈমান বিষয়ক জ্ঞান | তিনি নিজেই এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন | “আল-ফিকহুল 
আবসাত” পু্তিকাটির শুরুতে আবু মুতী বালথী (১৯৯ হি) বলেন: 
9 0:05 الأكبر‎ Ah عن‎ 545 0 ০ حنيقة‎ এ سألت‎ 
عن‎ ty ৯১৭৩ Tl وأن‎ 9০ তি بدنبء ولا تتفي‎ Ah من أهل‎ 
ولا‎ ০০৪ يكن‎ ও أخطاك‎ 59 ১০৯৪ রর أصابك لَمْ يكن‎ 59 লন) KL 
4 500 sl ون‎ এ লোড رول الله هه ولا‎ এসএ من‎ এ من‎ পি 
إلى الله تَعَالَى.‎ es ০০৬ 
“আমি আবু হানীফা নুমান ইবন সাবিতকে “আল-ফিকহুল আকবার” (শ্রেষ্ঠতম 
ফিকহ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম | তিনি বললেন: তা এই যে, তুমি কোনো আহল 
কিবলাকে পাপের কারণে কাফির বলবে না, কোনো ঈমানের দাবিদারের ঈমানের দাবি 
অস্বীকার করবে না, তুমি ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের নিষেধ করবে, তুমি 
জানবে যে, তোমার উপর যা নিপতিত হয়েছে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো পথ ছিল 
না এবং তুমি যা পাও নি তা পাওয়ার ছিল না। রাসূলুল্লাহ (%)-এর কোনো সাহাবীর 
প্রতি অবজ্ঞা-অভক্তি প্রকাশ করবে না, তাদের কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে ভালবাসবে 
না, এবং উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর বিষয় আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করবে ।” 
‘ফিক্হ’ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ । কুরআন হাদীসের 
আলোকে ইসলামী বিধিবিধানের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ‘ফিকহ’ বলা হয় | ইমাম আবু 
হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তের আহকাম বা বিধিবিধান বিষয়ক ফিকহ শিক্ষা 
করার চেয়ে দীনের বিশ্বাস বিষয়ক ফিকহ অর্জন করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । তিনি বলেন: 


০০ عن‎ Al أفضل من الفقه في الأحكام . .. قلت:‎ 9৪ ক খা 
33৬05 OLY ن يَتَعلّمَ 0 901 بالل تَعَالَى والشرائع‎ ১: ৯ % الفقه. قال‎ 
واتفاقها...‎ RY এ) 


বললাম: তাহলে আপনি আমাকে ফিকহের উত্তম বিষয় সম্পর্কে বলুন | আবু হানীফা 


° ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৪১। 
১০. 
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বলেন: শ্রেষ্ঠ ফিকহ এই যে, মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান শিক্ষা করবে, শরীয়তের 
বিধিবিধান, সুন্নাত, সীমারেখা এবং উম্মাতের মতভেদ ও একমত্য শিক্ষা করবে | 
এখানে ইমাম আযম দীন ও আহকামের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। দীন হলো 
বিশ্বাস ও তাওহীদের নাম, পক্ষান্তরে আহকাম ও শরীয়াহ কর্ম বিষয়ক বিধানাবলির 
নাম । বিভিন্ন নবী ও রাসূলকে আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াহ দিয়েছেন, তবে সকলের দীন এক 
ও অভিন্ন । এ প্রসঙ্গে “আল-আলিম ওয়াল-মুতাআল্লিম' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা বলেন: 
1555 لَمْ‎ ০০৯6 LOU الله‎ rhe الله‎ 0০) 9 এ এএ 
رول مهم يا قوس يقر مين ارول‎ & ৬৬ َم‎ 2০ على أذيّان‎ 
3১০ এ يدعو‎ রা = ر کان‎ ১১ أن‎ রি کان‎ রি] 
০০ شرائعهم كثيرة‎ ১9 AD عن شريعة امول الذي‎ tly ضيه‎ 
لخ‎ 2০25৮ قال الله فى ن جنا‎ A, 
ONE ا‎ ক 
3০৯39 به نوخا‎ ৩০১ ৩০৪৪ ৮৫8০9 فقال:‎ 140 3 0 
وَعيسى أن | أقِيسُوا الدين ولا تتَفركُوا فيه)‎ ০০১2০ به‎ By 5 SY 
25 4) ০) 2334 وقال‎ 
لخلق الله ذلك التين 42 > أي: لا‎ ০৮৪ ৭) ০ فاعبدون). وقال جل‎ এ 
غيّرت وبدلت..‎ ও والشرائع‎ 498 2১ ولَمْ يُحَول‎ এড لم‎ LENG এল ৪ 


“তুমি কি জান না যে, আল্লাহর রাসূলগণ (আ) ভিন্ন ভিন্ন দীনের অনুসারী 
ছিলেন না, প্রত্যেক রাসূল তার জাতিকে পূর্ববর্তী রাসূলের দীন বর্জন করতে নির্দেশ 
দিতেন না; কারণ তাদের দীন ছিল এক প্রত্যেক রাসূল তার নিজ শরীয়ত পালনের 
দাওয়াত দিতেন এবং পূর্ববর্তী রাসূলের শরীয়ত পালন করতে নিষেধ করতেন; কারণ 
তাদের শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: “তোমাদের প্রত্যেককে 
শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ প্রদান করেছি, ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি 
করতে পারতেন”" | আর তিনি তাদের সবাইকে দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন, আর 


€ ইমাম আৰু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. 8١ | 
* সূরা (৫) মায়িদা: ৪৮ আয়াত | 
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দীন হচ্ছে “তাওহীদ” । আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দীন, অর্থাৎ তাওহীদের বিষয়ে 
পরস্পর দলাদলি না করতে; কারণ তিনি তো তাদের একই দীন প্রদান করেছেন। 
এজন্য তিনি বলেছেন: “তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন তিনি নৃহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ 
দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং 
তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না ।”* আল্লাহ আরো বলেছেন: “আমি তোমার পূর্বে 
কোনো রাসূলই প্রেরণ করি নি এ ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ 
নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর ।”* মহান আল্লাহ আরো বলেন: “আল্লাহর সৃষ্টির 
কোনো পরিবর্তন নেই; এটিই প্রতিষ্ঠিত দীন”১ অর্থাৎ তার দীনের কোনো পরিবর্তন 
নেই। অতএব দীন কোনোভাবে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত বা স্থানান্তরিত হয় নি; তবে 
শরীয়ত বা বিধি-বিধানসমূহ পরিবর্তিত হয়েছে” 

৩. ইলমুল আকীদার আলোচ্য ও উদ্দেশ্য 


স্বভাবতই ইলমুল আকীদার আলোচনা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত | 
আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা মৌলিক চারটি বিষয় দেখি: 

প্রথমত: “আল-উলুহিয়্যাহ' (42): godhead, godhood, divinity) 
অর্থাৎ মহান আল্লাহর সত্তা, বিশেষণ, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় | 

দ্বিতীয়ত: 'আন-নুবুওয়াত' (5৯: prophecy, prophethood) | অর্থাৎ 
নবীগণের পরিচয়, মর্যাদা, দায়িত্ব, তাদের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ইত্যাদি | 

তৃতীয়ত: “আল-ইমামাহ' :الإمامة)‎ leadership of Muslim society and 
state) ı অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের যোগ্যতা, মর্যাদা, দায়িত্ব ইত্যাদি | 

চতুর্থত: “আল-আখিরাহ' (১৯৭: the hereafter, the life after death) | 
অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবন, কবর, পুনরম্থান, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি | 

আকীদা বিষয়ক সকল আলোচনাই মূলত এগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 
আর সকল আলোচনার উদ্দেশ্য সুন্নাতে নববীর অনুসরণ | 

মুহাম্মাদ ৯%-এর পদ্ধতিতে ও অনুকরণে আল্লাহর ইবাদতই ইসলাম | ইসলামী 
ইলমের সকল শাখার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন: মুমিনের জীবনকে হুবহু রাসূলুল্লাহ ৯%-এর 


* সূরা (৪২) শুরা: ১৩ আয়াত | 
১ সূরা (২১) আফিয়া: ২৫ আয়াত | 
সূরা (৩০) রূম: ৩০ আয়াত | 
৯ ইমাম আবূ হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, পৃ. ১৪-১৫ | 
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অনুসরণে পরিচালিত করা । ইলমুল ফিকহ-এর উদ্দেশ্য মুমিনের ইবাদত, মুআমালাত ও 
সকল কর্মকাণ্ড যেন অবিকল রাসূলুল্লাহ % ও সাহাবীগণের আদলেই পালিত হয় | 
ইলমুত তাযকিয়া বা তাসাউফের উদ্দেশ্য মুমিনের হৃদয়ের অবস্থা যেন অবিকল ভাদের 
পবিত্র হৃদয়গুলোর মত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইলমুল আকীদা বা আল-ফিকহুল 
আকবারের উদ্দেশ্য মুমিনের বিশ্বাস যেন হুবহু তাদের বিশ্বাসের সাথে মিলে যায় | 

৪. ইলমুল আকীদা বনাম ইলমুল কালাম 


আকীদা-শান্ত্রের আরেকটি প্রসিদ্ধ নাম “ইলমুল কালাম’ | ইলমুল কালাম 
বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয় | 
“আল-কালাম' (১৪) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (word, speech, 
conversation, debate) ইত্যাদি | কেউ কেউ মনে করেন যে কালামুন্রাহ বা 
আল্লাহর কালাম (4 ১) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব | কারণ ইলমুল 
কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে জোরালো মত হল, গ্রীক 
‘লগস’ (logos) শব্দ থেকে ‘কালাম’ শব্দটি গৃহীত হয়েছে | লগস (logos) শব্দটিন্র 
অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা (word, reason, plan) ইত্যাদি ١ 
লগস শব্দ থেকে লজিক (logic) শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশান্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা | 
সম্ভবত মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরব পণ্ডিতগণ 
‘লজিক’ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে “ইলমুল কালাম’ (কথা-শাস্ত্র) পরিভাষা 
ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এ অর্থে “ইলমুল মানতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, 
যার আভিধানিক অর্থও “কথা-শাস্ত্র' । সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা 
যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতাত্তিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, 
scholastic theology) বুঝানো হয় | 
| প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে 
মানবীয় ইন্দ্িয়ের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন । স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, 
ষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তারা অনেক কথা বলেছেন | 
এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে 
পৌছাতে পারে না। কারণ মানুষ যুক্তি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে বা 
নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি 
বিষয়ে চুড়ান্ত সত্যে পৌছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে 
একমত হতে পারেন নি | তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে | 
দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক 
দর্শন প্রচার লাভ করে | মূলধারার তাবিয়ীগণ ও তাদের অনুসারীগণ বিশ্বাস বা 
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গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিন্ভাবে অপছন্দ করতেন | কারণ তারা বিশ্বাস 
করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা এবং ওহীর নির্দেশনাকে মেনে 
নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ | 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তার সহচরগণ “ইলমুল কালামৎ শিক্ষা করতে ঘোর 
আপত্তি করেছেন ١ ইলমুল কালামের প্রসার ঘটে মূলত দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমাংশে, 
বিশেষত ১৩২ হিজরী (৭৫০ খৃ) সালে আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠার পর | ইমাম আবু 
হানীফা শিক্ষা জীবনে বা তার জীবনের প্রথম ৩০ বৎসরে (৮০-১১০ হি) দর্শনভিত্তিক 
ইলমুল কালাম সমাজে তেমন পরিচয় লাভ করে নি। তবে দর্শনভিত্তিক বিভ্রান্ত 
মতবাদণ্ডলো তখন কুফা, বসরা ইত্যাদি এলাকায় প্রচার হতে শুরু করেছে। গ্রীক- 
শতকের শুরু থেকেই জন্ম লাভ করে । এ সকল মতবাদ খণ্ডন করতে মূলধারার কোনো 
কোনো আলিম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিতে থাকেন। 

কোনো কোনো জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) 
প্রথম জীবনে এরূপ দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর বিতর্ক বা ইলমুল কালামের চর্চা 
করেন | পরবর্তীতে তিনি তা বর্জন করেন এবং তা বর্জন করতে নির্দেশ প্রদান 
করেন। ইলুমুল কালামের প্রাথমিক অবস্থাতেই তিনি এর ক্ষতি ও ভয়াবহতা 
অনুধাবন করতে সক্ষম হন | প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 
عمري تفكرت وقلت‎ 5১ فى الكلام ... فلما مضى‎ ১৯ كنت أعطيت‎ 
السلف كانوا أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين بل أمسكوا عنه وخاضوا فى علم‎ 
الشرائع ورغبوا فيه وتعلموا وعلموا وتناظروا عليه فتركت الكلام واشتغلت بالفقه‎ 
ورأيت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيماء الصالحين قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم‎ 

لا يبالون بمخالفة الكتاب ও‏ ولو كان خيرا لاشتغل به السلف الصالحون 

“কালাম বা দর্শনভিত্তিক বিতর্কে আমার পারদর্শিতা ছিল ... আমার জীবনের 
কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি চিন্তা করলাম যে, পূর্ববরতীগণ (সাহাবীগণ ও 
প্রথম যুগের তাবিয়ীগণ) দীন-ঈমানের প্রকৃত সত্য বিষয়ে অধিক অবগত ছিলেন | 
তারা এ সকল বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন নি । বরং ঈমান-আকীদা বিষয়ক বিতর্ক তারা 
পরিহার করতেন । তারা শরীয়ত বা আহকাম বিষয়ে আলোচনা ও অধ্যয়নে লিপ্ত 
হতেন, এগুলোতে উৎসাহ দিতেন, শিক্ষা করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং এ বিষয়ে 
বিতর্ক আলোচনা করতেন। এজন্য আমি কালাম পরিত্যাগ করে ফিকহ চর্চায় 
মনোনিবেশ করি | আমি দেখলাম যে, কালাম বা দর্শনভিত্তিক আকীদা চর্চায় লিপ্ত 


www.pathagar.com 


প্রথম পর্ব: তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৫০ 


মানুষগুলোর প্রকৃতি ও প্রকাশ নেককার মানুষদের মত নয়। তাদের হৃদয়গুলো 
কঠিন, মন ও প্রকৃতি কর্কশ এবং তারা কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধিতা করার বিষয়ে 
বেপরোয়া । কালাম চর্চা যদি কল্যাণকর হতো তাহলে অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ (সাহাবী- 
তাবিয়ীগণ) এর চর্চার করতেন ।”১২ 

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার শিক্ষা জীবনে 
“ইলমুল কালাম'-এর অস্তিত্বই ছিল না ° অর্থাৎ এ সময়ে দর্শন ভিত্তিক আকীদা চর্চা 
কোনো পৃথক ‘ইলম’ বা জ্ঞানে পরিণত হয় নি। কারণ ইমাম আবু হানীফা ১০০ 
হিজরীর আগেই ফিকহ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন । ইমাম যাহাবী বলেন: 
وأفقه‎ ০4০ فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعودء وأفقه أصحابهما‎ 
أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حمادء وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفةء‎ 

“কৃফার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ আলী (রা) এবং ইবন মাসউদ (রা) । তাদের 
ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলকামা । তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইবরাহীম 
নাখয়ী (৯৬ হি)। তার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান 
(১২০ হি) । তার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবূ হানীফা ।”১৪ 

উল্লেখ্য যে, ১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদের ওফাতের পর ইমাম আবু হানীফা 
তার স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হন । এতে প্রমাণ হয় যে, এ সময়ের অনেক পূর্বেই ইমাম 
আবু হানীফা কুফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ বলে গণ্য হয়েছেন | এতে সুস্পষ্ট যে, ১০০ 
হিজরীর পূর্ব থেকেই তিনি ফিকহ শিক্ষা ও চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন | আর ১০০ 
হিজরীর পূর্বে মুসলিম বিশ্বে দর্শনভিত্তিক আকীদা চর্চা কোনো ‘ইলম’ বা শাস্ত্র হিসেবে 
প্রকাশ ও প্রসার লাভ করে নি। তার পরিণত বয়সে (১১০-১৫০ হি) সমাজে ইলমুল 
কালাম চর্চা প্রসার লাভ করে এবং তিনি ইলমুল কালামের চর্চা থেকে তার 
অনুসারীদেরকে নিষেধ করেন । এ প্রসঙ্গে তার পুত্র হাম্মাদ বলেন: 
০০০ أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه بيدي يوم الجمعة» فأدخلني المسجدء‎ 
› بقوم يتنازعون في الدينء فقال: يا بني! إذا مهر في هذا الأمرء قيل: زنديق‎ 
الإسلام» فيصير بحال لا ينتفع به. .... قال حماد بن أبي حنيفة:‎ ২৯ وأخرج من‎ 

وكنت معجبا بالمنازعة» فتركت المنازعة بعد قول الشيخ 5ه 


১২ কুরাশী, তাবাকাতুল 1و ديه‎ পৃষ্ঠা, ৪৬৮ । 
১০ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯৮ 1 
* যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৬ । 
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এক শুক্রবারে আবূ হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার হাত ধরে মসজিদে 
প্রবেশ করেন । .... তিনি দীন (আকীদা) বিষয়ে বিতর্কে (কালাম চর্চায়) লিপ্ত একদল 
মানুষদের নিকট দিয়ে গমন করেন এবং আমাকে বলেন: বেটা, যে ব্যক্তি এ শাস্ত্রে 
পারদর্শিতা অর্জন করবে সে যিনদ্দীক ধের্মত্যাগী ও ধর্ম অবমাননাকারী) বলে 
আখ্যায়িত হবে এবং ইসলামের পরিমণ্ডল থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে । এভাবে সে 
এমন অবস্থায় পৌছাবে যে, তার দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না । .... হাম্মাদ 
ইবন আবী হানীফা বলেন: আমি এরূপ বিতর্কের বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলাম | শাইখ 
(রা)-এর এ কথার পরে আমি এ জাতীয় বিতর্ক পরিত্যাগ করি ।”* 

ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র নূহ ইবন আবী মরিয়ম বলেন: 
قلت لأبي حنيفة رحمه الله ما تقول فيما أحدث الناس من كلام في‎ 
الأعراض والأجسام فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل‎ 

محدثة فإنها بدعة. 

“আমি আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে বললাম: মানুষেরা ইলমুল কালামে (স্রষ্টার 
অস্তিত্ব, অনাদিত্ব ও বিশেষণ প্রমাণে) 'আরায' (অমৌল-পরনির্ভর: nonessential), 
'জিসম' (দেহ: body) ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর বিষয়ে 
আপনার মত কী? তিনি বলেন: এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা | তোমার দায়িত্ব 
হাদীসের উপর নির্ভর করা এবং পূর্ববতীদের (সাহাবী-তাবিয়ীদের) তরীকা অনুসরণ 
করা । সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদআত ।”৯ 

ইমাম আযমের ছাত্রগণও এভাবে ইলমুল কালাম চর্চা নিষেধ করতে থাকেন। 
ইমাম আবূ ইউসূফ রাহ. (১৮৯ হি) তার ছাত্র ইলমুল কালামের বিশেষজ্ঞ ও 
মু'তাযিলী পণ্ডিত বিশ্র আল-মারীসী (২১৮ হি)- কে বলেন: 
UD 4১০৪ ১০০ وإذا‎ বিনা هو‎ OS بالقلام هو الجيل والجهل‎ লা 


في الكلام قيل: زنديق. 
“কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো‏ 
প্রকৃত জ্ঞান | ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ তাকে যীনদীক বা অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী‏ 
বলা হবে 1১?‏ 
ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ) আরো বলেন:‏ 


* সায়িদ নাইসাপুরী হানাফী, আল-ই"তিকাদ, পৃষ্ঠা ১৭৭ । 
হারাবী, আব্দুন্াহ ইবন মুহাম্মাদ আনসারী, যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহী ৫/২০৬-২০৭ | 
" ইবন আবিল ইয্য হানাফী, শারহল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭৫ 
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“যে ব্যক্তি ইলমু কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীকে পরিণত হবে ।”*৮ 

ইমাম শাফিয়ী রাহ, (২০৪ হি) বলেন, 
بهم في العشائر‎ 7৬৫১ ০০০০ نكم أن يُضنْربُوا بالجريد‎ Alpi 

29৯15 08০ BUEN‏ من ترك الكِتَاب ry‏ وأقبل ke‏ الكلام. 

“যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে 
খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্লায় মহল্লায় ও কবীলাসমূহের 
মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে: যারা কিতাব ও সুন্নাত ছেডে 
ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি ।”১* 

এভাবে প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের 
সকল প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল 
কালামের নিন্দা করেছেন ।২ 

পরবর্তী যুগে ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামের অনুসারী অনেক আলিম 
আহ্লুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালাম চর্চা করেছেন। বিভ্রান্ত 
ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের প্রয়োজনেই তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও 
পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। তবে তারা ইলমুল কালামের 
দার্শনিক ছায়া থেকে বের হতে পারেন নি। তাদের আলোচনায় সর্বদা কুরআন, হাদীস 
বা ওহীর বক্তব্যর চেয়ে যুক্তি, তর্ক ও দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে ।১ 

ইলমুল কালামের বিরুদ্ধে ইমাম আযম ও অন্যান্য ইমামের বক্তব্যকে তারা 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন | তারা দাবি করেছেন যে, ইমামগণ মূলত 
ইলমুল কালাম ভিত্তিক মুতাখিলী ও অন্যান্য মতবাদের নিন্দা করেছেন, ইলমুল কালম 
ভিত্তিক আকীদা চর্চার নিন্দা তারা করেন নি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, চার 
ইমাম ও দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অন্যান্য ইমাম মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা 
চর্চার নিন্দা করেছেন। তারা সকলেই আকীদা বিষয় আলোচনা করেছেন এবং 
অনেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন | তবে তারা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্যের 


৯৮ ইবন আবিল RT, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭৫ 

২২ ইবন আবিল A, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭৫ 
২০ গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবন আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, 
পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০ । 

*১ গাধালী, ইহুইয়াউ BETE ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবন আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবির্যাহ, 
পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০ । 
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উপর নির্ভর করে আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন৷ এর বিপরীতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর 
আকীদা চর্চা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন৷ সঠিক আকীদা প্রমাণের জন্যও দর্শন 
নির্ভর বিতর্ক তারা নিষেধ করেছেন | কারণ সালফ সালিহীনের আকীদা চর্চা ও 
ইলমুল কালামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ওহী ও আকল-এর অবস্থান | 

ইমামগণ বা সালফ সালিহীনের আকীদা চর্চা ওহী নির্ভর, বিশেষত হাদীস ও 
“আসার' বা সাহাবীগণের বক্তব্য নির্ভর । পক্ষান্তরে ইলমুল কালাম ‘আকল’ অর্থাৎ 
wra, বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শন নির্ভর । ইমামগণের বক্তব্য সর্বদা 
নিম্নরূপ: তোমার বিশ্বাস এরূপ হতে হবে; কারণ কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীগণের 
বক্তব্যে এরূপ বলা হয়েছে | পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের বক্তব্য নিম্নরূপ: তোমাকে এরূপ 
বিশ্বাস করতে হবে; কারণ জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তি এটিই প্রমাণ করে | আমরা ওহী ও 
আকলের অবস্থান সম্পর্কে ইমামগণের মত আকীদার উৎস বিষয়ক অনুচ্ছেদে বিস্তারিত 
আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ । এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়: 

(ক) আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র নূহ ইবন আবী মরিয়ম 
যখন তাকে ইলমুল কালামের আরায (অমৌল), জিসম (দেহ) ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেন তখন তিনি বলেন: “এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা | তোমার দায়িত্ব হাদীসের 
উপর নির্ভর করা এবং পূর্ববতীদের (সাহাবী-তাবিরীদের) তরীকা অনুসরণ করা। 
সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদআত ।” 

ইলমুল কালাম চর্চা করতে গেলে এ সকল পরিভাষার উপর নির্ভর করা ছাড়া 
কোনো উপাই নেই । মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, বিশেষণ ইত্যাদি প্রমাণের জন্য 
আরায, জিসম, জাওহার ইত্যাদি পরিভাষাগুলোই কালামবিদগপের একমাত্র ভিত্তি । এ 
থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, ইমামগণ মূলত সাহাবী তাবিয়ীদের পদ্ধতিতে ওহী-নির্ভর 
আকীদা চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং দার্শনিকদের পরিভাষা এবং দার্শনিক যুক্তিতর্ক 
নির্ভর ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চা নিষেধ করেছেন | 

(খ) ইমামগণ ফিকহ ও কালাম উভয় ক্ষেত্রেই কুরআন, হাদীস ও আসার বা 
সাহাবী-তাবিরীগণের বক্তব্যের উপর সমানভাবে নির্ভর করেছেন। ফিকহের ন্যায় 
আকীদার ক্ষেত্রেও তারা “খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসগ্ুলোর উপর 
নির্ভর করেছেন | আর এজন্যই ইমাম আযম আকীদাকেও ‘ফিকহ’ বলেছেন এবং আল- 
ফিকহুল আকবার বা আল-ফিকছ ফিদ্দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন । পক্ষান্তরে 
কালামবিদগণ ফিকহ ও আকীদার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে, 
ফিকহ বা কর্মের ক্ষেত্রে হাদীস, খাবারুল ওয়াহিদ বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের 
উপর নির্ভর করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে আকল্গের বিরুদ্ধে কারো বক্তব্য 
গ্রহণ করা যায় না বা কারো ‘তাকলীদ’ করা যায় না। 
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(গ) ইমামগণের দৃষ্টিতে ওহী বা কুরআন-হাদীসের বক্তব্য মানুষকে সত্যের 
নির্দেশনা প্রদানের জন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষ যেন 
বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ও ইন্্রিয়-বহির্ভূত বিষয়গুলোতে সহজ 
দিক নির্দেশনা লাভ ও সত্য অনুসরণ করতে পারে সেজন্যই মহান আল্লাহ নবী- 
রাসূলগণের মাধ্যমে ওহী ও কিতাব প্রদান করেন । এজন্য দীন ও শরীয়তে বা বিশ্বাস 
ও কর্মে সকল ক্ষেত্রে ওহীর বক্তব্যকে সর্বদা সরল ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে 
এবং এর রূপকার্থ ও দূরবর্তী ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে | ওহীকে রূপকার্থে ব্যবহার 
করা বা ওহীর দূরবর্তী ব্যাখ্যা করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা ١ এজন্য তারা 
যেভাবে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি কর্ম বিষয়ক নির্দেশনার রূপক অর্থ 
গ্রহণ ও ব্যাখ্যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, তেমনি মহান আল্লাহর বিশেষণ, 
আখিরাত, কিয়ামতের আলামত, কবর, হাশর ও অন্যান্য বিশ্বাসীয় বিষয়েও ওহীর 
বক্তব্যের রূপক অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন৷ এর বিপরীতে 
ইলমুল কালামের দৃষ্টিতে ওহীর নির্দেশনা অস্পষ্ট ও এতে রূপকের সম্ভাবনা ব্যাপক | 
এজন্য বিশ্বাসের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আকলের উপর নির্ভর করতে হবে । 
ওহীর কোনো বক্তব্য আকলের ব্যতিক্রম হলে তা রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। 

(ঘ) ইমামগণের দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও কর্মে সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ %% ও তার 
সাহাবীগণই পূর্ণ তম আদর্শ । তাদের মত হওয়া বা হুবহু তাদের অনুসরণ করাই 
মুমিনের লক্ষ্য ৷ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আকীদা চর্চারও উদ্দেশ্য আকীদা বিষয়ে 
সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবন ৷ রাসূলুল্লাহ %% ও সাহাবীগণের আকীদার সাথে 
মুমিনের আকীদার হুবহু মিল প্রতিষ্ঠাই এখানে উদ্দেশ্য । পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের 
উদ্দেশ্য আকল, বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে বিশ্বাস বিষয়ক সত্যে উপনীত হওয়া | 
কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের সাথে মিল ও অমিল এখানে গৌণ | মিল হলে ভাল 
কথা, নইলে কোনোরূপ ব্যাখ্যা করলেই হলো | 

(e) ইমামগণের আকীদা চর্চার ক্ষেত্রে মতভেদের সুযোগ খুবই সীমিত | it 
সকলেই ওহীর উপর নির্ভর করেছেন এবং ওহীর ব্যাখ্যা বর্জন করেছেন | আর ওহীর 
মধ্যে ভিন্নতার অবকাশ খুবই কম । পক্ষান্তরে ইলমুল কালাম চর্চায় সকলেই জ্ঞান, যুক্তি 
ও বুদ্ধি-বিবেকের উপর নির্ভর করেছেন এবং ওহীকে নিজ নিজ বৃদ্ধি-বিবেক অনুসারে 
ব্যাখ্যা করেছেন । জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তির কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড নেই | কেউ দেবতার জন্য 
নরবলিকেও আকল-নির্দেশিত বা জ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন । 
আবার কেউ জীবন ধারণের জন্য মাংস ভক্ষণকে অযৌক্তিক বা বিবেক বিরুদ্ধ বলে দাবি 
করছেন | এজন্য কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চায় মতভেদ খুবই বেশি | 
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দ্বিতীয় পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১৫৬ 


প্রথম পরিচ্ছেদ: তাওহীদ, আরকানুল ঈমান ও শিরক 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসমাতুল আতিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, 
সুন্নাত ও ইমামাত 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মুরজিয়া মতবাদ, নেক আমল, মুজিযা-কারামত, 
আখিরাত, ঈমান-ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: হেদায়াত, কবর, অনুবাদ, আয়াতসমুহের মর্যাদা, 
রাসূলুল্লাহ (্ল$)-এর আত্মীয়পগণ, মিরাজ, 
কিয়ামতের আলামত ইত্যাদি 
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আল-ফিকমছুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১৫৭ 
প্রথম পরিচ্ছদ: 
তাওহীদ, আরকানুল ঈমান ও শিরক 

ইমাম আ'যম আবু হানীফা নু'মান ইবনু সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ) “আল- 
ফিকহুল আকবার” পুস্তিকাটির শুরুতে বলেন: 
أن يَقول: أمنت‎ ০৯ عليه‎ 3) ৪ أصل التَوْحيْد وما‎ 
৮5১ ১১ بَعْدَ المت والقذر‎ আও 4450 وكتبه‎ AKDUY بالله‎ 
5255 حق كله. والله‎ 903 Lag 040 ০০5 কা من الله‎ 
قل هو‎ 44৩১5341028 لآ من طريق اعدد ولكن من‎ ৯৩ 
0104 এ 9৪75 এ৬ Ho সত এ الله‎ এ ঝা 


বঙ্গানুবাদ 

তাওহীদের মূল এবং যার উপর বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয় তা এই যে, অবশ্যই 
বলতে হবে: আমি ঈমান এনেছি আল্লাহে, এবং তার মালাকগণে (ফিরিশতাগণে), 
এবং তার গ্রন্থসমূহে, এবং তার রাসূলগণে, এবং মৃত্যুর পরে পুনরুতথানে এবং 
তাকদীরে, যার ভাল এবং মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে । এবং হিসাব, মীযান, 
জান্নাত, জাহান্নাম এ সবই সত্য | মহান আল্লাহ এক । তার একত্ব সংখ্যায় নয় | বরং 
তার একত্বের অর্থ তার কোনো শরীক নেই। বল, “তিনিই আল্লাহ, একক ও 
অদ্বিতীয় | আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তীর মুখাপেক্ষী | তিনি কাউকে 
জন্ম দেন নি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই ৷ 


১ সূরা (১১২) ইখলাস: ১-৪ আয়াত | 
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দ্বিতীয় পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১৫৮ 


ব্যাখ্যা ও টীকা 


১. তাওহীদ 
১. ১. তাওহীদ: অর্থ ও পরিচিতি 
ইমাম আযম (রাহ) প্রথমেই তাওহীদের কথা উল্লেখ করেছেন | ‘তাওহীদ’ শব্দটি 
“ওয়াহাদা (৬১) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ “এক হওয়া’, ‘একক হওয়া’ বা 
“অতুলনীয় হওয়া’ (to be alone, unique, unmatched, incomparable) | তাওহীদ অর্থ 
‘এক FT, ‘এক বানানো', ‘একত্রিত করা’, ‘একত্বের ঘোষণা দেওয়া’ বা 5 
বিশ্বাস করা’ | এখানে তাওহীদ বলতে “আল্লাহর একত্রে বিশ্বাস” বুঝানো হয়েছে। 
আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস বলতে “আল্লাহ এক” শুধু এতটুকু বিশ্বাস বুঝানো 
হয় না । কারণ কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের 
কাফিরগণ এবং অন্যান্য যুগের কাফিরগণ প্রায় সকলেই এরূপ ATF বিশ্বাস 
করত | তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ এক এবং তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, 
পালনকর্তা ও সর্বশক্তিমান প্রভু-প্রতিপালক ।* এছাড়া তারা আল্লাহর ইবাদত করত, 
তাকে ডাকত, প্রার্থনা করত এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানত, কুরবানী ইত্যাদি 
করত ° কিন্তু তা সত্তেও তাদের “তাওহীদের” বিশ্বাস পূর্ণ হয় নি। কারণ তারা 
আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করার পাশাপাশি আল্লাহর ফিরিশতাগণ, নবীগণ, ওলীগণ বা 
কল্লিত 'পুত্রকন্যাগণের' ইবাদত পাওয়ার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করত |° 
১. ২. তাওহীদের প্রকারভেদ 
بالله إلا وَهُمْ مشركون‎ ABS ty US 
“তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে শরীক করে 1” 
এ থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের একাধিক পর্যায় 
রয়েছে, এক পর্যায়ে ঈমানের সাথে সাথে শিরক্‌ একত্রিত হতে পারে | এর ব্যাখ্যায় 
সাহাবী-তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, কাফিরগণ আল্লাহকে একমাত্র BI, প্রতিপালক, 
রিয্কদাতা ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে 
আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতো | 


দেখুন: সূরা (১০) ইউনূস: ৩১ আয়াত; সূরা (২৩) RAIA: ৮৪-৮৯ আয়াত ١ 
দেখুনঃ সূরা (৬) আনআম: ১৩৩ আয়াত; সূরা (৮) আনফাল: ৩২ আয়াত | 
দেখুনঃ সূরা (৯) তাওবা: ৩১ আয়াত; সূরা (৩৪) সাবা: ৪০ আয়াত; সূরা (৭১) নূহ: ২৩ আয়াত | 
সূরা (১২) ইউসূফ: ১০৬ আয়াত | 
তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১৩/৭৭-৭৯ | 


a 
9 
8 
৫ 
৬ 
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এ ভাবে আমরা দেখছি যে, তাওহীদের অন্তত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং 
কাফিরগণ একটি বিশ্বাস করতো এবং একটি অস্বীকার করত | কুরআন কারীমের 
এজাতীয় অগণিত নির্দেশনা ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের এ সকল তাফসীরের আলোকে 
পরবর্তী যুগের আলিমগণ “তাওহীদ'-কে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন৷ ইমাম আবূ 
হানীফাই প্রথম তাওহীদকে (১) রুবৃবিয়্যাত (প্রতিপালন) ও (২) উলুহিয়্যাত 
(উপাসনা) দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন । পরবর্তী অধিকাংশ আকীদাবিদ এ বিষয়ে তার 
অনুসরণ করেন | আল-ফিকহুল আবসাত গ্রন্থে তিনি বলেন: ৃ 
28% من وصنف‎ UB من أعلى لآ من أسقل‎ PS تعالى‎ আও 

2593 في شيء 

“মহান আল্লাহকে ডাকতে হয় উর্ধে, নিম্নে নয় । নিম্নে থাকা রুবৃবিয়্যাত 
(রব্ব হওয়ার) এবং উল্ৃহিয়্যাতের (উপাস্য হওয়ার) কোনো বিশেষত্ব নয় ।”* 

কেউ কেউ দুটি পর্যায়কে আরো বিস্তারিতভাবে তিনটি বা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত 
করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু 
আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি) তার 
রচিত “শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ' পুস্তকে তাওহীদকে প্রথমত দু পর্যায়ে 
বিভক্ত করেছেন: (১) তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মা'রিফাহ (9৯4৩ الإثبات‎ ১৯৪) বা 
জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ এবং (২) তাওহীদুত তালাবি ওয়াল কাসদি ) الطلب‎ ৬৯৬ 
১৪3) বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ ।” অন্যত্র তিনি উক্ত প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে দুটি 
পর্যায়ে বিভক্ত করে তাওহীদকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: (১) তাওহীদুল আসমা 
ওয়াস সিফাত, (২) তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাত ও (৩) তাওহীদুল ইলাহিয়্যাহ Û 

প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম ও সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী 
(১১৭৬ হি) প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেন এবং এভাবে তিনি 
তাওহীদকে চার পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: 

(১) আল্লাহকে একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করা | 

(২) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা | 

(o) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করা | 

(8) আল্লাহকে একমাত্র মা“বুদ বা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করা 1১০ 


" ইমাম আৰু হানীফা, আল-ফিকুল আবসাত, পৃ. ৫০-৫১ | 
* ইবনু আবিল ইযয, শারছল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৮৯। 
* ইবনু আবিল ইযয, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭৮ | 
১০ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৭৬ | 
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এভাবে আমরা দেখছি যে, তাওহীদের মূলত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং প্রথম 
পর্যায়টির একাধিক পর্যায় রয়েছে। এগুলি অনুধাবন করা ঈমানের বিশুদ্ধতা রক্ষার 
জন্য অপরিহার্য, অন্যথায় ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে | আমরা 
এখন এ পর্যায়গুলো বুঝতে চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ | 
১. ৩. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ 

জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের দুটি মূল বিষয় রয়েছে: ১) সৃষ্টি ও প্রতিপালনের 
একত্ব, ও ২) নাম ও গুণাবলির একত্ব! 

১. ৩. ১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব 

আরবীতে একে 'তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাহ্‌' لر(‎ ৯৯৬) “প্রতিপালনের একত্ব” 
বলা হয় ।১ অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা 
প্রতিপালক, সংহারক, রিষিকদাতা, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । 

১. ৩. ২. কাফিরগণ এ তাওহীদ বিশ্বাস করত 

কুরআন-হাদীসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কাফির-মুশরিকগণ এ 
পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস ও স্বীকার করত | কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ 
করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন: 
০9 الله قل‎ 09 0১910 ALL GE ০০ পিএ ১, 
৪309 855 كاثيفات‎ Ch ون الله 930 الله بضر هل‎ ১৩০৬৪ 

برحمّة هل هن مُسيكات 4৯০‏ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 

“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা 
অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ ॥ বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে 
তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি 
আমার প্রতি অনুগ্হ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, 
“আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ।' নির্ভরকারীগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে ।”১২ 

এ আয়াত এবং এ অর্থের অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা জানছি যে, কাফিররা 
স্বীকার ও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই বিশ্বের সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, 
সকল ক্ষমতার মালিক, সর্বশক্তিমান, তার উপরে কেউ আশ্রয়দাতা নেই, তিনি অনিষ্ট 
চাইলে কেউ তা দূর করতে পারে না এবং তিনি কল্যাণ চাইলে কেউ তা রোধ করতে 
পারে না। রাসূলুল্লাহ 3%-এর বিরোধিতা করা সত্বেও এ কথা তারা অকপটে স্বীকার 


৯১ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ ১৫। 
১২ সূরা (৩৯) যুমার: ৩৮ আয়াত | 
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করতো । তবে তাদের ধারণা ছিল যে, তাদের উপাস্যগণ আল্লাহর প্রিয়পাত্র ৷ 
আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে সক্ষম না হলেও এবং আল্লাহ চুড়ান্ত ফয়সালা 
দিলে তা পরিবর্তনের ক্ষমতা না রাখলেও সাধারণভাবে কিছু অলৌকিক নিষ্ট-অনিষ্টের 
ক্ষমতা তাদের আছে, যা আল্লাহই তাদের দিয়েছেন ١ 
১. ৩. ৩. নাম ও গুণাবলির একত্ব 
“তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত' الأسماء والصفات)‎ ৯৯) বা ‘নাম ও 
গুনাবলির তাওহীদ’ অর্থ: দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার 
গুণে গুণান্থিত । আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (3%) বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর 
বিভিন্ন নাম ও বিশেষণের উল্লেখ করেছেন | এ সকল নাম ও বিশেষণের উপর দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করতে হবে, সকল প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং 
বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর কোনো কর্ম, গুণ বা বিশেষণ কোনো সৃষ্টজীবের কর্ম, 
গুণ বা বিশেষণের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ বলেন: 
ALL يُلْحِدُونَ في‎ 0০138555538 লে চলা ولله‎ 
Us ما كانوا‎ 03৯০ 
“এবং আল্লাহরই নিমিত্ত উত্তম নামসমূহ, তোমরা তাকে সে সকল নামেই 
বর্জন করবে । শীঘই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে ।”১* 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 
al ৮০ شيْء وهو‎ 2৮5 لس‎ 
“কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রোতা rT 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: . | 
050 لا‎ ও ০ الله‎ এ لله الأمثال‎ ss فلا‎ 
“তোমরা আল্লাহর জন্য উপমা স্থাপন করবে না | নিশ্চয় আল্লাহ জানেন আর 
তোমরা জান না ।”১৫ 
১. ৩. ৪. নাম ও গুণাবলির তাওহীদে বিভ্রান্তি 
মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি গাইবী বিষয় | মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর 
অস্তিত্বের বাস্তবতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে তার সত্তা ও গুণাবলির 


** সূরা (৭) আরাফ: ১৮০ আয়াত | 
* সূরা (৪২) শূরা: ১১ আয়াত | 

১৫ সুরা (১৬) নাহল: ৭৪ আয়াত | 
১১ 
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খুঁটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ বিষয়ে 
দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে | OT 
ভিত্তিতে কেউ বলেছেন, আল্লাহর কোনো বিশেষণ থাকতে পারে না, তিনি “নির্গুণ” | 
কেউ বলেছেন, তার অমুক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তমুক গুণ থাকতে পারে না | TS 
কাফিরগণ আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করলেও তাকে “রাহমান” বা “মহা- 
ভা গজক লক করছ গা হল গত ক 


0 এ এ ৮ ০3196 ০১: 1১৬৭ 1 قيل‎ ৪13) 


1১95 ANT 
“যখন তাদেরকে বলা হয় “সাজ্দাবনত হও রাহ্মান-এর প্রতি’, তখন তারা 
বলে, রাহমান আবার কি? তুমি কাউকে সাজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে 
সাজদা করব?’ এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায় ।”*+ 
তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির 
একত্র বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তির 
উদ্ভব ঘটে ৷ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) তার এ গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক বিভ্রান্তি 
আলোচনা করেছেন, যা আমরা দেখব ইনশা আল্লাহ ৷ 
১. ৪. কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদাতের তাওহীদ 
আরবীতে একে “তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ' বা “তাওহীদুল ইবাদত’ বলা হয়। 
উলুহিয়্যাহ শব্দটি ‘ইলাহ’ থেকে গৃহীত । “ইলাহ” (এ) শব্দের অর্থ “মাবুদ”, অর্থাৎ 
উপাস্য বা পৃজ্য । প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন: 
فالإلة الله الى وني‎ a (95515 ১9 909 591 
০ 5৫ 1 
“হামযা, লাম ও হা-ইলাহ: ধাতুটির একটিই মূল অর্থ, তা হলো ইবাদত 
করা । আল্লাহ ‘ইলাহ’ কারণ তিনি মা'বুদ বা ইবাদতকৃত 1"** 
আরবী ভাষায় সকল পূজিত ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকেই ‘ইলাহ’ বলা হয় এজন্য 
সূর্যের আরেক নাম “আল-ইলাহাহ' (2২11); কারণ কোনো কোনো সম্প্রদায় সূর্যের 
উপাসনা বা পূজা করত ৷” 


১৯ সূরা (২৫) ফুরকান: ৬০ আয়াত | 
° ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাইসিবুগাহ ১/১২৭ ৷ 
৯৮ ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাইসিনুগাহ ১/১২৭; রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ২১। 
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১. 8. ১. ইবাদাতের পরিচয় 
আমরা দেখলাম যে, উলৃহিয়্যাত অর্থ ইবাদাত | ইবাদাত শব্দটি 'আবদ' বা 
‘দাস’ শব্দ থেকে গৃহীত | দাসত্ব বলতে “উবৃদিয়্যাত' ও “ইবাদত' দুটি শব্দ ব্যবহৃত 
হয় । উবুদিয়্যাত অর্থ লৌকিক বা জাগতিক দাসত্ব এবং ‘ইবাদত’ অর্থ অলৌকিক বা 
অপার্থিব দাসত্ব | প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব ইস্পাহানী (৫০২ হি) বলেন; 
CLS ولا‎ dian 235 (9 Wie AH আলা? এ 04 5 
(9:90 الأفعال‎ 2৩ 4 إلا مَنْ‎ 
“উবৃদিয়াত' (slavery, serfdom, bondage) হলো বিনয়-ভক্তি- 
অসহায়ত্ব প্রকাশ করা । আর ‘ইবাদত’ (worship, veneration) এর চেয়েও 
অধিক গভীর অর্থভ্ঞাপক | কারণ ইবাদত হলো চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি-অসহায়ত্ব প্রকাশ, 
যিনি চূড়ান্ত কর্ম-ক্ষমতা বা দয়ার মালিক তিনি ছাড়া কেউ এরূপ চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি 
পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না ।”১৯ 
অন্যান্য আলিমও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের ভাষায়; 
2410 98915 Be 251 2 المَعْتى اللغو‎ টির 
“ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি, অসহায়ত্‌ ও মুখাপেক্ষিতা ।”২০ 
১. ৪. ২. ইবাদাতের প্রকারভেদ 
চূড়ান্ত ভক্তি প্রকাশ করে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারীর জন্য যে কর্ম করা হয় তা 
বিভিন্ন পর্যায়ের | কিছু কর্ম মানুষ ‘ইবাদত’ হিসেবেই করে | কোনো নাস্তিক তা করে 
না। শুধু “বিশ্বাসীরা-ই” এরূপ কর্ম করে । যে বিশ্বাসী যার মধ্যে এরূপ অলৌকিক 
ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তাকে উদ্দেশ্য করেই এরূপ কর্ম করে | সকল 
সমাজের সকল ভাষার মানুষই এগুলো জানেন | পূজা, অর্চনা, বলি, কুরবানী, মানত, 
সাজদা, প্রার্থনা, জপ ইত্যাদি এ জাতীয় কর্ম । পাশাপাশি কিছু কর্ম আছে যা মানুষ 
ইবাদত হিসেবেও করে এবং জাগতিকভাবেও করে | যেমন প্রশংসা করা, ভয় করা, 
আনুগত্য করা ইত্যাদি | এগুলো মানুষ হিসেবে জাগতিকভাবে এক মানুষ অন্য 
মানুষের জন্য করে | আবার “মা'বৃদ' বা পূজিত সত্তার জন্যও করে | 
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকারের কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করাই 
শিরক | যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত, বলি, উৎসর্গ, জবাই, অলৌকিক 


২ রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩১৯ | 
২ আহীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ৪/২৪৭; মুবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াহী ৯/২২০; TÊ, আব্দুর 
রাউফ, ফাইদুল কাদীর ৩/৫৪০ । 
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সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি করা । এগুলো কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করলে তা 
শিরক বলে গণ্য হবে । কারণ, কারো ভিতরে ঈশ্বরত্ব (divinity), এশ্বরিক ক্ষমতা, 
অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, চুড়ান্ত আধিপত্য, অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি কল্পনা না করলে কেউ 
তার জন্য এরূপ কর্ম করে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম ইবাদাত কিনা তা নির্ভর 
করবে কর্মকারীর উদ্দেশ্য বা চেতনার উপর | কাউকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী 
মনে করে চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশের অনুজূতি নিয়ে এরুপ কর্ম করলে তা 
শিরক বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহ) বলেন: 


2 أن الْعيَادَة هي এ‏ الأقصى. وكون ০ গু‏ من غيْره لا 
يلو এ‏ أن کون Ural‏ مئل کون هذا 4 এ‏ ,1735 بالنيّة 
بأن ওঠ‏ بهذا الفعل 9 লাস ক বি আক) AY dl‏ أو 
২344 sa‏ ثالث لَهُمَا. 


“জেনে রাখ, ইবাদত হলো চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় । কোন্‌ ভক্তি-বিনয় চূড়ান্ত এবং 
কোন্টি চুড়ান্ত নয় তা দুভাবে জানা যায়: (১) ভক্তি-বিনয়ের প্রকার থেকে, যেমন 
দাড়িয়ে ভক্তি করা চূড়ান্ত ভক্তি নয় তবে সাজদা করা চুড়ান্ত ভক্তি এবং (২) নিয়্যাত বা 
উদ্দেশ্য থেকে, যেমন বান্দা হিসেবে তার মাবুদকে ভক্তি করার উদ্দেশ্যে যে ভক্তি বা 
বিনয় প্রকাশ করা হয় তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে | আর প্রজা হিসেবে রাজার বা ছাত্র 
হিসেবে শিক্ষকের ভক্তির নিয়েতে যা করা হয় তা চূড়ান্ত ভক্তি নয় বলে গণ্য | ভক্তি- 
বিনয় চূড়ান্ত পর্যায়ের কি না তা জানার তৃতীয় কোনো পথ নেই ।”৯ 

১. ৪. ৩. সকল নবীর দাওয়াত তাওহীদুল ইবাদাত 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, তাওহীদুল ইবাদাতের 
অর্থ সকল প্রকার ইবাদাত- যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়ান্ধুল 
ইত্যাদি- একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা | আর কুরআন ও হাদীস থেকে 
আমরা দেখি যে, মুহাম্মাদ (3%) ও পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল তাদের উম্মাতকে মূলত 
“তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ” বা ইবাদতের একত্র দাওয়াত দিয়েছেন | আল্লাহর অস্তিত্বে 
বা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের একত্রে বিশ্বাসের দাওয়াত তাদের মূল বিষয় ছিল না। 
কারণ FATS বিষয়ে মূলত কোনো আপত্তি ছিল না। যুগে যুগে কাফিরদের 
আপত্তি, সংশয়, বিরোধ ও শিরক ছিল মূলত তাওহীদুল ইবাদত কেন্দ্রিক Û 


২১ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হজ্াতুল্লাহিল বালিগা ১/১৭৯ | 
২২ দেখুন: সূরা (১৬) নাহল: ৩৬ আয়াত; সূরা (২১) WIN: ২৫ আয়াত; সূরা (৭) আ'রাফ: ৫৯-১০৩ 
আয়াত; সূরা (১১) হৃদ: ২৫-৯৯ আয়াত ... ৷ 
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এ বিশ্বের একাধিক সুষ্টা আছেন অথবা কোনো স্রষ্টা নেই- এ ধরনের বিশ্বাস 
খুবই কম মানুষই করেছে বা করে | সকল যুগে সকল দেশের প্রায় সব মানুষই মূলত 
বিশ্বাস করেছেন এবং করেন যে, এ বিশ্বের একজনই স্রষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন। 
কিন্তু তারা উপাসনা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে ফিরিশতা, নবী, নেককার মানুষ, 
বা স্মৃতিচিহের পূজা, উপাসনা বা “ভক্তি' করেছেন। তারা ভেবেছেন যে, আল্লাহ 
এদেরকে কিছু দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন অথবা এদের সাথে আল্লাহর বিশেষ 
সম্পর্কের কারণে এদের দাবি আল্লাহ না মেনে পারেন না, অথবা এদের মাধ্যম ছাড়া 
আল্লাহর বন্ধুত্ব, ক্ষমা বা করুণা লাভ সম্ভব না... ١ 

এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী হানাফী (১০১৪ হি) “আল-ফিকহুল আকবার” 
গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন: “সকল নবী-রাসূল তো কেবল তাওহীদের বর্ণনা দিতে এবং 
একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দিতে আগমন করেন | এজন্যই তাদের 
সকলের কথা ও দলীল ছিল একটিই: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো 
মাবুদ নেই)। তারা তাদের উম্মাতদের বলেন নি যে, তোমরা বল, আল্লাহ বিদ্যমান | 
বরং আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই- এ কথাটি পরিস্কার ও প্রতিষ্ঠা করাই তাদের 
উদ্দেশ্য ছিল কারণ এ সকল জাতির মানুষেরা ধারণা করত যে, আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদেরও ইবাদত করা যায় । এজন্য তারা বলত২ঃ “এরা আল্লাহর কাছে আমাদের 
সুপাশিকারী”, এবং “আমরা তো কেবলমাত্র এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা 
আমাদেরকে আল্লাহর অধিকতর নৈকট্যে দ্রুত পৌছে দেবেন 1” 

১. ৫. তাওহীদই কুরআনের মুল বিষয় 

মোল্লা আলী কারী উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনে প্রতিপালনের তাওহীদের 
উল্লেখ করা হয়েছে মূলত ইবাদাতের তাওহীদ প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য | যেহেতু 
আল্লাহই একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক, কাজেই ইবাদত একমাত্র তারই প্রাপ্য | 

সূরা ফাতিহাতে আমরা এর প্রকৃষ্ট নমুনা দেখতে পাই। আল্লাহ “সকল 
প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর’ বলে প্রতিপালনের একত্বের কথা উল্লেখ 
করেছেন এবং এরপর “তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি’ 
বলে ইবাদতের একত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন । মোল্লা কারী এ প্রসঙ্গে বলেন: “মহান 
আল্লাহ সূরা ফাতিহার শুরুতে বলেছেন: “সকল প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত যিনি 
জগৎসমূহের প্রতিপালক’ | একথা দিয়ে তিনি তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাতের প্রতি ইঙ্গিত 


উ সূরা (১০) ইউনুস: ১৮ আয়াত ও সূরা (৩৯) যুমার: ৩ আয়াত | 
২৪ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার (ইলমিয়্যাহ), পৃ. ২৪ । 
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করেছেন। আল্লাহকে TF হিসেবে এক বলে বিশ্বাস করার দাবি একমাত্র তারই 
ইবাদত করা । সার কথা এই যে, ইবাদতের তাওহীদ স্বীকার করলে স্বতঃসিদ্ধভাবে 
প্রতিপালনের তাওহীদ স্বীকার করা হয়ে যায় । (তাওহীদুল উলৃহিয়্যাহ স্বীকার করার 
অর্থই তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাহ স্বীকার করা 1) কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করলে 
তাওহীদুল উলৃহিয়্যাহ স্বীকার করা হয় না। কাফিরগণ রুবুবিয়্যাতের ITY বিশ্বাস 
করত কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক করত | তাদের রুবৃবিয়্যাতের একত্ব স্বীকৃতির 
বিষয়ে আল্লাহ বলেন: “যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণুলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি 
করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ ।”«* আবার তাদের ইবাদতের শিরক ও 
শিরকের পক্ষে তাদের দলীল ৰা যুক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: 7 

0৯‏ انَحَذُوا من ثونه أولياءَ ما ASE‏ إلا এ| ১898‏ الله زلقى 

“আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক) গ্রহণ করেছে তোরা 
বলে): আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর 
সান্নিধ্যে দুত পৌছে দেবে ।৯ 

কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াতই এ দু প্রকারের তাওহীদের বর্ণনা 
সম্বলিত । বরং সত্যিকার বিষয় যে, কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই এ দু 
প্রকারের তাওহীদের বিবরণ | কারণ কুরআনে কোথাও আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, 
গুণাবলি ও কার্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে, আর এগুলি জ্ঞান ও সংবাদের তাওহীদ | আর 
কোথাও শির্ক-মুক্ত ভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর 
ইবাদত করা হয় সব কিছু বর্জন করতে আহ্বান করা হয়েছে | এ হলো 'আত-তাওহীদুল 
ইরাদী আত-তালাবী’ বা “ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্ব’ ইবাদতের তাওহীদ) ।”২৭ 


২. আরকানুল ঈমান 

এরপর ইমাম আযম বলেন: “অবশ্যই বলতে হবে: আমি ঈমান এনেছি 
আন্লাহে, এবং তার মালাকগণে, এবং তীর গ্রস্থসমূহে, এবং তার রাসূলগণে, এবং 
মৃত্যুর পরে পুনরুথানে এবং তাকদীরে, যার ভাল এবং মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে | এবং হিসাব, মীযান, জান্নাত, জাহান্নাম এ সবই সত্য ।” 

এখানে তিনি ঈমানের ছয়টি রুকন বা স্তম্ভের উল্লেখ করেছেন ١ কুরআন ও 
হাদীসে বিভিন্ন স্থানে ঈমানের এ ছয়টি' বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
আমরা সংক্ষেপে বিষয়গুলো আলোচনা করব: 


২৫ সূরা (২৯) আনকাবৃত: ৬১, ৬৩ আয়াত; সূরা (৩১) লুকমান: ২৫ আয়াত; সূরা (৩৯) যুযার: ৩৮ 
আয়াত; সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৯, ৮৭ আয়াত । 

সূরা (৩৯) TIT: ২-৩ আয়াত | 

২, মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২২-২৩। 
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২. ১. ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহে বিশ্বাস 

আল-ঈমান বিল্লাহ (৯৩ ০.) বা আল্লাহে বিশ্বাস অর্থ আল্লাহর তাওহীদে 
বিশ্বাস । ইবনু আববাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 
1১০ أن لا له إلا الله وأ‎ Gt. . الإيمَان باللّه؟‎ ও ترون‎ 

رمثول الله )49 لَه عة 4954 له ون He He‏ 

“তোমরা কি জান ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহে বিশ্বাস কী... এ কথার সাক্ষ্য 
দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবৃদ নেই এবং মুহাম্মাদ (3%) তার 
রাসূল । অন্য বর্ণনায়: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোনো 
শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল ।”৯৮ 

এখানে আমরা দেখছি যে, ঈমান বিল্লাহ বলতে আল্লাহর ইবাদতের একত্রে 
বিশ্বাস করা বুঝায় । আর এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মাদ ()-এর রিসালাতের বিশ্বাস ৷ 
২. ২. ঈমান বিল মালাইকা: মালাকগণে বিশ্বাস 

২. ২. ১. মালাকগণে বিশ্বাসের প্রকৃতি 

আরবী ভাষায় “মালাক” শব্দকে ফাসী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয় ৷ “মালাক' 
(4) শব্দটির অর্থ পত্র, বাণী বা দূত বা আল্লাহর দূত (angel) 1৯ 

ঈমান বিল মালাইকা’ বা মালাকগণে বিশ্বাসের অর্থ তাদের বিষয়ে কুরআন ও 
সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তা সরলভাবে বিশ্বাস করা । কুরআনের বর্ণনা অনুসারে 
আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ অগণিত মালাইকা সৃষ্টি করেছেন, 
যারা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি । তারা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত । তারা 
সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি 
তাদের মধ্যে নেই । সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করা, তার প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা, তার 
নির্দেশে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্ম» সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে যে, মালাকগণ নূর বা আলো থেকে সৃষ্ট ।* 


২৮ বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯ (কিতাবুল ঈমান, বাবু আদায়িল খুমুসি মিনাল ঈমান), মুসলিম, আস-সহীহ 
১/৪৮ (কিতাবুল ঈমান, বাবুল আমরি বিল ঈমান বিল্লাহ), তাবারানী, যুসনাদুশ শামিয়টান ১/৩৪৬; 
5 TAR, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহরাহ ১/১৩৫ ١ 
খালীল ইবনু আহমাদ, কিতাবুল আইন ১/৪৪৫; জাওহারী, আস-সিহাহ ২/১৮১; ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া 
৪/৭৮৯; যাবীদী, তাজুল আরুস ১/৬৬৪১-৬৬৪২। 
2০৮ ২০৬ আয়াত; সূরা (২১) আঘিয়াঃ ২০ ও ২৬-২৮ আয়াত; সূরা (৬৬) তাহরীম: ৬ 
. ৷ বিস্তারিত দেখুন: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ২৪৩-২৫৬ | 
মুদি, আস-সহীহ ৪/২২৯৪ (কিতাব্য যুহদ, বাবুন ফী আহাদীস মুতাফার্রিকা) 
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২. ২. ২. মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি 

ফিরিশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ | তাদের বিষয়ে ওহীর বক্তব্য, অর্থাৎ 
কুরআন-হাদীসের বক্তব্য আক্ষরিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস করাই মুমিনের নাজাতের 
একমাত্র পথ | গাইবী বিষয়ে ওহীর সাথে কল্পনা, ধারণা, যুক্তি ইত্যাদি মিশ্রিত করে 
ওহীর অতিরিক্ত কিছু বলা বিভ্রান্তির পথ STE করে । মালাকগণের বিষয়ে এ ধরনের 
কিছু বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো কোনো জাতি । এ জাতীয় বিভ্রান্তির 
একটি ছিল তাদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে কল্পনা করা । আরবের মুশরিকগণ 
মালাকগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত ।*২ 

এ জাতীয় আরেকটি বিভ্রান্তি দায়িত্কে ক্ষমতা মনে করা । আল্লাহ 
রিযকের দায়িত্ব ইত্যাদি । কিন্তু তিনি তাদেরকে কোনো ক্ষমতা দেন নি। এ 
দায়িত্বকে অতীত কালের অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় “ক্ষমতা' বলে বিশ্বাস করেছে। 
এরপর তারা এ সকল ফিরিশতাকে ভক্তির নামে ইবাদত করেছে এবং এদের কাছে 
প্রার্থনা করেছে। মৃত্যুর ফিরিশতা, বৃষ্টির ফিরিশতা, রিযকের ফিরিশতা ও অন্যান্যের 
পূজা, ভক্তি বা আরাধনা করে তাদের কাছে দীর্ঘায়ু, বৃষ্টি বা রিষক প্রার্থনা করেছেন | 

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ মালাকদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন | 
কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে কোনোরূপ দায়িত্ব দিয়েছেন বলে জানান নি। কিন্তু 
অনেক বিভ্রান্ত জাতি তাদের মধ্যকার অনেক নবী, ওলী, ‘বীর’ ‘সাধু' বা ‘সৎ’ মানুষকে 
মৃত্যুর পরে “মালাকগণের' মত 'দায়িতৃপ্রান্ত' বলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দাবি করেছে। 
এরপর তারা দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে কল্পনা করেছে। এরপর তারা এভাবে তাদের 
ইবাদত, ভক্তি, অর্চনা বা পূজা করেছে ও তাদের কাছে অলৌকিক সাহায্য চেয়েছে। 

ফিরিশতাগণের এরূপ ভক্তি বা পূজার অন্যতম কারণ ছিল তাদের শাফাআত 
বিষয়ক ওহীর নির্দেশনার অপব্যাখ্যা । আল্লাহ ফিরিশতাগণের দুআ, সুপারিশ বা 
শাফাআত কবুল করেন | কাফিরগণ ধারণা করত যে, এদের সুপারিশ ছাড়া সরাসরি 
আল্লাহকে ডাকলে কাজ হবে না | ভক্তি-অর্চনা করে এদেরকে খুশি করতে পারলেই 
এরা আমাদের জন্য দুআ করবেন | এজন্য তারা তাদের ইবাদত করত, অর্থাৎ 
তাদের স্মৃতি বা মূর্তির সামনে নিজেদের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করে 
সাহায্য প্রার্থনা করত, তাদের স্মৃতিকে চুম্বন, সাজদা, মানত ও উৎসর্গ করত । 
কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ জাতীয় বিভ্রান্তি অপনোদন করা হয়েছে । আমরা 
“শাফাআত” বিষয়ক আলোচনায় তা দেখব, ইনশা আল্লাহ | 


২ দেখুন: সূরা (৩৭) সাফফাত: ১৪৯-১৫২ আয়াত; সূরা (৪৩) যুখরুফ: ১৯ আয়াত | 
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২. ৩. ঈমান বিল কুতুব: গ্ৰন্থসমূহে বিশ্বাস 

ঈমানের অন্যতম রুকন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রস্থসমূহে বিশ্বাস করা | 
মুমিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের 
নিকট ওহীর মাধ্যমে ‘কিতাব’ প্রেরণ করেছেন, যেগুলো আল্লাহর বাণী, আল্লাহর পক্ষ 
থেকে সত্য হেদায়াত এবং মানবজাতির পথনির্দেশক নূর | তবে সেগুলো বিকৃত বা 
বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে | তাই আল্লাহ সর্বশেষ কিতাব ‘আল-কুরআন’ নাযিল করেছেন 
পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করতে, সেগুলোর স্থান পূরণ করতে এবং 
পূর্ববর্তী সকল কিতাবের নিয়ন্ত্রক হিসেবে । এ সর্বশেষ কিতাব কুরআনের মধ্যেই 
সকল কিতাবের নির্যাস ও মানব জাতির মুক্তির পথ রয়েছে | 

বিশেষত ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে প্রদত্ত তিনটি গ্রন্থের বিকৃতির কথা কুরআন 
মাজীদে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মহান আল্লাহ মুসা আ)-কে তাওরাত, দাউদ 
(আ)-কে যাবূর ও ঈসা (আ)-কে ইঞ্জিল গ্রন্থ প্রদান করেন | তাদের পরে তাদের 
অনুসরীরা এ গ্রন্থগুলো বিভিন্নভাবে বিকৃত করেন | কুরআনে তিন প্রকারের বিকৃতির 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: (১) ওহীর মাধ্যমে পাওয়া কিছু গ্রন্থ বা বাণী 
একেবারে ভুলে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা, (২) পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন জাতীয় 
বিকৃতি এবং (৩) জাল পুস্তক, আয়াত বা সূরা লিখে তা ওহীর নামে চালানো ।* 

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কুরআন এ সকল বিকৃতির কথা ঘোষণা করলেও বিগত 
প্রায় এক হাজার বৎসর যাবৎ ইহুদী-খৃস্টানগণ দাবি করতেন যে, তাদের নিকট বিদ্যমান 
তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ইত্যাদি গ্রন্থ সবই আক্ষরিকভাবে বিশুদ্ধ | কিন্তু গত কয়েকশত 
বৎসরের গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ইহুদী-খুস্টান গবেষকগণই প্রমাণ করেছেন যে, 
বাইবেলের অনেক পুস্তিকা হারিয়ে গিয়েছে, হাজার হাজার স্থানে পরিবর্তন, সংযোজন বা 
বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি করা হয়েছে এবং অনেক জাল পুস্তক এর মধ্যে সংযোজিত 
হয়েছে । তাদের এ আবিষ্কার কুরআনের অলৌকিক সত্যতার আরেকটি প্রমাণ ।% 
২. ৪. ঈমান বির রুসুল: রাসুলগণে বিশ্বাস 

২. ৪. ১. নবী ও রাসূল 

ঈমানের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা 1 মানুষের প্রতি 
মহান স্রষ্টার করুণা অসীম | তিনি তাকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি 


এ সূরা (২) বাকারা: ৭৯ আয়াত; সূরা (৩) আল-ইমরান: ৭৮ আয়াত; সূরা (৫) মায়িদা: ১৩-১৪ আয়াত.. 

দেখুন: ইসলামী আকীদা, পৃ. ২৬৩-২৭০ । আরো দেখুন আল্লামা ব্রাহমাতুদ্রাহ কিরানবী, 

ইযহারুল হক্ব, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীক ও ঈসায়ী ধর্ম; 
তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানি ও 513/51 | 
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দ্বিতীয় পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১৭০ 


ও গুণাবলী দান করা ছাড়াও তাকে মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন 
সমাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মানুষকে বেছে নিয়ে তাঁদের কাছে ওহীর মাধ্যমে সঠিক 
পথের সন্ধান দান করেছেন। আল্লাহর মনোনীত এসকল মানুষকে ইসলামের 
পরিভাষায় নবী বা রাসূল বলা হয়। ‘নবী’ (৮) অর্থ সংবাদদাতা এবং রাসূল 
(এ+) অর্থ প্রেরিত বা দূত। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভ করে যারা 
মানুষদেরকে আল্লাহর পথের নির্দেশনা দেন তাদেরকে নবী ও রাসূল বলা হয় | 
অর্থের দিক থেকে দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক | শব্দদ্বয়ের মধ্যে শরীয়তের 
পরিভাষায় কোনো পার্থক্য আছে কি না সে বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে কোনো স্পষ্ট 
নির্দেশনা নেই । আলিমগণ কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার আলোকে 
ইজতিহাদ ও মতভেদ করেছেন | , প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন: 


الرسُول ০০‏ بالتبليغ» es‏ من ¡ وجي 4৩]‏ اعم من ان Ay‏ 
ও পরেও‏ قال ৯) ০০৩ ৮০৩‏ الذي 95 078৯)‏ كل ISD‏ 
نبي من غير عكس. وهو লস‏ من ৯ ০৪‏ الإجماع عليه لنقل ৯০০৮‏ 
الخلآف فيه فقيل প্র:‏ مُختص بم لآ ৭‏ وكيل 0455985850৬‏ 


ان ক ১৫৮৭, ডিন‏ مُتَعَايرَان... 
“যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি রাসূল । আর যাকে ওহী দেওয়া‏ 
হয়েছে তিনিই নবী, তাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হোক বা না হোক | কাধি ইয়ায‏ 
বলেন: অধিকাংশ আলিম একমত যে, সকল রাসূলই নবী, তবে সকল নবীই রাসূল‏ 
নন | কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, আলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা বা একমত্য পোষণ‏ 
করেছেন । কাধি ইয়াযের বর্ণনাটিই সঠিক, অর্থাৎ এ বিষয়ে সকল আলিম একমত‏ 
পোষণ করেন নি, বরং অধিকাংশ আলিম একমত পোষণ করেছেন | কারণ একাধিক‏ 
আলিম এ বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করেছেন | কেউ বলেছেন, যাকে প্রচারের নির্দেশ‏ 
দেওয়া হয় নি তাকেই শুধু নবী বলা হয়। কেউ বলেছেন: নবী ও রাসূল দুটি‏ 
একার্থবোধক শব্দ; উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই | ইবনুল হুমাম এ মতটি গ্রহণ‏ 
করেছেন | সঠিকতর মত যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে... 1””‏ 
এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষকেই‏ 
নবী বলা হয়। যদি কোনো ওহী-প্রান্ত মানুষকে আল্লাহ নতুন বিধান দান করেন ও তা‏ 
প্রচারের নির্দেশ দান করেন তবে তাঁকে রাসূল বলা হয় ١ আর যদি তাঁকে শুধু ওহীর‏ 


ও মোল্লা আলী বারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০৬। 
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মাধ্যমে, আল্লাহর বাণী দান করা হয়, নতুন কোনো বিধান প্রচারের দায়িত্‌ দেওয়া না 
হয় তবে তিনি রাসূল নন, কেবল নবী বলে আখ্যায়িত হন | 

২. ৪. ২. নবী-রাসূলগণের সংখ্যা 

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ সকল যুগে 
সকল সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন | তিনি বলেন: 

إن من এ‏ إلا خلا "8৩ ৫৩‏ 

“প্রত্যেক জাতিতেই সর্তককারী প্রেরণ করা হয়েছে ।”* 

এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন | তবে 
তাদের সংখ্যা কত ছিল তা কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। এ বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবী ইয়ালা 
মাওসিলী, সহীহ ইবন হিব্বান ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে সংকলিত কয়েকটি 
হাদীসে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায় । কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৷ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবীগণের 
সংখ্যা ছিল ৮ হাজার | অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা এক 
হাজার বা তার বেশি ছিল। একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলগণের 
সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন বা ৩১৫ জন । এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে 
বর্ণিত হয়েছে। “হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে এ সকল হাদীসের সনদের বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছি । সামগ্রিক বিচারে একাধিক সনদের কারণে কোনো 
কোনো মুহাদ্দিস হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন 1” 

যেহেতু এ হাদীসগুলো “খবর ওয়াহিদ’ পর্যায়ের, বিশেষত এগুলোর সনদে 
দুর্বলতা রয়েছে, সেহেতু এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু না বলাই উত্তম বলে মত প্রকাশ 
করেছেন কোনোকোনো আলিম | “আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় যোল্পা 
আলী কারী বলেন: “বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ %-কে নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা হয় | তিনি বলেন: ১ লক্ষ ২৪ হাজার | কোনো কোনো বর্ণনায়: ২ লক্ষ ২৪ 
হাজার | তবে তাদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম 1” 

তিনি আরো বলেন: “উত্তম হলো নবীগণের সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ না রাখা; কারন “থাবারুল ওয়াহিদ’ পর্যায়ের হাদীসের উপরে আকীদার বিষয়ে 
নির্ভর করা যায় না। বরং জরুরী হলো আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে সাধারণভাবে 


৩* কূরা (৩৫) ফাতির: ২৪ আয়াত | 
০৭ আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৬/৩৫৮-৩৬৯। 
«৮ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯৯-১০০ | 
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নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ... ফিরিশতাগণের সংখ্যা, কিতাবসমূহের সংখ্যা, 
নবীগণের সংখ্যা, রাসূলগণের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ না করা فم‎ 

২. ৪. ৩. নবী-রাসূলগণের নাম 

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: আদম, ইদরীস, নূহ, হুদ, 
ইয়াহইয়া, ঈসা, মুহাম্মাদ (১.১ الصلاة‎ ৮০) 1 

উযাইরকে ইহূদীগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত ৷” কিন্তু কুরআনে তার 
নবুয়ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3) বলেন: 

7০507 أذري‎ ও 

“আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না ।”*২ 

মুসা (আ)-এর খাদিম হিসাবে ইউশা ইবনু নৃূন-এর নাম হাদীসে উল্লেখ করা 
হয়েছে। রাসূলুল্লাহ % থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম 
উল্লেখ করা টয় নি। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে আদম জো) এর পুত্র “শীস”-এর 
নাম উল্লেখ ক্রা হয়েছে । কুরআন-হাদীস থেকে অন্য কোনো নবীর নাম জানা যায় না। 
মনোনীত নবী হিসেবে বিশ্বাস করি | তাদের সবাইকে আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি ١ 
আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পবিত্র মানুষ ছিলেন | 
তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন | 
তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী ছিলেন | এঁদের নবুয়ত বা রিসালত আমরা 
অস্বীকার করি না । কেউ যদি এঁদের কারো নবুয়ত বা রিসালাত অস্বীকার করে অথবা 
এঁদের অবমাননা করে তবে সে অবিশ্বাসী বা কাফির বলে গণ্য হবে | 

কুরআন-হাদীসে যাদেরকে. নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাদের কাউকে 
আমরা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহর মনোনীত নবী বলতে পারি না। অন্য কোনো মানুষের 
সম্পর্কেই আমরা বলতে পারি না যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন | তবে আমরা বিশ্বাস 
করি যে, আল্লাহ যুগে যুগে আরো অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা আল্লাহর 


৩৯ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০১। 
৪ ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৫৮৬; কুরতুবী, তাফসীর, ৩/৩১। 
সূরা ৯: তাওবা, আয়াত ৩০ | 
* আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২১৮ (কিতাবুস সুন্নাহ, TS তাখয়ীর বাইনাল আঘিয়া, ভারতীয় ছাপা, পৃ. ৬৪২); 
আহীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ১২/২৮০ । হাদীসটির সনদ সহীহ | 
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মনোনীত প্রিয় পুত-পবিভ্র, নিঙ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বান্দা ছিলেন । তারা তাদের প্রতি 
প্রদত্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন । তাদের নাম বা বিবরণ আমরা জানি না। 

২. 8. ৪. আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ 

পূর্ববর্তী নবীগণের নুরুওয়াত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে কাফিরগণের বড় “দলিল' 
ছিল যে, নবীগণ তাদের মতই মানুষ, কাজেই তারা নবী হতে পারেন না »* অপরদিকে 
কোনো কোনো বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের নবীদের মুজিযাকে “অলৌকিক ক্ষমতা” বলে 
মনে করে তাদের ইবাদত করেছে এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দা হিসেবে তাদেরকে 
‘আল্লাহর AT বলে আখ্যায়িত করেছে ।* কুরআনে এ সকল বিভ্রান্তি অপনোদন করে 
বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ অন্য সকল মানুষের মতই আল্লাহর বান্দা ও 
মানুষ ছিলেন ।% তারা সকলেই পুরুষ ছিলেন ।* তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্হপ্রাপ্ত ও 
ওহীপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। তারা কোনো ‘অলৌকিক ক্ষমতা'র অধিকারী ছিলেন না। 
আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার বাইরে কোনো অলৌকিক নিদর্শন বা মুজিযা দেখানোর কোনো 
ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাদের মর্যাদা আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা ও রাসূল হওয়ায়; 
আল্লাহর ক্ষমতা, গুণাবলি বা ইবাদত পাওয়ার বিষয়ে আল্লাহর শরীক হওয়ায় নয় 1** 

২. ৪. ৫. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত এক 

নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াত বা প্রচারের বিষয় মূলত এক ছিল | তারা সবাই 
মানুষদেরকে তাওহীদ বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহবান করেছেন এবং 
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন । মানুষদেরকে দুনিয়ার জীবনে 
আল্লাহর শেখানো পথে চলতে এবং সকল মানুষের জন্য কল্যাণময় সামাজিক জীবনে 
বাস করতে পথ নির্দেশ দিয়েছেন | যে বিশ্বাস, কর্ম বা আচরণ মানুষের অকল্যাণ করে 
বা আল্লাহর প্রেম থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে তা থেকে তারা মানুষদেরকে নিষেধ 
করেছেন। তাঁদের মূল দাওয়াত ও ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন ইসলাম, তবে তাদের 
শরীয়াত বা বিধানাবলী ছিল যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন | মানুষদেরকে কল্যাণের 
পথে আহবান করা বা পথের নির্দেশ দেওয়াই ছিল তাদের দায়িত্ব "তাদের আহবানে 
সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া ছিল মানুষের এখতিয়ার 1 


৪২ সূরা (১৪) ইবরাহীম: ১০, ১১ আয়াত; সূরা (২১) আৰিয়া: ৩, ৭ আয়াত; সূরা (২৩) মুমিনূন: ২৪ আয়াত | 
৪৫ সূরা (৯) তাওবা: ৩০ আয়াত ৷ 
৭৫ সূরা (১৪) ইবরাহীম: ১০, ১১ আয়াত; সূরা (২১) আছিয়া: ৩; ৭; সুরা (২৩) মুমিনূন: ২৪ আয়াত ١ 
৪৭ সূরা (১২) ইউসুফ: ১০৯ আয়াত; সূরা (১৬) নাহল; ৪৩ আয়াত; সূরা (২১) আমিয়া: ৭ আয়াত | 
সূরা: (৩) আল-ইমরান: ১৪৪; (৫) মায়িদা: ৭৫; (৬) আনআম: ৫৭-৫৮, ৯১; (১৩) রা'দ: ৩৮; (১৪) 
ইবরাহীম: ১০-১১; (১৭) বানী ইসরাঈল: ৯৩; (২১) আছিয়া: ৩; (২৩) AAR: ২৪, ৩৩; সূরা (২৫) 
ফুরকান: ২০; (২৬) শুআরা: ১৫৪, ১৫৬; (৩৬) ইয়াসীন: ১৫; (৬০) মুমতাহিনা: ৪ আয়াত | 
° সূরা (৬) আনআম: ৪৮-৪৯ আয়াত ; সূরা (২১) আছিয়া: ২৫ আয়াত; সূরা (৪২) শুরা: ১৩ আয়াত; সূরা 
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২. 8. ৬. বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য 

সকল নবী-রাসূল আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তারা সকলেই পাপ থেকে 
সংরক্ষিত ছিলেন । আল্লাহ তাদেরকে অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযা দিয়ে সাহায্য 
করেন | সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা মুমিনের ঈমানের অংশ । বিশ্বাস, 
ভালবাসা ও ভক্তির দিক থেকে সকল নবীর অধিকার সমান । মুমিনগণ নবীগণের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না | আল্লাহ বলেন: 

4১০১ بالله‎ ৩৭ من £0 والمُؤمنون كل‎ এ أنزل‎ ৭০ ও 
444১ مِن‎ ৯৭ 02 GOS لا‎ বুদ) وكتبه‎ 

“রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে 
ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও | তাদের সকলে আল্লাহে, তার মালাকগণে, তার 
কিতাবসমূহে এবং তার রাসূলগণে ঈমান এনেছে | (তারা বলে): ‘আমরা তার 
রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না "৯ 

বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সাম্যের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের মধ্যে 
কারো মর্যাদা কারো চেয়ে বেশি | মহান আল্লাহ বলেন: 

“এ রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। 
তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে 
উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন ।৮৭০ 

এভাবে আমরা সকল নবীকে সমান সম্মানের সাথে বিশ্বাস করি । আরো 
বিশ্বাস করি যে, তাদের মধ্যে কারো মর্যাদা আল্লাহর কাছে অন্যদের চেয়ে বেশি | 
আর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (38) | 

২. 8. ৭. মুহাম্মাদ (৪)-এর রিসালাতে বিশ্বাস 

রাসূলগণে বিশ্বাসের অন্যতম বিষয় মুহাম্মাদ (88)-এর HOM ও 
রিসালাতে বিশ্বাস করা । ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি. যে, “ঈমান বিল্লাহ”-এর 
অবিচ্ছেদ্য অংশ এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, মুহাম্মাদ (৪) আল্লাহর বান্দা এবং তার 
রাসূল । এখানে দুটি বিষয়ের বিশ্বাস ও সাক্ষ্য রয়েছে: 


(১৬) নাহল: ৩৬ আয়াত । 
৯ সূরা (২) বাকারা: ২৮৫ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (২) বাকারা ১৩৬ আয়াত ও সূরা (৩) আল-ইমরান ৮৪ 
আয়াত । 
৭০ সূরা (২) বাকারা: ২৫৩ আয়াত | 
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২. ৪. ৭. ১. মুহাম্মাদ (¥) আল্লাহর বান্দা 

যুগে যুগে মানুষের শিরকে নিপতিত হওয়ার মূল কারণ ছিল ফিরিশতা, রাসূল বা 
নেককার মানুষদের বিষয়ে অতিভক্তি বশত তাদের মধ্যে “PAY” বা “অলৌকিকতৃ” 
কল্পনা করে তাদের বা তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান বা বস্তুর ইবাদত করা। 

সৃষ্টির মধ্যে “ইশ্বরতৃ” কল্পনার প্রধান দুটি দিক: প্রথমত, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার 
বিশেষ সম্পর্ক দাবী করা । তাকে ইশ্বরের সন্তান বা বংশধর বলে দাবী করা। 
দ্বিতীয়ত, অবতারত্ব (Incarnation) দাবী, অর্থাৎ অমুকের মধ্যে BÎ বা তার কোন 
শক্তি মিশে গিয়েছে বা ষ্টার সাথে তার ফানা বা মিলন হয়েছে । এ ধরনের শিরকের 
মূলোৎপাটন করতে ইসলামী ঈমানের মধ্যে “মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু” 
ঘোষণা দেওয়া হয়েছে | “আবৃদ” শব্দের ফাসী অর্থ “বান্দা”, যা বাংলায় বহুল 
প্রচলিত । এর বাংলা অর্থ: “দাস” বা “চাকর” (slave, bondsman, serf) | 
কুরআন ও হাদীসে “আল্লাহর বান্দা” বলতে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ (servant of 
God, man, human being) বুঝানো হয় | 

মুহাম্মাদ (ু)-কে আল্লাহর আবদ, বান্দা বা দাস হিসেবে বিশ্বাস করার অর্থ 
তিনি আল্লাহর মাখলূক, বান্দা ও মানুষ | তিনি তার মহোত্তম ও তার প্রিয়তম সৃষ্টি | 
সর্বাবস্থায় তিনি তার বান্দা, দাস ও মানুষ | তিনি সৃষ্টার অবতার নন, পুত্র নন, তার 
যাত (সত্তা) বা সিফাত (বিশেষণ)-এর অংশ নন, আল্লাহর কুবুবিয়্যাত (প্রতিপালন) 
ও উলুহিয়্যাত (ইবাদত) এর কোনো ক্ষমতা, দায়িত্ব বা অধিকার-এর অংশীদার নন | 
তিনি আল্লাহর সৃষ্ট মাখলুক বান্দা । তীর মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম বান্দা ও 
উপাসক হিসাবে, পুত্র, সন্তান বা অংশীদার হিসেবে নয়। তাকে পরিপূর্ণ ভক্তি, 
ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক মূলক বাড়াবাড়ি 
ও অতিভক্তি থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার জন্য এ বিশ্বাস রক্ষাকবজ |© 

২. ৪. ৭. ২. মুহাম্মাদ (48) আল্লাহর রাসূল 

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে আমরা জানি যে, নিম্নের 
বিষয়গুলো এ সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত: 

১. মুহাম্মাদ %% আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল | 

২. তিনি আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তার পরে আর কোনো 
ওহী নাযিল হবে না, কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। 


?১ দেখুন: সূরা (৩) আল-ইমরান: ১২৮ আয়াত; সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৮ আয়াত; সূরা (৯) তাওবা: ৮০ 
আয়াতঃ সূরা (১০) ইউনূস: ৪৯ আয়াত; সূরা (১৬) নাহালঃ ৩৭ আয়াত; সূরা (১৭) বনী ইসরাঈল: 
৯০-৯৫ আয়াত; সূরা (১৮) কাহাফ: ১১০ আয়াত; সূরা (২৮) কাসাস: ৫৬ আয়াত; সূরা (৪১) হা- 
মীম (ফুসসিলাত): ৬ আয়াত; সূরা (৪৬) আহকাফ: ৯ আয়াত; সূরা (৭২) জিন: ২১ আয়াত | 
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৩. তিনি বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর 
মনোনীত রাসূল । তার আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়েছে। তার 
রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো মানুষই মুক্তি পাবে না। 

8. তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও 
রাসূল হিসাবে তার নবুয়তের ও রিসালাতের দায়িত্‌ পালন করেছেন | আল্লাহর সকল 
বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তার উম্মতকে শিখিয়ে গিয়েছেন, কোন 
কিছুই তিনি গোপন করেন f | 

€. তার সকল শিক্ষা ও সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য | 

৬. আল্লাহর ইবাদত করতে ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে অবশ্যই মুহাম্মাদ 
(8৪)-এর শিক্ষা ও রীতি অনুসরণ করতে হবে । তার শিক্ষা বা সুন্নাতের বাইরে 
ইবাদত করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। 

৭. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করতে হবে | জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে তার শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে ও দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে 
হবে । নিজের ও সকল মানুষের মতের উর্ধে তার কথাকে স্থান দিতে হবে | আভ্যন্তরীণ 
সকল মতভেদ তীর নির্দেশ ও সুন্নাত অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে | 

৯. জীবনের সকল পর্যায়ে তার অনুকরণ করতে হবে | তীর সুন্নাত বা রীতিই 
মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বলে বিশ্বাস করতে হবে | 

১০. তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করতে হবে। তিনি ছিলেন সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান | তিনি আল্লাহর সবচেয়ে 
সম্মানিত ও প্রিয়মত বান্দা । তিনি নিষ্পাপ ৷ নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ও পরে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় ও অপরাধ থেকে রক্ষা করেছেন | প্রথম মানব আদম 
(আ)-এর সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ তাকে সর্বশেষ নবী হিসাবে মনোনীত করেছেন | তিনি 
আল্লাহর বান্দা, দাস ও মানুধ ছিলেন | তবে মহান আল্লাহ তাকে অগণিত অলৌকিক 
বৈশিষ্ট দান করেছেন, যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে | 

১১. তীর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর 
নির্ভর প্রা ৷ তীর ব্যাপারে কুরআন মাজীদ বা সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে তা 
সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা । নিজের থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে 
বাঁ কমিয়ে বলা বা ব্যাখ্যা করে কিছু-সংযোজন বা বিয়োজন থেকে বিরত থাকা | 

১২. মুহাম্মাদ (EJS সকল সৃষ্টির উধ্র্বে ভালবাসা | তার সাহাবীগণ ও 
বংশধরকে ভালবাস? এবং তার পরিপূর্ণ অনুসারী উম্মাতের নেককার মানুষদের 
ভালবাসাও তার ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য অংশ । এ ভালবাসা মুখের দাবীর ব্যাপার 
নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সুন্নাত অনুসরণ ও তার আদেশ-নিষেধ হুবহু 
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পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করাই তার মহব্বতের প্রকাশ ও মহব্বত অর্জন ও বৃদ্ধির 
একমাত্র পথ 1৭২ 

এ বিষয়ক কিছু কথা ইমাম আবু হানীফা (রাহ) এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা 
আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে দেখব, ইনশা আল্লাহ | 
২. ৫. ঈমান বিল আখিরাহ: আখিরাতে বিশ্বাস 

মহান আল্লাহ বলেন: রান 
Ys pelo عند‎ Al al ০০ بالله وليم الآخِر وَعَمِل‎ ০৭ ০৮ 
০৯১৯৫ خوف عليْهم ولا‎ 

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য 
পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট | তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা 
দুঃখিতও হবে না ।”*৩ 

কুরআন ও হাদীসে পরকালে বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে | আমরা 
দেখেছি যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস সকল মানুষের মধ্যে সর্বজনীন বিশ্বাস, যা মানুষের 
জন্মগত অনুভূতির অংশ । পরকালে বিশ্বাস ছাড়া ষ্টার প্রতি এ বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে 
যায়। এ অর্থহীন বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফিরদের মধ্যে । মক্কার কাফিরেরা ঈমানের 
অন্যান্য কিছু বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অনেকেই পরকালে বা 
পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না এবং অনেকে অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ 
করত | কুরআনে কাফিরদের এ বিভ্রান্তি খণ্ডন করা হয়েছে এবং আখিরাতে বিশ্বাসের 
আবশ্যকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারবার আলোচনা করা হয়েছে | অনুরূপভাবে 
আখিরাতের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে | 

কুরআনের আলোকে আমরা দেখি যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ 
পরকালীন জীবনে বিশ্বাস | কুরআনে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলোতে সর্বদা 
‘আখিরাত’ বা ‘শেষ দিবসে’ ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কুরআনের যে কোনো 
পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে এতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে: (১) 
আল্লাহর ইবাদতের একত্ব এবং (২) আখিরাতে বিশ্বাস । কুরআনের এমন একট পৃষ্ঠাও 
পাওয়া কষ্ট যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোনো না কোনো বর্ণনা নেই। 

বিশ্বাসী মানুষের কঠিনতম পদস্বলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথ: (১) শির্কে 
নিপতিত হওয়া এবং (২) আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা । অনেক সময় বিশ্বাসী 


৫২ বিস্তারিত দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ১৩৫-২৪০ | 
৩ সূরা (২) বাকারা: ৬২ আয়াত | 
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মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা, অসচেতনতা বা শয়তানী প্ররোচনার 
কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হন বা অবজ্ঞা করতে থাকেন৷ এ ভয়ঙ্করতম 
পদস্থলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আখিরাতের স্মরণ অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । তাওহীদুল ইবাদাত ও আখিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ 
গুরুতৃপ্রদানের এ হলো একটি কারণ | 

পরকাল বা আখিরাতে ঈমানের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে 
পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা আছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস 
করা । যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাসসমূহ, 
কিয়ামত বা পুনরণ্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের 
কর্ম ওযন করা, রাসূলুল্লাহ %-এর হাউয, জাহান্নামের উপর সেতু, শাফায়াত, 
জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি | 
এ সকল বিষয় বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন ।% এ জাতীয় কিছু বিষয় ইমাম 
আবু হানীফা পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে উল্লেখ করবেন। 
২. ৬. ঈমান বিল কাদর: তাকদীরে বিশ্বাস 

২. ৬. ১. তাকদীরে বিশ্বাসের প্রকৃতি 

‘কাদ্র' ও ‘কাদার’ (1৬ 1:81) শব্দ পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি 
ইত্যাদি বুঝায় | তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা 
ইত্যাদি।” “ঈমান বিল কাদার (১১৪ (الإيمان‎ অর্থ আল্লাহর অনাদি,: অনস্ত ও 
সর্বব্যাপী জ্ঞান, তার ইচ্ছা এবং তাঁর নির্ধারণ বা তাক্দীরে বিশ্বাস কা | এ বিশ্বের 
পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা 
ব্যবস্থা নির্ধরণ করে দিয়েছেন তাকেই তাকদীর বলা হয় | আমরা বিশ্বাস করি যে, এ 
বিশ্বের ভাল মন্দ, আনন্দ বা কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা 
অনুসারে | তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। সবকিছুই আল্লাহ 
নির্ধারিত ‘পরিমাপ’ বা “ক্বাদার' -এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন | মহান আল্লাহ্‌ বলেন: 

إنا كل شيء ০৩44৫‏ 

“আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে 1” 

ইসলামী “ঈমান বিল কাদার” বা “তাকদীরে বিশ্বাস” বলতে নিম্নের ৫টি 
বিষয় বিশ্বাস করা বুঝায়: 


° বিস্তারিত দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর; কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা ৩১০-৩৩৯ ١ 
৫৫ ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/৬২ | 
৫৬ সূরা (৫৪) কামার: ৪৯ আয়াত | 
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(১) আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস 

মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ । কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে 
আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয় না । সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় 
কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন । তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই। 

(২) আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস 

কুরআন-হাদীসের নির্দেশে মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তার অনাদি, 
অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান ‘কিতাবে মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাব) বা 'লাওহে 
মাহফুজে' (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন । লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না | 

(৩) আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস 

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশে আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্বে যা কিছু 
সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তীর জ্ঞানে | তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে 
এ মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনাও ঘটে না। 

(8) আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস 

মুমিন বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ । তিনি ছাড়া সবই 
সৃষ্ট । মানুষের কর্মও আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেন | 

(৫) মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস 

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, ইচ্ছাধীন কর্ম ও কর্মফলের বিশ্বাসের উপরেই ইসলামের 
সকল বিধি-বিধানের ভিত্তি। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় যে কর্ম করে সে শুধু তারই 
প্রতিফল লাভ করে | কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে 
আল্লাহ বিবেক, বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন | মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে। 
তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয় | কুরআনে মহান আল্লাহ 
জানিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন | কাজেই সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে তার ফল ভোগ করবে | 

উপরের ৫টি বিষয়ই কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তাকদীরে বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক এ গ্রন্থে কয়েক স্থানে 
আলোচনা করেছেন । প্রসঙ্গত আমরা তা ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহ |" 

২. ৬. ২. তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ 

তাকদীরে বিশ্বাস অর্থ আল্লাহর জ্ঞান ও আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা উভয় বিশেষণে 
সমানভাবে বিশ্বাস করা । আল্লাহর নির্ধারণে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতায় 
অবিশ্বাস করা হয় । আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় অবিশ্বাস করলে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা 


৫৭ তাকদীর বিষয়ক আলোচনা দেখুন: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ-৩৪০-৩৪৫ | 
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ও করুণায় অবিশ্বাস করা হয়। এ অবিশ্বাসের শুরু মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্মকে 
মানুষের বিশেষণ বা কর্মের মত বলে বিশ্বাস করা থেকে | আল্লাহর সকল বিশেষণ 
সমানভাবে প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করলে এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। 

সম্ভবত একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যাবে | আল্লাহর নিধরিণ 
যে, বিষ মৃত্যু আনে । মানুষকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন যে, বিষ মৃত্যু আনে | 
এরপরও কেউ বিষ পান করলে সে মৃত্যু বরণ করবে । তবে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও 
জ্ঞান অনুসারে ঘটবে | আল্লাহ তার অনন্ত জ্ঞানে জানেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট 
সময়ে স্বেচ্ছায়, বাধ্য হয়ে, জেনে বা না-জেনে বিষ পান করবে | তিনি তার এ জ্ঞান 
লিপিবদ্ধ করেছেন | তিনি ইচ্ছা করলে এ ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি হরণ করে তাকে 
বিষপান থেকে বিরত রাখতে পারেন বা বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে বিষপানকারীকে মৃত্যু 
থেকে রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহর জ্ঞান, লিখনি বা তাকদীর অনুসারে 
বিষপানকারীর মৃত্যু আসবে অথবা আসবে না | বিষপানকারী বিষপানে তার ইচ্ছা, 
অনিচ্ছা ও কর্ম অনুসারে পাপ বা পুণ্য লাভ করবে | 

২. ৬. ৩. তাকদীরের বিশ্বাসের বিকৃতি 

গাইবী বিষয়ে ওহীর শিক্ষাকে সরল অর্থে বিশ্বাস না করে যুক্তি, তর্ক, 
ব্যক্তিগত অভিমত ইত্যাদির আলোকে বিচার, গ্রহণ, সংযোজন ইত্যাদি করা 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ ৷ মক্কার কাফিরগণ তাকদীর বিষয়ে এরূপ কিছু 
বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত ছিল | আল্লাহ বলেন: 


tn WA ولا‎ Ug الذين أشركوا لوا شاء الله ما أشركنا ولا‎ 05, 
fe ০০:০৬ هل‎ & ৬৪1৯১ ০৯ পর من‎ ১ ০১৩ شام كلك‎ 
28৯10805525 وإن نتم إلا‎ হী إلا‎ 055০ إن‎ UA 
لبَالغة % شاء لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ‎ 
“যারা শিরক করেছে তারা বলবে, ‘আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না।' এ-ভাবে তাদের পূর্ববতীগণও FEA 
করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল | বল, “তোমাদের নিকট কি 
কোনো ‘ইলম’ আছে? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর; তোমরা শুধু ধারণারই 


অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল। বল, ‘চুড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই; তিনি যদি 
ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন 1 


৫৮ সূরা (৬) আন'আম: ১৪৮-১৪৯ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (১৬) নাহল: ৩৫ আয়াত | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১৮১ 


এখানে কাফিরগণ বলেছে: “আল্লাহ চাইলে আমরা এরূপ করতাম না” । এ 
কথা দ্বারা তারা বুঝাচ্ছে যে, আমরা যে শিরক করছি তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী 
হচ্ছে এবং আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন ١ মহান আল্লাহ বলেন: “তোমাদের নিকট 
‘ইলম’ থাকলে তা দেখাও ৷” অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর বিষয়ে যা বলছ তা ওহীর 
মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো ইলম বা কিতাবে থাকলে তা দেখাও | তোমরা যা বলছ তা 
ওহীর জ্ঞান নয়, বরং তা যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক ‘ধারণা’ মাত্র । আর প্রকৃতপক্ষে তা 
আল্লাহর নামে মিথ্যা | এরপর আল্লাহ ওহীর জ্ঞানটি জানিয়ে দিলেন, তা হলো: 
“তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন ৷” 

এখানে ওহীর জ্ঞান: “আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন ৷” 
ওহীর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে আল্লাহর এ বাণীর অর্থ: আল্লাহ শিরক অপছন্দ 
করেন এবং ঈমান পছন্দ করেন | তিনি তা তোমাদেরকে ওহীর জ্ঞান ও বিবেকের 
নির্দেশনার মাধ্যমে জানিয়েছেন | তবে তোমরা তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে 
অপব্যবহার করে কুফরী EE | আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে 
পারতেন । তবে তোমাদের অবাধ্যতার কারণে তোমরা সে দয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছ | 

আর কাফিরদের দাবি: “আল্লাহ চাইলে আমরা পাপ করতাম না৷” কাফিরদের 
দাবি ওহীর বিকৃতি ও নিজেদের মর্জি মত ব্যাখ্যার ফল। তারা ওহীর অন্য সকল 
নির্দেশনা বাদ দিয়ে দু একটি নির্দেশনাকে নিজেদের মর্জি মত ব্যাখ্যা করেছে | তাদের 
যুক্তি আমরা ATOR সাজাতে পারি: আল্লাহ বলেছেন: “তিনি চাইলে আমাদেরকে 
হেদায়াত করতেন ।' এতে বুঝা যায় যে তিনি চাইলে আমরা শিরক করতাম না | এতে 
বুঝা যায় যে, তিনি চান বলেই আমরা শিরক করি | এতে বুঝা যায় যে, তিনি আমাদের 
কর্মে সন্তুষ্ট ।” কাফিররা যে দাবি করছে হুবহু সে কথা কোনোভাবে কোনো ওহীর শিক্ষায় 
নেই। তা ওহীর মনগড়া ব্যাখ্যা, যুক্তি-তর্ক নির্ভর ‘ধারণা’ এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা | 

আল্লাহ বলেছেন, মনগড়া তর্ক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা রাসূলের দায়িত্ব 
নয় | ওহীর হুবহু শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়াই তার দায়িত্ব ৷ 

২. ৬. 8. তাকদীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা 

ইসলামী তাকদীরে বিশ্বাস ও অনৈসলামিক ভাগ্যে বিশ্বাসকে অনেক সময় 
এক করে ফেলা হয় | অনেকে মনে করেন ভাগ্য অনুসারেই যখন সবকিছু হবে তখন 
কর্মের কি দরকার । আমরা দেখলাম যে, এ সকল চিন্তা ওহীর বিকৃতি ও যুক্তি-তর্ক 
ভিত্তিক ‘ধারণা’ মাত্র | 

যে অবিশ্বাসী তাকদীর নিয়ে বিবাদ করে, তাকদীরের দোহাই দিয়ে কর্ম ছেড়ে 
দেয়, সে মূলত নিজেকে আল্লাহর কর্মের পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করেছে | সে 
বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িতৃ নয়, আমার কাজ আল্লাহর কাজের বিচার করা | 
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দ্বিতীয় পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১৮২ 


আর মুমিনের বিশ্বাস, আল্লাহর কর্মের বিচার করা মানুষের কর্ম নয় । তিনি কি 
জানেন, কি লিখেছেন, কি মুছেন আর কি রেখে দেন কিছুই মানুষকে জানান নি। 
কারণ, এসব জানা মানুষের কোনো কল্যাণে আসবে না। সবকিছুই তার মহান 
রুবৃবিয়্যাতের অংশ ৷ মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর রহমত ও ন্যায়পরায়ণতার উপরে 
আস্থা রেখে আল্লাহর নির্দেশ মত কর্ম করা, ফলাফলের জন্য উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা মনে 
স্থান না দেওয়া । ইসলামের তাকদীরে বিশ্বাস মুসলিমকে কর্মমূখী করে তোলে, 
কখনই কর্মবিযুখ করে না । তাকদীরে বিশ্বাসের ফলে মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ 
ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায় | মুসলিম জানে যে, তার দায়িত্ব কর্ম করা, ফলাফলের 
জন্য দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা তার জীবনে অর্থহীন, কারণ ফলাফলের দায়িত্ব এমন এক 
সত্তার হাতে যিনি তাকে তার নিজের চেয়েও ভাল জানেন, ভালবাসেন, যিনি দয়াময়, 
যিনি কাউকে জুলুম করেন না । যিনি তার বান্দাকে কর্মের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিতে 
চান । তাই মুমিন উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে কর্ম করেন | 

তাক্দীরের বিশ্বাস মুসলিমকে অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা 
করে। তার জীবনে সফলতা বা নিয়ামত আসলে সে অহংকারী হয়ে উঠে না। সে 
জানে আল্লাহর ইচ্ছায় ও রহমতেই সে সফলতা লাভ করেছে | তার হৃদয় কানায় 
কানায় ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়। কৃতজ্ঞ হৃদয় আর অহংকারী হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে 
মানবিক ও পাশবিক হৃদয়ের পার্থক্য | 

অপরদিকে মুমিন ব্যর্থতা বা পরাজয়ে হতাশ হয় না। সে বিশ্বাস করে যে, 
আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল পেয়েছে, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ 
নিহিত রয়েছে | সে জানে যে, তার প্রচেষ্টা ও কর্মের জন্য সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে 
পুরস্কার লাভ করবে | কাজেই সে হতাশ না হয়ে নিজের কর্মের ভুল দূর করে আল্লাহর 
নির্দেশ মত চেষ্টা করতে থাকে, ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয় | 

তাকদীরে বিশ্বাসের ফল আমরা দেখতে পাই এ বিশ্বাস সর্বপ্রথম যাদের জীবনে 
এসেছিল: রাসূলুল্লাহ 3% ও তার সাহাবীগণের জীবনে । আমরা দেখেছি তাকদীরের উপর 
সবচেয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল রাসূলুল্লাহ (88)-এর, আর তাই তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি 
এবং ফলাফলের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তীর প্রতিপালকের কাছে। ঠিক তেমনি 
অকুতোভয় দৃঢ়প্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ, তাক্দীরে বিশ্বাস তাদের সকল 
সংশয়, ভয়, দুশ্চিন্তা দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে। 

এ বিশ্বাসের জন্যই অতি নগণ্য সংখ্যক বিশ্বাসী মুসলিম বিপুল সংখ্যক 
অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দীড়াতে পেরেছেন। এরূপ অকুতোভয় শক্তিশালী 
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তাকদীরে বিশ্বাসী কর্মবীর মুমিনকে আল্লাহ ভালবাসেন, যার তাকদীরে বিশ্বাস তাকে 
পরাজয়ের হতাশা, হা-হুতাশ ও গ্রানি থেকে রক্ষা করে । অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে যিনি হা- 
হুতাশ করেন না, আবার ভবিষ্যত পরাজয়ের দুশ্চিন্তাও তাকে দ্বিধান্থিত করতে পারে না। 
বরং সকল পরাজয় পায়ে দলে তাকদীরের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি সামনে এগিয়ে 
যন আৰু হই রে) বলেন রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
+ نم وقي كل‎ al | إلى ال الله من امن‎ ৮১ RE ১৭ 
9০৭ ل ا‎ NN 


“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দূর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও বেশি ভাল, 
তবে তাদের উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে | তোমার যাতে মঙ্গল রয়েছে সে বিষয়ে. 
সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর | অক্ষম বা হতাশ হয়ো না। যদি তোমার 
কিছু হয় (যদি তুমি আশানুরূপ ফল না পাও বা ব্যর্থ হও) তবে কখনো বলবে না: হায়, 
যদি আমি অমুক বা তমুক কাজ করতাম তাহলে হয়ত এরূপ হতো.. (অতীতের ব্যার্থতা 
নিয়ে হা-হুতাশ করবে না) বরং (তাকদীরের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে) বলবে: আল্লাহর 
তাকদীরে যা ছিল হয়েছে, আল্লাহর যা মর্জি হয়েছে তাই করেছেন । কারণ, “যদি এ 
কাজ করতাম তবে হয়ত এরূপ হতো”-এ ধরনের কথা শয়তানের দরজা খুলে দেয় 1”*৯ 

তাক্দীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয় | সেখানে 
শয়তান হতাশা বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। 

৩. হিসাব, মীযান, জান্নাত ও জাহান্নাম 

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ঈমানের আরকানগুলি উল্লেখ 
করার পর বলেছেন: “এবং হিসাব, মীযান, জান্নাত, জাহান্নাম এ সবই সত্য” | 

এ কথার মাধ্যমে তিনি “আখিরাতের ঈমানের” বিশেষ কয়েকটি দিক উল্লেখ 
করেছেন | আমরা দেখেছি যে, আখিরাতে বিশ্বাস করার অর্থ কুরআন ও সহীহ 
হাদীসে আখিরাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা সর্বাস্তকরণে বিশ্বাস করা | 
এগুলোর মধ্যে হিসাব, মীযান, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশ্বাস অন্যতম | এ জাতীয় 


এবং আমরা তা পর্যালোচনা করব ইনশা আল্লাহ | 


৫৯ মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫২ কিতাবুল কাদর, বাবুল আমরি বিল কুওয়াতি)। 
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৪. শিরক 
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: “মহান আল্লাহ AF | তার একত্ব 
সংখ্যায় নয় । বরং তার একত্রে অর্থ তার কোনো শরীক নেই ৷” 
ইমাম আযম এখানে উল্লেখ করেছেন যে, ‘আল্লাহ একজন আছেন" এরূপ 
বিশ্বাসের নাম তাওহীদ নয় । বরং শিরকমুক্ত বিশ্বাসের নামই তাওহীদ | TS 
শিরকমুক্ত ইবাদত ইসলামের মুল ভিত্তি । মহান আল্লাহ বলেন: 
45 وَاعَبْدُوا الله ولا تشركوا به‎ 
“এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক 
বানিও না।”*০ 
আমরা এ অনুচ্ছেদে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শিরক প্রসঙ্গ আলোচনা করব | 
৪. ১. শিরকের অর্থ ও পরিচয় 
শির্ক (এ) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, 
associate) | ইশরাক (এ১এ) ও তাশ্রীক (4১১৫) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো | 
‘শির্ক’ শব্দটিও ‘অংশীদার করা’ বা “সহযোগী বানানো’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী 
পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা 
আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদাত আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করাকে শিরক বলা 
হয় । কুরআনের ভাষায় কাউকে ‘আল্লাহর সমতুল্য’ করাই শিরক | আল্লাহ বলেন: 
03 Ay لله أنداذًا‎ 1 ls فلا‎ 
অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বানাবে TT 
| আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, 5 0 
أي الذنب عند الله 4 قال أن تجعل لله‎ BH الله‎ ০950 سألت أو ستل‎ 
এ 5১913 
“আমি রাসূলুল্লাহ %%-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ 
কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ 
তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন I 


ও সূরা (8) নিসা: ৩৬ আয়াত | 

৯ সূরা (২) বাকারা: ২২ আয়াত | 

১২ বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬২৬, ৫/২২৩৬, ৬/২৪৯৭ (কিভাবুভ তাফসীর, সূরাতুল বাকারা, বাব ফালা 
তাজআলু...) মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯০-৯১ (কিতাবুল ঈমান, বাবু কওনিশ শিরকি আকবাছুয যুনূব, 
ভারতীয় ছাপা ১/৬৩) 
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তাহলে কাউকে আল্লাহর “নিদ্দ' মনে করাই শিরক ৷ আরবীতে “নিদ্দ” (৪) অর্থ 
সমতুল্য, মত বা তুলনীয় | কাউকে নাম, বিশেষণ, প্রতিপালন বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে 
মহান আল্লাহর সমতুল্য মনে করা, আল্লাহকে যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় বা আল্লাহর জন্য 
যে ইবাদাত করা হয় তা অন্য কারো জন্য করাই শিরক | 

দুভাবে মানুষ শিরকে নিপতিত হয়: (১) আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি অতি- 
সুধারণা অথবা (২) মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা বা অবধারণা । মুশরিকগণ কখনো 
ফিরিশতা, নবী, ওলী, পাহাড়, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি কোনো সৃষ্টির বিষয়ে ভক্তিতে অতিরঞ্জন 
করে তাদের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা কল্পনা করেছে। অথবা আল্লাহর পূর্ণতার গুণের 
প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে তাঁকে সৃষ্টির মতই পরিষদ প্রভাবিত বলে কল্পনা করেছে। 

বৈধ ভক্তি-শ্রদ্ধা থেকেই শিরকী অতিভক্তির জন্ম | পিতামাতা, উত্তাদ, পীর ও 
গুরুজনদের সর্বোচ্চ মানবীয় ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হবে | কিন্তু যখনই উক্ত ব্যক্তির মধ্যে 
অলৌকিক শক্তি বা মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা কল্পনা করা হয় তখনই শিরক শুরু হয় | 
মহান আল্লাহ পিতামাতা বা নেককার মানুষের দুআ কবুল করেন | তবে তাদের দুআ 
নির্বিচারে গ্রহণ করেন, তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন অথবা তাদের দুআর 
মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়া যাবে না মনে করা থেকে শিরকের যাত্রা | 

তাওহীদের মত শিরকও দু প্রকারের হতে পারে: (১) রুবৃবিয়্যাতে শিরক এবং 
(২) ইবাদাতে শিরক | আল্লাহ সব কিছু জানেন, দেখেন, শুনেন, সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী, সৃষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণ তারই হাতে । আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে এ সকল 
গুণ আছে বা আল্লাহ কাউকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করা 
কুবুবিয়্যাতের শিরক | “ইবাদত'-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে 
বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করা ইবাদাতের শির্ক" | উভয় প্রকারের 
শিরক পরস্পরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । কোনো সৃষ্টি বা মাখলৃকের মধ্যে অলৌকিক 
ক্ষমতা বা এঁশ্বরিক শক্তি বিদ্যমান থাকার ধারণা থেকেই তাঁর প্রতি অলৌকিক ভক্তি, 
প্রার্থনা, সাজদা, মানত, উৎসর্গ, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি শিরকের জন্ম হয় | 
৪. ২. শিরকের হাকীকত 

শিরকের হাকীকত বা মূল প্রকৃতি বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) বলেন: 
“শিরকের হাকীকত এই যে, কোনো মানুষ কোনো সম্মানিত মানুষের ক্ষেত্রে ধারণা 
করবে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যে সকল অলৌকিক কার্য সংঘটিত বা প্রকাশিত হয় তা উক্ত 
ব্যক্তির পূর্ণতার গুণে গুণান্থিত হওয়ার কারণে | এ সকল অলৌকিক কার্য প্রমাণ করে 
যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এরূপ কিছু বিশেষ গুণ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে 


১০ তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১/১৬৩-১৬৪ ١ 
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বিদ্যমান । এরূপ গুণ মূলত একমাত্র আল্লাহরই আছে। আল্লাহ যাকে SRT’ বা 
এরূপ বিশেষত্ব প্রদান করেন, অথবা ‘আল্লাহ’ যে ব্যক্তির সত্তার সাথে সংমিশ্রিত হন, 
অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তার মধ্যে ফানা বা বিলুপ্তি লাভ করেন এবং আল্লাহর সত্তার 
সাথে ‘বাকা’ বা অস্তিত্ব লাভ করেন বা অনুরূপ কোনো ভাবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ এরূপ 
ক্ষমতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন তিনিই কেবল তা প্রাপ্ত হন। এভাবে মানুষের উলুহিয়্যাত 
বা এশ্বরিক ক্ষমতা বা গুণ লাভের পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে মুশরিকদের মধ্যে অনেক 
ভিত্তিহীন কুসংস্কার বিদ্যমান । এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আরবের 
কাফিরগণ হজ্জের “তালবিয়া*র মধ্যে ও কাবাঘর তাওয়াফের সময় বলত: 
ملك‎ ৩০ لا شريك لك إلا شريكًا % لك تَملِكهُ‎ এ 

লাব্বাইকা...আপনার কোনো শরীক নেই, আপনি নিজে যাকে শরীক 
বানিয়েছেন সে ছাড়া । এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপনারই বান্দা, 
উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন” ... (৮৬৫ 

আরবের মুশরিকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন: “এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির 
ব্যাপারে এবং বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলো পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো শরীক 
আছে বলে বিশ্বাস করত না। তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো 
কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার 
ক্ষমতাও কারোরই নেই! তারা কেবল .বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু বান্দাকে শরীক 
করত | কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার 
নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ছোটখাট দায়িত্ব 
পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট 
বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন । তারা 
আরো ধারণা করত যে, একজন মহারাজ তার প্রজাগণের খুঁটিনাটি বিষয় নিজে 
সম্পন্ন বা পরিচালনা করেন না, বরং অধীনস্থ প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে এ সকল 
বিষয় পরিচালনার TG দেন । এ সকল কর্মকর্তার অধীনে যারা কর্ম করেন বা 
তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন তাদের বিষয়ে এ সকল কর্মকর্তার সুপারিশ তিনি গ্রহণ 
করেন 1 সকল রাজার মহারাজা রাজাধিরাজ মহান আল্লাহও অনুরূপভাবে তার কিছু 
নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাকে উলৃহ্যিয়াতের উপঢৌকন প্রদান করেছেন এবং এদের বিরক্তি ও 
সন্তৃষ্টিকে তার অন্যান্য বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রভাবময় করে দিয়েছেন | 


৬ মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৪৩ (কিতাবুল হাজ্জ, বাবৃত তালবিয়াতি ওয়া সিফাতিহা); তাবারী, তাফসীর 
১৩/৭৮-৭৯ | 
৬৫ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ২৪-২৫ | 
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আল-ফিকনুল আকবার; বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১৮৭ 


এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দার নৈকট্যলাভের চেষ্টা 
করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট তাদের কবুলিয়্যাতের ওসীলা হতে 
পারে | আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা“আত মহান আল্লাহর দরবারে 
কবুলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে । এ ধারণা তাদের মনের মধ্যে গভীরভাবে 
প্রোথিত হয়ে যায় । এজন্য তাদের মন বলে যে, এ সকল নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের 
সামনে সাজদা কর, তাদের জন্য জবাই-উৎসর্গ কর, তাদের নামে কসম কর, তাদের 
অলৌকিক ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে ত্রাণ ও সাহায্য প্রার্থনা কর, পাথরে, 
তামায়, পিতলে বা অন্য কিছুতে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি একে রাখ, এদের এ সকল 
প্রতিকৃতি সামনে রেখে এদের রূহের (আত্মার) প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হও । ক্রমান্বয়ে 
পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মানুষেরা মুর্খতার কারণে এদের এ সকল মুর্তি ও প্রতিকৃতিকেই 
প্রকৃত ইলাহ বা মাঁবৃদ বলে বিশ্বাস করতে থাকে ।”* 

৪. ৩. মুশরিকগণের প্রকারভেদ 

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মুশরিকগণকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) 'হজ্জাতুল্লাহিল 
বালিগাহ' গ্রন্থে তিন শ্রেণীতে এবং “আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে চার শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছেন । তার শ্রেণীভাগ নিম্নরূপ: 

৪. ৩. ১. জ্যোতিষি, প্রকৃতিপূজারী বা নক্ষত্র পূজারীগণ 

এরা দাবি করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য 1 এদের ইবাদত করলে 
পৃথিবীতে উপকার পাওয়া যায় । মানুষের প্রয়োজন বা হাজত এদের কাছে পেশ করা 
সঠিক | তারা বলে, আমরা গবেষণা করে উদ্ঘাটন করেছি যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, 
ব্যক্তির সৌভাশ্য-দুর্ভাগ্য, সফলতা-ব্যর্থতা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এদের 
ব্যাপক প্রভাব রয়েছে । এ সকল গ্রহ-নক্ষত্রের বুদ্ধিমান সত্তা আছে যার ভিত্তিতে তারা 
যাত্রা ও চলাচল করে। এরা এদের পুজারীদের বিষয়ে অচেতন নয় । এ বিশ্বাসের 
ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের নামে মন্দির তৈরি করেছে এবং তাদের ইবাদত করে | 

৪. ৩. ২. পৌত্তলিকগণ 

এরা মুসলিমদের সাথে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের অধিকাংশ বিষয়ে একমত | 
তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র 
আল্লাহরই | এছাড়া যে বিষয়গুলো তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্য কাউকে 
কোনো এখতিয়ার বা ক্ষমতা প্রদান করেন নি সে সকল বিষয়ও তিনি পরিচালনা 
করেন । অন্যান্য বিষয়ে তারা মুসলিমদের সাথে একমত নয় । তারা দাবি করে যে, 
তাদের পূর্ববর্তী নেককার বুজুর্গগণ আল্লাহর ইবাদাত করে তীর নৈকট্য অর্জন 


৬৬ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ২৪-২৫ | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১৮৮ 


করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে 'উলৃহিয়্যাত' বা 'উপাস্যত্ প্রদান করেন। 
এভাবে তারা অন্যান্য বান্দাদের ‘ইবাদত’ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। 
যেমনভাবে রাজাধিরাজ মহারাজের খাদিম বা সেবক তার সেবা ও ভক্তি করে যখন 
চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় তখন মহারাজ সে খাদিমকেও রাজত্ব উপটৌকন প্রদান করেন 
বা তাকে একটি বিশেষ এলাকার 'সামস্ত' রাজা বানিয়ে দেন । তখন সে রাজ্যের 
পরিচালনার দায়ভার এ সামন্ত রাজার উপরেই বর্তায় | আর উক্ত রাজ্যের প্রজাদের 
দায়িত্ব হয়ে যায় এ রাজার আনুগত্য করা | 

তারা বলে, এ সকল বুজুর্গের ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে 
তা কবুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি BU | তার নৈকট্যের জন্য 
সরাসরি তার ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। বরং এ সকল বুজূর্ণের ইবাদত 
করলে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন | তারা বলে, এরা শুনেন, দেখেন, 
তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করেন, তাদের বিষয়াদি পরিচালনা করেন এবং 
তাদের সাহায্য করেন |... 

.... হে পাঠক, মুশরিকদের আকীদা ও কর্ম সম্পর্কে এ সকল বিবরণের 
সত্যতা সম্পর্কে যদি আপনি নিশ্চিত হতে চান তবে এ যুগের কুসংস্কারগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত 
মানুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন৷ বিশেষ করে যারা মুসলিম দেশের প্রান্তে বা 
সীমান্তে বসবাস করে । লক্ষ্য করে দেখুন যে, ওলী বা বেলায়াত সম্পর্কে তাদের 
ধারণা কী? তারা প্রাচীন ওলীগণের বেলায়াতের স্বীকৃতি দেয় কিন্তু বর্তমানে আর 
এভাবে ওলী হওয়া তারা সম্ভব বলে যনে করে না। তারা কবর ও ওলীদের দরজায় 
যেয়ে পড়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের শিরক, বিদ'আত ও ভিত্তিহীন কুসংস্কারের 
মধ্যে তারা নিমগ্ন । আরবের মুশরিকগণ যেভাবে ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিকৃত 
করেছিল এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করেছিল অনুরূপ বিকৃতি ও 
তুলনার মধ্যে এরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত । রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: “তোমরা অবশ্যই 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসরণ করবে ।”” এ হাদীসটি এদের বিষয়ে 
পুরোপুরিই খাটে । পূর্ববর্তী মুশরিকগণ যত প্রকারের বিভ্রান্তি বা ফিতনায় নিপতিত 
হয়েছিল সেগুলোর সবই মুসলিম নামধারী কোনো না কোনা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিদ্যমান । তারা এসকল শিরকের গভীরে নিমজ্জিত রয়েছে । মহান আল্লাহ 
আমাদেরকে রক্ষা করুন।”৯ 


৬৭ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭৪, ৬/২৬৬৯ (কিতাবুল আছিয়া, বাবু যিকরিন আন বানী ইসরাঈল, কিতাবুল 
ইতিসাম, বাব... লাতাত্তাবিউন্না...); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫৪ (কিতাবুল ইলম, বাবু ইত্তিবায়ি 

সুনানিল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা)‏ إلى 

৬৮ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ২৪-২৬ | 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১৮৯ 


৪. ৩. ৩. খৃস্টানগণ 
খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ঈসা মাসীহ (আ)-এর সাথে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য 


আছে এবং তিনি অন্য সকল সৃষ্টির উর্ধে । কাজেই তাকে “আবৃদ' অর্থাৎ দাস বা TIT 
বলা উচিত নয়। কারণ তাকে 'আবৃদ' বা “বান্দা' বললে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সমান 
বানিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ করা তীর মহান মর্যাদার সাথে বেয়াদবী ١ সর্বোপরি এতে 
আল্লাহর সাথে তার যে বিশেষ নৈকট্যের সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশে অবহেলা করা হয় | 

এরপর তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তার বিশেষ নৈকট্য বুঝানোর জন্য 
তাকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলতে পছন্দ করেন | তাদের যুক্তি এই যে, পিতা তার পুত্রকে 
বিশেষভাবে দয়া করেন এবং নিজের চোখের সামনে তাকে প্রতিপালন করেন | আর 
সাধারণ দাস বা চাকরদের চেয়ে পুত্র অধিক মর্যাদার অধিকারী হয় ١ এজন্য ‘পুত্র’ 
পদটিই তার মর্যাদার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ । 

এছাড়া তাদের কেউ কেউ তাকে “আল্লাহ' বলতে শুরু করেন | তাদের যুক্তি 
এই যে, আল্লাহ ঈসা মাসীহের মধ্যে অবতরণ এবং অবস্থান করছেন | আর এজন্যই 
তো তিনি মৃতকে জীবিত করা, মাটি থেকে পাখি বানানো ইত্যাদি মানুষের অসাধ্য 
কাজ করতে সক্ষম হন। কাজেই তার কথা-ই আল্লাহর কথা এবং তাঁকে ইবাদত করা 
অর্থ আল্লাহকে ইবাদত করা | 

পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণের মধ্যে ঈসা (আ)-কে “আল্লাহর পুত্র“ বলার এ 
সকল দার্শনিক যুক্তি ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা বিরাজ করে | ফলে তারা 
“আল্লাহর পুত্রত্ব' বলতে প্রকৃত পুত্রতৃই বুঝতে থাকে | কেউ মনে করতে থাকে যে, তিনি 
প্রকৃতই ‘আল্লাহ’ | এজন্য আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে কখনো বলেছেন যে, তার 
কোনো স্ত্রী নেই, কখনো বলেছেন যে, তিনিই আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর 381 | 

এ তিন দলেরই মত প্রমাণের জন্য অনেক লম্বা চওড়া যুক্তি তর্কের বহর 
রয়েছে । কুরআনে শেষের দু দলের শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 
এবং তাদের বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তিকর দলিল-প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে ।”৯ 

তিনি আরো বলেন: “শির্ক রোগে আক্রান্ত মানুষেরা বিভিন্ন প্রকারের | তাদের 
মধ্যে কেউ আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা ভুলে গিয়েছে । সে কেবল শরীকগণেরই ইবাদত 
করে এবং কেবল তাদের কাছেই নিজের হাজত-প্রয়োজন পেশ করে | আল্লাহর কাছে 
সে নিজের প্রয়োজন জানায় না বা আল্লাহর দিকে সে দৃষ্টিপাতও করে না । যদিও সে 
নিশ্চিতভাবে জানে ও মানে যে, এ মহাবিশ্বের অনাদি-অনন্ত স্রষ্টা আল্লাহই | 
মুশরিকদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই নেতা, প্রভু এবং বিশ্বের পরিচালক | 


৬৯ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৭৭-১৭৯। 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯০ 


কিন্তু তিনি তার “উলৃহিয়্যাত'-এর কিছু মর্যাদা তার কোনো কোনো বান্দাকে দিয়ে 
থাকেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল করেন। তাদেরকে তিনি কিছু বিশেষ বিষয়ে 
পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন | যেমন মহারাজ বা রাজাধিরাজ তার রাজ্যের প্রত্যেক 
প্রদেশে “সামস্ত' রাজা নিয়োগ করেন এবং তাকে উক্ত এলাকার পরিচালনার দায়িত্‌ 
প্রদান করেন । বৃহৎ বিষয়গুলো ছাড়া সাধারণ সকল বিষয় পরিচালনা করার দায়িত্ব এ 
সকল ছোট রাজাদের উপর অর্পিত হয় ١ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী মুশরিক আল্লাহর এ 
সকল বিশেষ বান্দাদেরকে “আল্লাহর বান্দা”, “আল্লাহর দাস’ বা আল্লাহর আবদ’ বলতে 
দ্বিধাবোধ করে; কারণ এতে “এ সকল খাস বান্দাকে অন্য সব ‘আম’ বান্দার সমপর্যায়ে 
নিয়ে যাওয়া হয় ١ এজন্য সে এরূপ খাস বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা না বলে “আল্লাহর 
পুত্ৰ" বা “আল্লাহর মাহবুব" (আল্লাহর প্রিয়) বলে। আর নিজেকে সে এরূপ “খাস 
বান্দাদের' বান্দা বলে নামকরণ করে । যেমন “আব্দুল মাসীহ', আব্দুল FN, ইত্যাদি । 
ইহুদী, খৃস্টান, সাধারণ মুশরিক এবং মুহাম্মাদ (%)-এর দীনের অনুসারী 
সীমালজ্ঘনকারী মুনাফিকদের অধিকাংশই এ রোগে আক্রান্ত 1”? 

তিনি কুরআনের আলোকে ইহুদীদের বিভ্রান্তি আলোচনার পর বলেন: “পাঠক 
যদি ইহুদীদের এ সকল বিভ্রান্তির নমুনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দেখতে চান তবে অসৎ 
আলিমগণ এবং পার্থিব স্বার্থের অনুসন্ধানকারীদের দিকে তাকান | পিতা-পিতামহদের 
অন্ধ অনুকরণ এদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়কর্ম | মহান আল্লাহর কিতাব ও তার মহান 
রাসূলের 3% সুন্নাত এরা ততটা গুরুত্ব দেয় না। আলিমগণ নিজস্ব পছন্দ, যুক্তিতর্ক, 
অকারণ বাড়াবাড়ি ও গভীরতার নামে যে সকল মত প্রকাশ করেছেন সেগুলোই তাদের 
দলিল, অথচ কুরআন ও সুন্নাতে এ সকল মতের কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। এরা 
রাসূলুল্লাহ #- প্রমাণিত ও সহীহ বাণী বাদ দিয়ে জাল বা মাউযু হাদীসের উপর 
নির্ভর করে এবং ভিত্তিহীন বাজে ব্যাখ্যা ও তাফসীরের পিছনে দৌড়ায় ।”* 

তিনি কুরআনের আলোকে খৃস্টানদের বিভ্রান্তি আলোচনা করে বলেন: “আপনি 
যদি এ সকল বিভ্রান্ত পথভ্রষ্টদের নমুনা নিজ জাতির মধ্যে দেখতে চান তবে আপনার 
সমাজের 'ওলী-আল্লাহ'দের সন্তানদের অনেকের দিকে তাকান । তাদের বিষয়ে এদের 
ধারণা ও আকীদা পর্যালোচনা করুন ৷ তাহলে বুঝতে পারবেন যে, কোন্‌ পর্যায়ে এরা 
পৌছেছে | “আর অচিরেই জালিমগণ জানবে যে, তাদের কি পরিণতি OT 


"° শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ছজ্জাতুল্রাহিল বালিগা ১/১৮২-১৮৩ । 
২১ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ৩৪ । 

৭২ সূরা (২৬) OTT: ২২৭ আয়াত | 

** শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ৩৬। 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ১৯১ 


৪. ৩. ৪. কবর পৃজারীগণ 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী তার আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থে বলেন: 
“মুশরিকগণের চতুর্থ দলটি হইল কবর পৃজারীদের দল | তাহাদের দাবী হইল যখন 
আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা ইবাদত বন্দেগী সাধন-ভজন দ্বারা আল্লাহর দরবারে 
দোআ কবুল হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তির 
ইনতিকালের পর তাহার আত্মা বিরাট শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে | 
সুতরাং যে লোক এমন বুযুর্গের আকৃতি ও চেহারার ধ্যান করে অথবা তাহাদের 
থাকার স্থান এবং কবরকে খুব বিনয়, নম্রতা এবং ভক্তি সহকারে সিজদাহ করে, 
তাহার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এই বুযুর্গের আত্মা অবহিত হইয়া যায়; দুনিয়া ও 
পরকালে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহার জন্য সুপারিশকারী হয়। 
উল্লেখিত শিরক ও বিদআতীদের বাতিল মতবাদ প্রচার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ 
তাআলা এরশাদ করিয়াছেন... । ... ইহা আমাদের ভালভাবে বুঝা উচিত যে, 
উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ ছারা প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্য আত্মা ও দেহসমূহের 
যে ইবাদত বন্দেগী এই পৃথিবীতে করা হয় এবং তাহাদের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা 
করা হয় 3 সব আত্মা ও দেহসমৃহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত | 
হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা করা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাহারা বলিবে আমরা এই সম্বন্ধে অবগত নহি। 
পূজারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য শাফায়াত 
করা তো দূরের কথা, তাহাদের কাজকে আদৌ স্বীকৃতি দিবে না ৷”* 
৪. ৪. কুরআন-হাদীসে আলোচিত শিরকসমূহ 

কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন প্রকারের শিরকের কথা উল্লেখ করে সেগুলো থেকে 
সাবধান করা হয়েছে | এখানে অতি সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি | 

৪. 8. ১. প্রতিপালনের শিরক 

আমরা দেখেছি যে, কাফিরগণ মূলত আল্লাহর প্রতিপালনের একতে বিশ্বাস 
করত, তবে তারা এ বিষয়ক বিভিন্ন শিরকে নিপতিত হতো ١ এগুলোর মধ্যে রয়েছে: 

৪. ৪. ১. ১. আত্মীয়তার শিরক 

আল্লাহর কোনো আত্মীয় বা সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক | ইহুদী, 
খৃস্টান, আরবের মুশরিকগণ ও অন্যান্য অনেক জাতি এরূপ শিরকে লিপ্ত ছিল । আমরা 
সূরা ইখলাস আলোচনা প্রসঙ্গে দেখব যে, মূলত তারা সন্তান বলতে “স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তান” বুঝাতো না; বরং “বিশেষ প্রিয়পাত্র” বুঝাতো, যারা “মাখলুক” বা “বান্দা”-র 


৭৪ শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, আল-বালাগুল মুবীন (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৫৯-৬১। 
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স্তর অতিক্রম করে “AY”, “আত্মীয়তা” বা “মাহবৃবিয়্যাতের” স্তরে পৌছে 
গিয়েছেন । কখনো তারা বৃঝাতো যে, মহান আল্লাহ তার নূর বা “যাত” (সত্তার) 
উপাদান (light from light sams substance) দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন; কাজেই 
তিনি তাঁর পুত্র । কোনো কোনো ইহুদী সম্প্রদায় উযাইর (আ)-কে, খৃস্টানগণ ঈসা 
(আ)-কে, আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে, জিনগণকে ও কোনো কোনো 
“মাহবুব” মানুষকে আল্লাহর পুত্র, কন্যা বা সন্তান বলে বিশ্বাস করত | 

8. 8. ১. ২. ক্ষমতার শিরক 

বিশ্ব পরিচালনায় বা সৃষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণে আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো 
অলৌকিক ক্ষমতা আছে, কেউ জাগতিক উপকরণ ছাড়া ইচ্ছা করলে কারো মঙ্গল- 
অমঙ্গল করতে পারেন বা আল্লাহ কাউকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস 
রুবুবিয়্যাতের শিরক | আরবের কাফিররা এরূপ শিরকে নিপতিত হতো | আল্লাহ তার 
ফিরিশতাগণকে বিভিন্ন দায়িত্‌ প্রদান করেন, নবী-রাসূলগণ এবং নেককার বান্দগণকে 
কর্ম সম্পাদন করেন, কিন্তু কখনোই তিনি কাউকে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান 
করেন না । কিন্তু কাফিরগণ বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও অন্যান্য 7 
বান্দগণকে আল্লাহ এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন | 

তারা বিশ্বাস করত যে আল্লাহই একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক এবং সকল 
ক্ষমতা তারই | তবে তিনি করুণাবশত তার কোনো কোনো বান্দাকে বিশেষ অলৌকিক 
ক্ষমতা প্রদান করেন। তারা আল্লাহর “ভাণ্ডার” বা “ধন” গ্রহণ করে তা বন্টন করার 
ক্ষমতা পান। এ জন্যই তারা হজ্জের তালবিয়ায় বলত: “আপনার কোনো শরীক নেই, 
55807557558 
আপনারই মালিকানাধীন, ... সে ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন... 

এ প্রসঙ্গে 'আল-ফিকহুল আবসাত' ছে ইমাম আৰ মুতী 358 বলেন; 


قلت 9 حنيقة أخبرئي عن الإْمَان قال أن تشهد أن لا إله إلا لله 
১:৯৪‏ لآ এ ০১৪‏ وتشهد 494 وكتبه 4040 ৮১৯১ 254585 ১3 43৯9‏ 
وَشرهٍ কও‏ أنه لم এ ০4০৭ ০০৪৪‏ أَحَدٍ. 
“আমি আবূ হানীফাকে বললাম: আমাকে ঈমানের পরিচয় জানান ١ তিনি‏ 
বলেন: তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার‏ 
কোনো শরীক নেই। এবং তুমি সাক্ষ্য দেবে তার ফিরিশতাগণের, এবং তার‏ 
গ্রন্থসমূহের, এবং তার রাসূলগণের এবং তার জান্নাতের, তার জাহান্নামের,‏ 
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কিয়ামতের এবং তার মঙ্গল-অমঙ্গলের । তুমি আরো সাক্ষ্য দেবে যে, তিন তার 
কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কাউকে প্রদান করেন নি ”*“ 

৪, ৪. ১. ৩. শাফা'আতের ক্ষমতার শিরক 

কাফিরগণ বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর এরূপ “মাহবৃব” বান্দাগণকে আল্লাহ 
শাফা'আত বা শুপারিশ করার “ক্ষমতা” প্রদান করেছেন | তারা তাদের ইচ্ছামত যার 
জন্য খুশি সুপারিশ করে আল্লাহ নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারেন | 
কুরআনে তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে | শাফাআত বিষয়ক আলোচনায় তা 
আমরা দেখব, ইনশা আল্লাহ | 

৪. ৪. ১. 8. ইলমুল গাইব বিষয়ক শিরক 

মহান আল্লাহর রুবৃবিয়্যাতের অন্যতম দিক তার অনন্ত-অসীম অতুলনীয় ও 
সামগ্রিক ইলম বা জ্ঞান। তার অন্যতম সিফাত হলো “আলিমুল গাইব’ বা “অদৃশ্যের 
জ্ঞানের অধিকারী” এবং “আলিমুল গাইব ওয়াশ শাহাদাহ' বা “দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের 
অধিকারী” | কুরআনে একথা বলা হয় নি যে, “আল্লাহর মত গাইবী ইলম" কারো নেই, 
বরং বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, “গাইবের জ্ঞান'_ই আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। 
আল্লাহ ছাড়া কারো এরূপ গাইবের জ্ঞান বা অনাদি-অনন্ত জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা 
শিরক। ইহ্দী-খৃস্টান ও আরবের কাফিরগণ এরূপ শিরকে লিপ্ত ছিল। প্রচলিত 
বাইবেলেও বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, ঈসা মাসীহ গাইবের বিষয় জানতেন না; 
তবুও খৃস্টানগণ বিশ্বাস করতেন এবং করেন যে, ঈসা (আ) গাইবের জ্ঞানের অধিকারী | 
কাফিরগণ বিশ্বাস করতেন ও করেন যে, জিনগণ এবং তাদের পুরোহিতগণ (কাহিন) 
গাইবের জ্ঞানের অধিকারী | কুরআন ও হাদীসে এ সকল শিরকী বিশ্বাস খণ্ডন করা 
হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো মুসলিম রাসূলুল্লাহ (%)-এর বিষয়ে এরূপ ধারণা 
প্রকাশ করলে তিনি তার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন৷ আল্লাহ বলেন: 

পিএ &‏ من في ILL‏ والأراض লে]‏ إلا الله 

“বল, আকাশমণ্লী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গাইবের জ্ঞান রাখে না ।”* 

নবী-রাসূলগণ কেউই পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে কখনো ইলম 
গাইবের অধিকারী হন না | 

এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত দেখুন: 


০১৮0০ أنت‎ এর] এ 26 3195 al সিএ 0 ৫4০ Al يوم يَجْمَعُ‎ 


২৫ ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত (আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিমসহ), পৃ. ৪৩ 
* বাইবেল: মথি ২৪/৩৪-৩৬; মার্ক: ১৩/৩০-৩২। 

° সূরা (২৭) নামল: ৬৫ আয়াত | 

১৩ 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯৪ 


“যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্র করবেন এবং 
বলবেন, তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের তো কোনো জ্ঞান 
নেই, আপনিই তো অদৃশ্য সম্মন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ।”৮ 
ولا أقول لَكُمْ إني‎ লেখে এন ولا‎ A َل لا قول لَك عندي خزائن‎ 
04১4০ أفلا‎ ৮০] ০০৭ 55 هل‎ Bl مَك إن أتبع إلا ما يُوحَى‎ 

“বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্তারসমূহ 
রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই, আর আমি তোমাদেরকে 
একথাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা । আমি তো শুধু আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ 
করা হয় তারই অনুসরণ করি ° 
Cbd টন كنت‎ সখ নও ولا ضرا إلا ما‎ GE لنضيي‎ আর َل لا‎ 

لاستكثرت من ১৯৭‏ وما ১৯ ০‏ إن এ‏ إلا ৯5‏ وَبَشِيرٌ لقوم ০১৮৬‏ 

“বল, আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই, শুধু 
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত | আমি যদি গাইব (গোপন জ্ঞান) জানতাম তাহলে 
প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোনো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। 
আমি তো কেবল ভয়প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ।”৮*” 

মহিলা সাহাবী রুবাই' বিনতু মু'আওয়িয বলেন: 


تخل عل ০১০০‏ اله 8 صنبيحة ৮‏ وعندي “০9৩ 95০৯‏ 
وتقولان Ud‏ تقولان: নল‏ ما فِي غدء فقال এ‏ هذا فلا 5 বোনে‏ 


০৪৩9‏ غد إلا الله 

“আমার বিবাহের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ 3% আমার ঘরে প্রবেশ করেন, 

তখন আমার কাছে দু'জন বালিকা বসে গীত গাচ্ছিল |... তারা তাদের কথার মাঝে 

মাঝে বলছিল: “আমাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছেন যিনি আগামীকাল (অর্থাৎ 

ভবিষ্যতে) কি আছে তা জানেন ।' তখন রাসূলুল্লাহ ¥ তাদেরকে বলেন: “এ কথা 
বলো না, আগামীতে (ভবিষ্যতে) কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না ।””১ 


৭» সূরা (৫) মায়িদাঃ ১০৯ আয়াত | 
৯ সূরা (৬) আনআম: ৫০ আয়াত । আরো দেখুন (সূরা ১১ হুদ: ৩১ আয়াত) 
** সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৮ আয়াত | 
৮১ বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৪৬৯ (কিতাবুল মাগাষী, বাবু শুহুদিল মালাইকাতি বাদরান); ইবনু হাজার 
আসকালানী, ফাতহুল বারী ৭/৩১৫ | 
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রাসূলুল্লাহ (BH) বলেন, কিয়ামতের দিন অনেক মানুষ আমার কাছে হোউযে 
পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে, কিন্তু 
তাদেরকে আমার কাছে আসতে বাধা দেওয়া হবে | আমি বলব: এরা তো আমারই 
উহ! ররর 


نك ৮০৪9‏ 5 عَمِنُوا بدك US JH‏ قال খা Sahl‏ عد عيسى ابن 
ক‏ وكنت ঢা পুজা‏ منت فيهم লক ৩৪‏ كنت انت ০ সে‏ 
وأنت على كل شيء Bed‏ .. 

“আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না' । তখন আমি 
তা-ই বলব নেকবান্দা ঈসা ইবনু মারিয়াম যা বলেন” “যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম 
ততদিন আমি ছিলাম তাদের শাহীদ-সাক্ষী ৷ কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন 
তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের তত্বাবধায়ক এবং আপনিই 
সর্ববিষয়ে সাক্ষী (শাহীদ)।”৮* 

এ অর্থের হাদীস আয়েশা, উম্মু সালামা, আসমা বিনত আবী বাকর, ইবনু 
মাসউদ, আনাস ইবনু মালিক, আবূ সাঈদ খুদরী, সাহল ইবনু সা'দ, আমর ইবনুল 
আস, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ প্রায় দশ জন সাহাবী (%) থেকে অনেকগুলি 
সহীহ সনদে “মুতাওয়াতির' পর্যায়ে বর্ণিত 1৮ 

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেন: 

৯০ ০০ أنزل‎ Cs ২ 055 5855 800 ৫ ও من‎ 

“যে ব্যক্তি কোনো গণক, ভাগ্যবক্তা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে এবং তার 
কথা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ &-এর উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি কুফরী করে ।”৮ 
مِنَ الأشيّاء‎ 948 1945 494) Sia) ২০ চা 079 
% (৪ أن‎ ১3০৩ 9৫০ ০33০ ৩ 22০8 وذكر‎ এ لاما بعتي اند‎ 


৮১ সূরা (৫) মায়িদা: ১১৭ আয়াত | 
** বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৯১ (কিতাবুল আফিয়া, বাবু কাওলিল্লাহি: ওয়াত্তাখাযাপ্লাহ্‌ ইবরাহীমা খালীলান); 
0 মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৩-১৭৯৪ (কিতাবুল জান্নাতি, বাবু ফানাইন্দুনইয়া) 
বিস্তারিত দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ১৬৭-১৬৯; কুরআন-সুন্নাহ 
আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ২০১-২০২ । 
৮৫ আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪২৯; আলবানী, সাহীহুত তারগীব ৩/৯৭-৯৮ | 
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০ ৯30 في‎ 0০ BBG ২০ এ قوله‎ Lal Kall oh 
إلا اللة)..."‎ Gh 
“জেনে রাখ, নবীগণ (আ) অদৃশ্য বা গাইবী বিষয়াদির বিষয়ে আল্লাহ কখনো 
কখনো যা জানিয়েছেন তা ছাড়া কিছুই জানতেন না । হানাফী মাযহাবের আলিমগণ 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ %% গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ 
করা কুফরী, কারণ তা আল্লাহর এ কথার সাথে সাংঘর্ষিক”্*: “বল: আল্লাহ ব্যতীত 
আকাশমণ্লী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না ।”৮* 
8. 8. ১. ৫. অশুভ বা অযাত্রায় বিশ্বাস 
কোনো বস্তু, সময়, বার, তিথি, দিক, পশুপাখি ইত্যাদির মধ্যে কোনো অশুভ 
45055547775 
شيرك ]55 شير‎ ৮9৮০ এ ১১502 
এট রাজার ভরা সা 
বা নির্ণয়ের চেষ্টা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস বা নির্ণয়ের চেষ্টা শির্ক ।৮৮ 
8. ৪. ২. ইবাদাতের শিরক 
আমরা দেখেছি যে, মুশরিকগণ মূলত ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক করত বা 
বিভিন্নভাবে গাইরুল্লাহকে ইবাদত করত । এখানে কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত এ 
সকল শিরক অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি | 
৪. ৪. ২. ১. সাজদা 
সাজদা ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ | চাদ, সূর্য, প্রতিমা, ইত্যাদি সকল 
উপাস্যকে সাজদার মাধ্যমে ইবাদত করে মুশরিকগণ | একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যকে 
সাজদা করতে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন: 1 
لا تسنجذوا للشمئس ولا للقمر واسنجذوا لله الذي خلقهن إن كنتم 22 تعبذون‎ 
“তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সাজদা কর আল্লাহকে, যিনি 
এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই ইবাদত কর ।””* 


৭ সূরা (২৭) নামূল: ৬৫ আয়াত | 
১ মোল্লা আলী কারী: শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৩ | 
৮৮ তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১৬০ (কিতাবুস সিয়ার, বাবু মা জাআ ফিত তিয়ারাতি); আবূ দাউদ, আস-সুনান 
৪/১৭ (কিতাবুত তিবব, বাবুন ফিত তিয়ারাতি); ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১৭০ (কিতাবুত তিব্ব, বাবু . 
মান কানা ইউজিবুহুল ফাল...); ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৩/৪৯১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৪ । 
তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন | 
”* সূরা (৪১) ফুস্সিলাত: ৩৭ আয়াত | 
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আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, সাজদা, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের 
উদ্দেশ্যও ‘দু'আ’ বা ‘ডাকা’ | যাকে ডাকা হচ্ছে তিনি যেন খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি সাড়া 
দেন সেজন্যই সাজদা | এজন্য মহান আল্লাহ বলেন: oe 
أَحَدا‎ all ₹51525 لله فلا‎ এ 95 
“এবং সাজদার কর্মগুলো বা সাজদার স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য; সুতরাং 
তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না ।”* 
وَالقِيَامُ َم‎ SD 5১০5 بلا قِيَام‎ 2১৬ أصل لأنهُ شرع‎ FL 
| بخلاف‎ HG الله تََالَى‎ SA لو سَجَد‎ এস 4২১০ Ble ES 
“সাজদাই মূল; কারণ দীড়ানো ছাড়াই শুধু সাজদা শরীয়তে ইবাদত বলে 
গণ্য, যেমন তিলাওয়াতের সাজদা | দাড়ানো এককভাবে ইবাদত হিসেবে শরীয়তে 
নির্ধারিত নয় । এজন্য যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করে তবে সে 
কাফির বলে গণ্য হবে, দীড়ানোর বিষয়টি তদ্রুপ নয় 1”৯১ 
তিনি আরো বলেন: 


تقبيل الأرض بَيْنَ يَدَيْ হো‏ وَالْعْظَمَاء فَحَرَامٌ وَالقَاعِل والراضي به به 
ish 2 2 LH ul‏ وهل يكفران: على وجه Gah‏ وَالتَعظيم ৫‏ 


রি 415‏ 2 لا وصار ১51০‏ للكبيرةٍ 
“আলিম ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে ভূমি-চুম্বন বা জমিন-বুসী করা‏ 
হারাম ৷ যে ব্যক্তি তা করে এবং যে তাতে রাজি থাকে উভয়েই পাপী; কারণ তা‏ 
মূর্তিপূজার অনুকরণ । এখন প্রশ্ন হলো: এরূপ ভূমি-চুম্বন-কারী এবং তাতে সন্তুষ্ট‏ 
ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে কিনা? যদি ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য তা করে‏ 
তবে তা কুফর | আর যদি সালাম বা সম্ভাষণ প্রদানের জন্য করে তবে কুফর হবে না,‏ 
এরূপ ব্যক্তি কবীরা গোনাহে লিপ্ত পাপী বলে গণ্য হবে ।”৯‏ 
৪. ২. ২. উৎসর্গ-মানত‏ .8 
উৎসর্গ করা (sacrifice) ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ | পূজিত‏ 
ব্যক্তিকে খুশি করতে এবং তার আশীর্বাদ, করুণা বা নেক নযর লাভ করতে মানত,‏ 


৯* সূরা (৭২) জিন: ১৮ আয়াত | 
৯ ইবনু আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৪৮০, ৬/৪২৬। 
৯২ ইবনু আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ৬/৩৮৩ ١ 
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সদকা, বলি, কুরবানি, নযর-নিয়ায ইত্যাদি নামে ফল, ফুল, ফসল, অর্থ, পণ্ড 
ইত্যাদি উৎসর্গ করা হয়। আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে এরূপ উৎসর্গ শিরক | 
মুশরিকগণের এ জাতীয় শিরকের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: 
০5 هذا له‎ 193 ৬৯ 9493 ৯৮ من‎ (১ ০৮ وَجَعلُوا لله‎ 
يَصيل‎ % এ] 0৫ 0 এ এ] كان لشركائهم فلا ميل‎ এ WE وهذا‎ 
0১১ CEL إِلَى شركائهمْ‎ 
“আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন IT হতে তারা আল্লাহর 
জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, “এটি আল্লাহর জন্য 
এবং এটি আমাদের শরীকদের জন্য" | যা তাদের শরীকদের অংশ তা আল্লাহর কাছে 
পৌছে না, কিন্তু যা আল্লাহর অংশ তা তাদের শরীকদের কাছে পৌছে; তাদের ব্যবস্থা 


খুবই নিকৃষ্ট | 


উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ বলেন: 

قل 9 ৮১৩০‏ ونسكي GEG‏ وَمَمَاتِي لله رب ১৯‏ لا شريك 
এ: এড এ‏ وأنا أول الْمُسَلِمِينُ 

“বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ-কুরবানি, আমার জীবন, আমার 
মৃত্যু আল্লাহরই জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক,তীর কোন শরীক নেই | এজন্যই 
আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি সর্বাখে আত্মসমর্পণ করছি ।”* 

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন আল- 
হাসকাফী (১০৮৮ হি) আদ-দুরুরুল মুখতার গ্রন্থে বলেন: 


১০১৪7 من أكثر العام‎ OS &৪ النذر الذي‎ “f وام‎ 
فهو‎ ৫] Us إلى ضرائح الأوليّاء الكرام‎ ১১ ০১015 cally lo 
وَحَرامٌ ما لَمْ يتقصيدوا صترقها لفقراء الأنام وقذ أبتلي اناس‎ ০৮৪ بالإجمَاع‎ 
في هذه الأغصار‎ 0৭৩ ٠ بذلك‎ 
“জেনে রাখ, মৃতদের জন্য নযর-মানত যা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ করে 
থাকে এবং আওলিয়ায়ে কেরামের মাযার-কবরের জন্য যে সব টাকাপয়সা, 


১০ সূরা (৬) আনআম : ১৩৬ আয়াত । 
* সূরা (৬) আনআম : ১৬২-১৬৩ আয়াত ৷ 
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মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করা হয় তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের 
জন্য তা সবই বাতিল. ও হারাম বলে ইজমা হয়েছে। যদি না তারা দরিদ্র অসহায় 
মানুষদের জন্য তা ব্যয় করার মানত করে । মানুষেরা এরূপ নিষিদ্ধ নযর-মানতের 
মধ্যে নিপতিত হয়েছে, বিশেষত বর্তমান যুগে ।”৯ৎ 

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী “হাশিয়াতু রা্দিল মুহতার” গ্রন্থে বলেন: 
5৬ 9 فلان إن 30 غائبي‎ Ge 5 555 كأن‎ (58৩৪ قولة‎ 
পে من الذهب أو 2 أو من الطْعَام أو‎ BAAD ০৬০৪ أ‎ ৮৪০০ 
1১03 لمخلوق‎ D5 أنه‎ ভিত ফী ) BOS قولة باطل‎ ( ... গস এ 
أن الْمَتدُورَ لَه‎ ies وَالعِيَادَةُ لا 054 لمخلوق.‎ 2৬ এ 0555 للمَخلوق‎ 
০৩১০৬ الْمَيّتَ يتصرف في‎ Ok ومن أنه إن‎ MDG لا‎ এও এ 

adh‏ تَعَالَى 25351 ذلك كف“ 

“মাযারে তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের জন্য মানত করার ধরন এই 
যে, মানতকারী বলবে, হে অমুক হুজুর বা অমুক বাবা, যদি আমার হারানো ব্যক্তি 
ফিরে আসে বা আমার অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় বা আমার হাজত পূর্ণ হয় তবে তোমার 
জন্য অমুক পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য, মোমবাতি বা তেল দেব | এ প্রকারের মানত 
বাতিল ও হারাম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে: প্রথমত, তা মাখলুক বা সৃষ্টির জন্য 
নযর-মানত করা, আর কোনো সৃষ্টির জন্য মানত-নযর জায়েয নয় | কারণ মানত- 
নযর ইবাদত এবং কোনো মাখলুকের ইবাদত করা যায় না। দ্বিতীয়ত, যার জন্য 
মানত করা হয়েছে তিনি মৃত | আর মৃত ব্যক্তি কোনো মালিকানা লাভ করতে পারে 
না। তৃতীয়ত, এরূপ মানতকারী ধারণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া মৃত মানুষও 
দুনিয়ার পরিচালনায় কিছু করতে পারেন, আর তার এ আকীদা কুফ্র ।”৯* 

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী বলেন: “মহান আল্লাহ বলেছেন”: “তোমরা 
আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে 
না... ৷” যারা আল্লাহর ওলীগণের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে এখানে তাদের নিন্দার প্রতি 


ইশারা করা হয়েছে; কারণ তারা বিপদে আপদে তাদের নিকট ত্রাণপ্রার্থনা করে এবং 
মহান আল্লাহর নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করা থেকে গাফিল থাকে এবং এ সকল ওলীর 


৯৫ ইবনু আবিদীন, হাশিয়াতু রা্দিল মুহতার ২/৪৩৯-৪৪০ | 
»* ইবনু আবিদীন, হাশিয়াতু রা্দিল মুহতার ২/৪৩৯ । 
৯" সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৩ আয়াত ৷ 
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জন্য তারা নযর-মানত করে । তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা বলে, এ সকল ওলী 
হচ্ছেন আল্লাহর নিকট আমাদের ওসীলা | এবং বলে যে, আমরা আল্লাহর জন্যই 
নযর-মানত করি এবং এর সাওয়াব ওলীর জন্য প্রদান করি । এ কথা সুস্পষ্ট যে, 
তাদের প্রথম দাবির বিষয়ে তারা মূর্তিপ্জকদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও 
মূর্তিপূজকদের মতই, যারা বলত*”: “আমরা এদের ইবাদত করি তো এজন্যই যে 
এরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবে | 

তাদের দ্বিতীয় দাবিটি আপত্তিকর হবে না, যদি তারা এরূপ মানতের মাধ্যমে 
প্রত্যাবর্তন বা অনুরূপ কোনো হাজত প্রার্থনা না করে | কিন্তু তাদের বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ 
করে যে, তারা এদের নিকট মানতের দ্বারা এরূপ কিছুই প্রার্থনা করে | এর প্রমাণ এই যে, 
তাদেরকে যদি বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর জন্য মানত কর এবং এর সাওয়াব 
তোমাদের পিতামাতার জন্য দান কর, কারণ এ সকল ওলী-আওলিয়ার চেয়ে তোমাদের 
পিতামাতগণেরই সাওয়াবের প্রয়োজন বেশি, তবে তারা তা করবে না। আমি এদের 
অনেককে দেখেছি যে, তারা ওলীগণের কবরের পাথরের বেদিমূলে সাজদা করছে। 

এদের অনেকে দাবি করে যে, সকল ওলীই তাদের কবরে বসে দুনিয়া 
পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন, তবে তাদের বেলায়াতের মর্তবা অনুসারে তাদের 
ক্ষমতার কমবেশি রয়েছে | তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বিশ্ব পরিচালনার এরূপ 
ক্ষমতা ৪ বা ৫ জন কবরবাসীর জন্য সীমাবদ্ধ করেন | তাদের নিকট যদি প্রমাণ 
চাওয়া হয় তবে তারা বলেন, কাশফ দ্বারা তা প্রমাণিত | মহান আল্লাহ এদের ধ্বংস 
করুন! এরা কত বড় জাহিল!! আর এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি কত ব্যাপক!!! 

তাদের অনেকে দাবি করে যে, এ সকল ওলী-আউলিয়া তাদের কবর থেকে 
বেরিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করেন। তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা 
বলে, এ সকল ওলীর রূহ প্রকাশিত হয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায় এবং কখনো কখনো 
তারা বাঘ, সিংহ, হরিণ বা অনুরূপ প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে । এ সবই ভিত্তিহীন বাতিল 
কথা | কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাতের প্রথম যুগে ইমামগণের কথার মধ্যে এর কোনো 
অস্তিত্ব নেই। এ সকল মিথ্যাচারী মানুষদের দীন-ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছে। ইহুদী, খৃস্টান 
ও অন্যান্য বাতিল ও বিকৃত ধর্মের মানুষদের নিকটেও এরা হাসি-মস্করার বিষয়ে পরিণত 
হয়েছে | এমনকি বাতিল মতবাদ ও নাস্তিকতার অনুসারীরাও এদের নিয়ে হাস্যকৌতুক 
করে । আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি ।”৯৯ 


৯৮ সূরা (৩৯) যুমারের ৩ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। 
৯* আলৃসী, বূহুল মা'আনী ১৩/১৫৫ । 


www.pathagar.com 


আল-ফিকমহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২০১ 


শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেন: “কবর পৃজারীদেরকে পীর পুরস্ত বা পীর পৃজারীও 
বলা হয়। কবর পূজারী সম্প্রদায় কবর পূজাকে ফরয ইবাদত তথা নামায, রোযা, 
হস্ত, যাকাত ইত্যাদি হইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে । সুন্নত ইবাদত ও অযীফা 
করার চেয়ে কবর পূজাকে অধিক ফযীলতপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ মনে করে | তাই 
তাহারা কবর পৃজাকে যে কোন প্রকার ইবাদতের পরিবর্তে করিয়া থাকে এবং 
ইহাকেই যথেষ্ট মনে করে । বস্তুত 'তারা কিন্তু কবর পূজার পরিবর্তে আল্লাহর কোন 
ইবাদতকে গুরুত্ব দেয় না এবং উহাকে যথেষ্ট মনে করে না। যখন কোন বুযুর্গের 
উরশ বা মেলা ইত্যাদি হয় তখন সেখানে বহু দূর দৃরাস্ত হইতে বহু লোকের সমাগম 
হয়। এই ক্ষেত্রে কবর পৃজারীরা সেই মেলায় উপস্থিত হওয়া ফরয ইবাদত মনে করে 
এবং অন্যান্য ফরয অর্জন করার চেয়ে এটাকেই অধিক প্রয়োজন মনে করিয়া থাকে | 

কবর পুজারীদের সবচেয়ে জঘন্য কাজ হইল যাবতীয় পার্থিব বিপদাপদ ও 
সন্কটময় কাজের সমাধান হওয়ার জন্য কবরের নিকট গিয়া এমন বিনয়তা, একাগ্রতা 
ও আন্তরিকতার সাথে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে যে, মসজিদে বা 
অন্য কোথাও আল্লাহকে হাযির নাধির মনে করিয়া উহার শত ভাগের এক ভাগও 
করে না। কবরে শায়িত বুযুর্গের নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকে এবং দোআ করে এবং 
তাহার নিকট জীবিকা ও সন্তানাদি কামনা করে | অত্যন্ত বিনয় ও মনযোগের সহিত 
মাথানত (করিয়া) কাপড়ের গেলাফ এবং চাদর লাগায়; কবরের উপর সুগন্ধি ছড়ায় | 
পৃণ্যের কাজ মনে করিয়া লোবান, আগর বাতি জ্বালায় এবং কবরকে সুন্দরভাবে 
সজ্জিত করে । এই অযথা কাজে পীরের আত্মাকে খুশী করার নিয়তে তাহার সান্নিধ্য 
লাভের চেষ্টা করে | আপাতঃদৃষ্টে দেখা যায় যে হিন্দু ও মুশরিক সম্প্রদায় তাহাদের 
প্রতিমার জন্য যেভাবে অর্চনা করিয়া থাকে ঠিক সেই ভাবেই এই কবর পৃজারীগণও 
" সেই সমস্ত কাজকে পুণ্যময় মনে করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ।”১*০ 

৪. ৪. ২. ৩. দু'আ, ডাকা বা প্রার্থনা 

দু'আ (+৮১) অর্থ আহ্বান, ডাকা, প্রার্থনা (call, pray, invoke) | ডাকা এবং 
প্রার্থনা করা পরস্পর জড়িত | কারো কাছে প্রার্থনা করতে হলে তাকে ডাকা হয় এবং 
সাধারণত কারো ডাকার উদ্দেশ্য তার সাহায্য প্রার্থনা করা | বিষয়বস্তুর দিক থেকে 
দু'আকে অনেক সময় ‘ইসতি‘আনাহ (২3৮1) অর্থাৎ “আওন' বা সাহায্য প্রার্থনা, 
ইসতিমৃদাদ' ,(الاستمداد)‎ অর্থাৎ ‘মদদ’ বা সাহায্য প্রার্থনা, “ইসতিগাসাহ' (la!) 
অর্থাৎ “গাউস' বা ত্রাণ প্রার্থনা বলা হয় | সবকিছুরই মূল “দুআ বা প্রার্থনা । প্রার্থনা 
বা ডাকার বিষয়বস্তু দু প্রকারের হতে পারে: লৌকিক ও অলৌকিক | 


১০০ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আল-বালাগুল মুবীন (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ১৮ । 
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লৌকিক বা জাগতিক প্রার্থনা মানুষ স্বাভাবিকভাবে একে অপরের কাছে 
করতে পারে । এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট 
চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে | যেমন, কারো কাছে 
টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য ডাকা, সাহায্য 
চাওয়া, মাথার বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি | জাতি, ধর্ম, 
বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে | 

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা ডাকা অলৌকিক । জাগতিক উপকরণ ছাড়া অলৌকিক 
সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা ١ এ জাতীয় প্রার্থনা শুধু কোনো “ধর্মের অনুসারী” বা 
“বিশ্বাসী” করেন । “বিশ্বাসী” কেবল “আল্লাহ', ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান বলে যাকে বিশ্বাস 
করেন, অথবা যার সাথে “ইশ্বরের' বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে “এশ্বরিক' ক্ষমতা আছে, 
তার কাছেই এরূপ প্রার্থনা করেন বা তাকেই এভাবে ডাকেন | 

দ্বিতীয় প্রকারের এ প্রার্থনাই ইবাদত-এর সর্বজনীন প্রকাশ | সকল যুগে সকল 
ধর্মের মানুষই মূলত তার আরাধ্য বা উপাস্যকে ডাকে ও তার কাছে প্রার্থনা করে 
অলৌকিক সাহায্য লাভের জন্য | উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), মানত, ফুল, 
সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই দু'আর জন্যই | যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল 
উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের 
ইবাদত ও কর্ম। এভাবে আমরা দেখছি যে দু'আই ইবাদত-এর সর্বজনীন ও 
সরবপ্রধান প্রকাশ । নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী %% বলেন: 
لين‎ 2 ৮৫ أستجب‎ ০৪ ১) وقال‎ .... Bal % 55 


09০‏ عن (৫৯ 05 9১৬‏ م داخرین 
“দু'আ অর্থাৎ ডাকা বা প্রার্থনা করাই ইবাদত ৷” একথা বলে তিনি পাঠ‏ 
করলেন*”১ “তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে‏ 
সাড়া দিব । যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা না করে)‏ 
তারা IS লাঞ্কিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে 1”‏ 
বিশ্বের সকল মুশরিকের ন্যায় আরবের মুশরিকগণের মূল শিরক ছিল অলৌকিক‏ 
বা গাইবী সাহায্যের জন্য গাইরুল্লাহকে ডাকা | তারা বিপদে আপদে ফিরিশতা, জিন,‏ 
ঈসা (আ), উযাইর (আ), ইবরাহীম (আ) ইয়াগৃস, ওয়ান প্রমুখ নবী, ওলী এবং তাদের‏ 
কল্পিত উপাস্যদেরকে ডাকত । এরূপ প্রার্থনার অসারতা প্রকাশ করে আল্লাহ বলেন:‏ 


১০১ সূরা গাফির (মুমিন) : ৬০ আয়াত | 
১০২ তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১১ (কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাব ওয়ামিন সূরাতিল বাকারাহ) ইবনু হিব্বান, 
আস-সহীহ ৩/১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬৭ । হাদীসটি সহীহ । 
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আল-ফিকছল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২০৩ 
J Se all من 4535 فلا 0944 كشف‎ শি قل اذعوا الذين‎ 
০১৯০০ তেও দু oh belo إلى‎ 5৯ OFS تخويلا أولئك الذينَ‎ 
১১৬০ 05 ربك‎ ০১১০05০১৪৯০ ২০৯০ 
“বল, “তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ধারণা কর তাদেরকে আহ্বান কর, 
তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই ।' তারা 
যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য সন্ধান করে, কে 
কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তার দয়া প্রত্যাশা করে এবং তার শাস্তিকে 
ভয় করে | তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ 1৮১০ 
মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ, জিন্নগণ, ঈসা (আ), উযাইর (N), 
ইয়াগূস, ইয়াউক ও তাদের অন্যান্য জীবিত বা মৃত উপাস্যগণকে দুনিয়ার যেখান 
থেকেই ডাকা হোক তারা সকল গাইবী ডাক শুনেন ও সাড়া দেন। ফিরিশতাগণ, 
জিন্নগণ তো জীবিত, তারা তো শুনেনই, উপরস্ত মৃত নবী-ওলীগণের আত্মা তাদের 
ডাক শুনেন ও সাড়া দেন। কুরআনের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন শয়তানগণ এ 
সকল মাবুদের রূপ ধরে তাদেরকে প্রতারণা করত; ফলে কাফিরদের এরূপ ধারণা 
জোরদার হতো ।* মহান আল্লাহ এ বিশ্বাস খণ্ডন করে জানান যে, এদের কেউই 
গাইবী ডাক বা দূরের ডাক শুনেন না এবং সাড়াও দেন না | উপরস্ত কিয়ামতের দিন 
এরা এ সকল পূজারীর বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবেন | আল্লাহ বলেন: 
وَهُمْ‎ এ ل إلى يوم‎ লি من دون الله 05 لا‎ PS ০৮ وَمَنْ أضل‎ 
كَافِرِينَ‎ pela وَكَانوا‎ গ کائوا لَهُمْ‎ LAE 9৮29 عَافِلُونَ‎ 7০০৮০ 
“সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে 
ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং তারা তার প্রার্থনা সম্বন্ধে 
অবহিতও নয় | যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে 
তাদের শত্রু এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে ।”*** 
সেহেতু কুরআনে এ ইবাদতের কথা সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে | কোথাও 
একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে বা একমাত্র তারই কাছে দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 


১০১ সূরা (১৭) ইসরা/ বানী ইসরাঈল: ৫৬-৫৭ আয়াত । তাবারী, ইবনু কাসীর ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে এ 
আয়াতের তাফসীর দেখুন | | 
দেখুন: সূরা (৩৪) সাবা: ৪০-৪১; (১৬) নাহল: ৮৬-৮৭ আয়াত | 
সূরা (৪৬) আহকাফ: ৫-৬ আয়াত ١ 
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কোথাও আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করার অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে 
এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কোথাও 
মুশরিকরা যে তাদের উপাস্যদের ডাকত বা তাদের কাছে দুআ করার মাধ্যমে শিরক 
করত তা বলা হয়েছে | কুরআনে দু-শতাধিক স্থানে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। 

দু'আর শিরকের বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন: “মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদের নিকট হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত । অসুস্থ ব্যক্তির 
সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদি প্রয়োজনে তারা তাদের নিকট প্রার্থনা করত ١ এ 
সকল উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য তারা তাদের নামে মানত করত | তারা আশা করত 
যে, এ সকল মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ কেটে যাবে | 
তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ সকল উপাস্যের নাম পাঠ করত | একারণে আল্লাহ 
তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সালাতের মধ্যে TT: 

“আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি ।”১০, 

একটি উদাহরণ থেকে আমরা লৌকিক এবং শিরকী ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকার মধ্যে 
পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করি | মনে করুন আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে, আমি পানিতে ডুবে 
যাচ্ছি বা পথ হারিয়েছি | আমি সামনে কোনো মানুষ দেখে বা কোনো মানুষ- জিন বা 
'ফিরিশতা- থাকতে পারে মনে করে চিৎকার করে বললাম, ভাই, কে আছেন ভাই, আমার 
গরুটি ধরে দিন! আমাকে টেনে তুলুন! আমাকে পথটি বলে দিন! 

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি দৃশ্য বা অদৃশ্য এ 
ব্যক্তির মধ্যে 'কোনো অলৌকিকত্ব বা এশ্বরিক গুণ কল্পনা করছি না। এ ব্যক্তির 
পরিচয়ও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না | আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে 
একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে, ডুবন্ত মানুষকে টেনে তুলতে পারে বা উক্ত 
স্থানের একজন বাসিন্দা পথটি চিনবে বলে আশা করা যায় | এজন্য আমি তার থেকে 
এরূপ লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি | 

কিন্তু এ প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যদি কেউ 
অনুপস্থিত কাউকে ডাকেন বা অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে তা 
শিরক | কারণ সে মনে করছে, অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সর্বত্র বিরাজমান বা সর্বদা সকল 
স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত | কাজেই, তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে 
পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে আমার বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার 


১০৬ 


সূরা (১) ফাতিহা: 8 আয়াত | 
১০ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/১২৯ | 
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মতো “অলৌকিক” ক্ষমতা তার আছে। এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে 
অলৌকিকত্ বা আল্লাহর বিশেষণ আরোপ করে শিরকে নিপতিত হয়েছে | 

এছাড়া সে আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট বলে মনে করেছে । সে 3 বিশেষ ব্যক্তির 
মধ্যে যে ক্ষমতা কল্পনা করেছে তা একান্তভাবেই আল্লাহর | কিন্তু সে তা শুধু আল্লাহর 
বলে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে যে, এ ক্ষমতা যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমুক 
ব্যক্তিরও আছে। বাহ্যত সে তার কল্পনার মানুষটির ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার 
চেয়ে অধিক বলে বিশ্বাস করে | এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে। 

মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ জাতীয় কিছু শিরকী কর্মের বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাফসীর- 
গ্রন্থ রুহুল মা'ঁআনী'র প্রণেতা আল্লামা শিহাব উদ্দীন মাহমূদ আল আলুসী হানাফী 
(১২৭০ হি) তার তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন । মহান আল্লাহ কুরআনে 
বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, মুশরিকগণ সাধারণ বিপদ-আপদে তাদের মাবুদদের ডাকত 
এবং কঠিন বিপদে আল্লাহকে ডাকত | এ প্রসঙ্গে সূরা ইউনুসের ২২ আয়াতের তাফসীরে 
আল্লামা আলুসী বলেন: “এ আয়াত প্রমাণ করে যে, এরূপ অবস্থায় মুশরিকগণ মহান 
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকত না। আর আপনি ভালই অবগত আছেন যে, আজকাল 
মানুষেরা কি করে! জলে বা স্থলে যখন কোনো কঠিন বিপদ বা বড় কোনো সমস্যার 
মধ্যে তারা নিপতিত হয় তখন তারা এমন ব্যক্তিদেরকে ডাকে যারা কোনো ক্ষতি করেন 
না এবং উপকারও করেন না, যারা দেখেনও না এবং শুনেনও না 1 তাদের কেউ খিযির 
এবং ইলিয়াসকে ডাকে | আর কেউ আবুল খামীস এবং আব্বাস (আ)-কে ডাকে | কেউ 
বা কোনো একজন ইমামকে ডাকে | কেউ বা উম্মাতের বুজুর্গ-মাশাইখের মধ্য থেকে 
কারো কাছে আকুতি আবেদন পেশ করে । তাদের মধ্যে একজনকেও .দেখবেন না যে 
শুধু তার মালিক-মাওলাকে ডাকছে এবং শুধু তার কাছেই আকুতি-আবেদন পেশ 
করছে। সম্ভবত তার মনের কোণে একবারও এ চিন্তা উকি দেয় না যে, যদি সে একমাত্র 
আল্লাহকে ডাকত তবে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেত | হে পাঠক, আল্লাহর কসম 
দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো, এ দিক থেকে মক্কার মুশরিকগণ এবং 
বর্তমানের মানুষদের মধ্যে কোন দল অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত? উভয় প্রার্থনাকারী ও 
আহ্বানকারীর মধ্যে কার প্রার্থনা অধিকতর সত্য?””*” 

এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী বলেন: “কবর পৃজারীগণ যে সমস্ত কারণে 
সমর্থনে মিথ্যা হাদীস সৃষ্টি করা । নিজেদের মনগড়া এই জাতীয় হাদীস প্রচার করিয়া 
সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোকা দিয়া আল্লাহর পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায় | 


১০৮ আলুসী, রুহুল মাআনী ৭/৪৭৪ | 
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কবর পূজারী সম্প্রদায় তাহাদের কুকর্মের সমর্থনে যে সমস্ত অলীক ও মনগড়া 
কাহিনীর অবতারণা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে উহা সত্যিই 
প্রণিধানযোগ্য ١ যেমন তাহারা বলিয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়িয়া 
একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে । মুক্তির কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অমুক দরবেশের 
মাজারে গিয়া বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায় | কি আশ্চর্য! সেই দরবেশ তাহাকে 
দুই-একদিনের মধ্যে সমস্ত বিপদাপদ দূর করিয়া দেয়। ... এমনকি কেহ কেহ নিজের 
কথাও বলিয়া থাকে যে, আমি অমুক বিপদে পতিত হইয়া শেষ চেষ্টা স্বরূপ অমুক পীরের 
মাজারে নযর-নেওয়াজ লইয়া গিয়া তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দেয় ..... 
নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সকলকে এই শিরক ও বিদআত হইতে 
নিরাপদ রাখুন ৷... ঘর হইতে পা বাড়াইলেই যে আল্লাহর খালেছ ইবাদতখানা 
মসজিদ সেখানে যাওয়ার কষ্টটুকু ইহারা স্বীকার করিতে চায় না । অথচ মাইলের পর 
মাইল, দিনের পর দিন হাঁটিয়া গিয়া কবরের নিকট ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকাকেই শ্রেয় 
মনে করে ।... ইহারা যদি কবরে না গিয়া রাস্তাঘাট, হাট-বাজার অথবা গোসলখানায় 
বসিয়াও এমন কাকুতি-মিনতি ও একাগ্রতার সাথে কান্নাকাটি করিয়া মুক্তি লাভের 
জন্য প্রার্থনা করিত তবুও আল্লাহ তাদের দোআ কবুল করিতেন, তাহাদের দোআ 
ব্যর্থ হইত না। সুতরাং এই অবস্থায় কবরের TÎ ও প্রভাব মনে করা অজ্ঞতা ও 
কুসংস্কার ব্যতীত কিছুই নহে । আল্লাহ বিপদাপন্নের দোআ যে সকল সময়ই কবুল 
করিয়া থাকেন ইহা এই অজ্ঞেরা বুঝিতে চায় না । এমন কি কাফেরও যদি আল্লাহর 
নিকট একাগ্রতার সাথে দোআ করে আল্লাহ তাহাও কবুল করিয়া থাকেন ।... 1৮১০৯ 
বাংলার প্রসিদ্ধ পীর ও সংস্কারক ফুরফুরার পীর শাইখ আলু বকর সিদ্দীকী 
(১৩৫৮হি/১৯৩৯খ্‌)-এর নির্দেশে আল্লামা রুহুল আমিন (১৩৬৪হি/১৯৪৫খৃ) দুআ, 
ডাকা বা প্রার্থনা বিষয়ক শিরকগুলো ব্যাখ্যা করেন । তিনি হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন 
শিহাবুদ্দীন ইবনুল TON রচিত ফাতাওয়া বায্যাযিয়্যাহ, শাহ ওয়ালি উল্লাহ 
দেহলবীর আল-কাওলুল জামীল, শাহ আব্দুল আযীয দেহলবীর তাফসীরে আধীধী, 
শাহ রফীউদ্দীন দেহলবীর রেসালায়ে TF, শাহ ইসহাক দেহলবীর মিআত মাসাইল, 
কাষী সানাউল্লাহ পানিপথীর এরশাদুর্তালিবীন, মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবীর 
মাজমুআ ফাতাওয়া ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত 
নিচ্লরূপ শিরকগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন: 
(১) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গাইবী ইলম বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, 
মনোবাঞ্ছা পূরণকারী বা কল্যাণ-অকল্যাণে সক্ষম বলে ধারণা করা শিরক | 


১০৯ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-বালাগুল মুবীন, পৃ. 88-৪৭ | 
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(২) বিপদে আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিপদ মোচনের জন্য ডাকা বা 
কারো দিকে মনোনিবেশ করা শিরক | 

(৩) (ইয়া শাইখ আব্দুল কাদির, শাইয়ান লিল্লাহ): হে শাইখ আব্দুল কাদের 
জিলানী, আল্লাহর জন্য আমাকে কিছু দিন, অথবা হে খাজা শামসুদ্দীন 
পানিপতি, আল্লাহর জন্য আমাকে কিছু দিন.. ইত্যাদি বলা শিরক | 

(8) মহান আল্লাহ তার ওলীদেরকে বিশ্বের সকল স্থানের মানুষদের ডাক শোনা, 
অবস্থা জানা বা সাহায্য করার অলৌকিক জ্ঞান বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন 
বলে বিশ্বাস করা শিরক | 

(৫) যদি সালাত-সালাম বলার জন্য কেউ দূর থেকে ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলে তবে 
তা বৈধ | আর যদি কেউ ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ বা কোনো ওলী দূর 
থেকে ডাকলে শুনতে পান, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখেন, দুনিয়ার কার্য 
নির্বাহ করেন অথবা বিশ্ব পরিচালনায় কোনোভাবে আল্লাহর কাজের অংশীদার 
আছেন বা এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে দূর থেকে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া 
ওলিয়াল্লাহ ইত্যাদি বলে ডাকে তবে তা সুস্পষ্ট শিরক | এরূপ শিরক বাতিল 
করতেই নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন | 

(৬) নবীগণ বা ওলীগণ সব সময় হাযির-নাধির, বা দূরের ডাক শুনেন ও দুআ 
করেন বলে ধারণা করা হারাম ও সুস্পষ্ট শিরক | 

(৭) পীরগণের রূহ হাযির বা লোকদের অবস্থা জানেন বলে বিশ্বাস করা শিরক | 

(৮) কেউ যে কোনো স্থান থেকে ডাকলে 'গাওস আযম’ তা শুনতে পারেন বা 
তার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেন বলে আকীদা পোষণ করা শিরক 1৯১ 
৪. ৪. ২. ৪. তাবার্রুক 
তাবার্রুক অর্থ বরকত অনুসন্ধান করা । আরবের মুশরিকদের শিরকের 

একটি দিক. ছিল তাবার্রুক বা বরকত লাভের জন্য কৌনো স্থান বা দ্রব্যের প্রতি 

ভক্তি প্রকাশ | তারা কাবা ঘরের পাথর বরকতের জন্য কাছে রাখত, তাওয়াফ করত 

বা সম্মান করত | এ সম্পর্কে ইবনু ইসহাক তার “সীরাতুন্নবী” গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী ও 

তাবেয়ীর সূত্রে লিখেছেন: ইসমাঈলের বংশে আরবদের মধ্যে শিরক প্রচলনের কারণ 

ছিল, এরা কাবাঘরের খুবই ভক্তি করতেন | তারা কাবাঘর ছেড়ে যেতে চাইতেন না | 

যখন তাদের বাধ্য হয়ে কাবাঘর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো, তখন তারা 

সাথে করে কাবাঘরের তাষীমের জন্য কাবাঘরের কিছু পাথর নিয়ে যেতেন | তারা 

যেখানেই যেতেন সেখানে এ পাথরগুলো রেখে তার তাওয়াফ করতেন ও সম্মান 


১১০ মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন, পৃ. ১-১৪ । 
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করতেন । পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে এ সকল পাথর ইবাদত করার প্রচলন হয়ে যায় | 
পরে মানুষেরা খেয়াল খুশি মতো বিভিন্ন পাথর পূজা করতে শুরু করে 1১১১ 
কাবাগৃহের পাথর-গেলাফ ছাড়া আরো অনেক কিছু তারা “তাবার্রুকের নামে’ 
ভক্তি করত এবং শিরকে নিপতিত হতো । এগুলোর মধ্যে ছিল ‘যাত আনওয়াত” 
নামক একটি বৃক্ষ । আবু ওয়াকিদ লাইসি (বা) বলেন: 
رسول الله 45 إلى‎ ৬০ ৯০৯) ০১৮ إلى‎ 2০৯ UH الله‎ 55০ 
يوم الفتح) مر بشجَرةٍ‎ LAL عه يكفرء وكانوا‎ 19১৯ 0১০ تين‎ 
১১ 09৫ (سيثرة‎ ৭ Ue ذَاتْ أنواط يعون‎ Ul IH 95১৪ 
َم‎ CS اجعل نا ذات أنواط‎ al ا رول‎ (99145 (লিন بها‎ Css 
إِلَهَا‎ এ اجعل‎ ০৫৯ قال‎ ০৪1৬ اله‎ UGE # النبي‎ এও أنواط‎ ১ 


এও کان‎ ১০2০ LEA والذي نبي بيده‎ ধা لَهُمْ‎ LS 
“মক্কা বিজয়ের পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ৯ -এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধের জন্য 
যাত্রা করি । তখন আমরা নও মুসলিম | মক্কা বিজয়ের সময়েই কেবল আমরা ইসলাম 
গ্রহণ করেছি । চলার পথে তিনি মুশরিকদের একটি (বরই) বৃক্ষের নিকট দিয়ে যান, 
যে গাছটির নাম ছিল 5 আনওয়াত' ৷ মুশরিকগণ এ গাছের কাছে বরকতের জন্য 
ভক্তিভরে অবস্থান করত এবং তাদের অন্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত | আমাদের 
কিছু মানুষ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, মুশরিকদের যেমন “যাতু আনওয়াত" আছে 
আমাদেরও অনুরূপ একটি “যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দেন। তখন তিনি বললেন, 
সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম, মুসার কওম যেরূপ বলেছিল: মুশরিকদের মূর্তির মতো 
আমাদেরও মূর্তির দেবতা দাও+*১, তোমরাও সেরূপ বললে | ধার হাতে আমার জীবন 
তার কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসরণ করবে ।”১* 
ইহ্দী-খৃস্টানদের তাবার্রুক বিষয়ক যে শিরকের কথা হাদীস শরীফে বারবার 
উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নবী ও অলীগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও কবর-মাজার 
থেকে বরকত লাভের চেষ্টা 1 সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে আবূ উবাইদা, 
জুনদুব, কাব ইবনু মালিক, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস প্রমুখ সাহাবী (৮৮) থেকে 
বিভিন্ন সহীহ সনদে সংকলিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 


৯১১ ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ১/৯৪-৯৫ | 
১১২ সূরা (৭) আ'রাফ: ১৩৮ আয়াত | 
১১০ ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৩৭; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/8৭৫ । হাদীসটি সহীহ। 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২০৯ 
৯০০ وَصالحيهم‎ 9 558 ০১৪৪ ألا ون من كان قبلكم كانوا‎ 
عن ذلك. ... لَعَنَ الله اليَهُود‎ SG إني‎ ৯05 ألا فلا تتخذوا القبُور‎ 
ISLE A 38155 ৪0০০০, 
“তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা 
তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদত-বন্দেগির স্থান) বানিয়ে নিত | 
তোমরা সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না, আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি 
এ কাজ থেকে ।” ... “আল্লাহ লানত করুন ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে, তারা তাদের 
নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল ।”১১? 
কবরের নিকট মসজিদ বানানোর উদ্দেশ্য কবরবাসীর ইবাদত করা নয়, বরং 
আল্লাহর ইবাদতে নেককার মানুষের সাহচর্য ও বরকত লাভ মাত্র ١ কিন্তু এরূপ 
তাবার্রুকের চিন্তাই শিরকের অন্যতম পথ | এজন্য রাসূলুল্লাহ্‌ 3% কঠোরভাবে এরূপ 
করতে নিষেধ করেছেন | 
সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (38)-এর ব্যবহৃত দ্রব্য, তার চুল, নখ ইত্যাদিকে 
বরকতের জন্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করতেন | আর তার স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তার 
অনুকরণ করতেন | অর্থাৎ যেখানে তিনি যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন 
সেখানে সে ওয়াক্তের সালাত আদায় করতেন, যেখানে ইসতিনজা করেছেন সেখানে 
ইসতিনজা করতেন, যেখানে যে সময়ে ঘৃমিয়েছেন সেখানে সে সময়ে ঘুমাতেন... 
ইত্যাদি । রাসূলুল্লাহ (%%) ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে তারা এরূপ করেন নি। 
অনুরূপভাবে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণ কখনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর কোনো 
স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য, বস্তু বা স্থানের বরকত গ্রহণের চেষ্টা করেন নি। তাঁরা 
তাবার্রুকের নামে অতিভক্তির প্রতিবাদ করতেন । 
নাফে' (রাহ) বলেন: কিছু মানুষ হুদাইবিয়ায় “বাইয়াতে রেদওয়ানের গাছ’ নামে 
কথিত গাছটির নিকট আসত এবং সেখানে সালাত আদায় করত । উমার (রা) এ কথা 
জানতে পারেন। তখন তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান । পরে তিনি এ 
গাছটিকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন | তীর নির্দেশে গাছটি কেটে ফেলা হয় ।১১৫ 


** বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬৮ (আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাবুস সালাতি ফিল বীয়াহ) মুসলিম, আস-সহীহ 
১/৩৭৫-৩৭৮ (কিতাবুল যাসাজিদ, বাবুন নাহই আন বিনায়িল মাসাজিন আলাল কুবৃর) ৷ বিস্তারিত 
বর্ণনাগুলির জন্য দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬৫, ১৬৮, ৪৪৬, ৪৬৮, ৩/১২৭৩, 8/১৬১৪, 
৪/১৬১৫, ৫/২১৯০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭৫-৩৭৮; মালিক, আল-মুআত্তা ১/১৭২; আহমদ, 
আল-মুসনাদ ১/১৯৫, ২/২৪৬, ৩৭৬; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১/৫২৩-৫২৪, ৫৩১, 
৩/২০০, ২০৮, ২৫৫। 

ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ২/৭৬, ইবনু হাজার. ফাতহুল বারী ৭/৪8৮ | 


১১৫ 


১৪ 
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উমার রো) তার খিলাফতকালে এক সফরে কিছু মানুষকে দেখেন যে, তারা 
সবাই একটি স্থানের দিকে যাচ্ছে । তিনি প্রশ্ন করেন: এরা কোথায় যাচ্ছে? তাকে বলা 
হয়: হে আমীরুল মু'মিনীন, এখানে একটি মসজিদ আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ 3% সালাত 
আদায় করেছিলেন, এরা সেখানে যেয়ে সালাত আদায় করছে | তখন তিনি বলেন: 
১93 كنائس‎ ১৯ কি ওত تبون‎ 1৬ Bas এও هلك من کان‎ এ 
“তোমাদের পূর্ববর্তী STOTT তো এ ধরনের কাজ করেই ধ্বংস হয়েছে। তারা 
তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো খুঁজে বেড়াত এবং সেখানে গীর্জা ও 
ইবাদতখানা তৈরি করে নিত। যদি কেউ যাত্রা পথে (রাসূলুল্লাহ 4%-এর স্মৃতি 
বিজড়িত) এসব মসজিদে সালাতের সময়ে উপস্থিত হয় তবে সে সেখানে সালাত আদায় 
করবে । আর যদি কেউ যাত্রাপথে অন্য সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সে না থেমে 
চলে যাবে । বিশেষ করে এসকল মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য করবে না ।”১৯৬ 
৪. ৪. ২. ৫. আনুগত্য 
কুরআন-হাদীসে আনুগত্যের শিরকের কথা-বলা হয়েছে | আনুগত্য দু প্রকারের 
হতে পারে: লৌকিক বা জাগতিক এবং অলৌকিক বা অপার্থিব ৷ বিশ্বাসী, নাস্তিক, 
ধার্মিক, অধার্মিক সকলেই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় জাগতিকভাবে পিতামাতা, পরিবার, 
সমাজ বা রাষ্ট্রের অনেকের আনুগত্য করেন | এরূপ জাগতিক আনুগত্য ইবাদত নয় | 
এমনকি জাগতিক লোভ বা ভয়ে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে অন্যের আনুগত্যও ইবাদত 
বা শিরক নয় | “বিশ্বাসজাত” অলৌকিক বা অপার্থিব আনুগত্য ইবাদত | 
ইহুদী-খৃস্টানগণ দাবি করত যে, তাওরাত-ইঞ্জিলের বিধিবিধান বুঝা সাধারণ 
মানুষদের কর্ম নয়। পাদরি-পোপগণ যা বলেন সেটিই চূড়ান্ত । তারা “অভ্রান্ত” 
(infallible) ı পবিত্র আত্মার সহায়তায় এরা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে ইলম 
লাদুরী লাভ করেন; কাজেই এদের ভুল হতে পারে না। তারা যা হালাল বলবেন তা 
প্রকৃতই হালাল, এবং তারা যা হারাম বলবেন তা প্রকৃতই হারাম, যদিও তাওরাত- 
ইঞ্জিলের বক্তব্য ভিন্ন হয় । এরূপ আনুগত্যকে শিরক বলে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন: 
Boe 08 ৩৯৩ من دون الله‎ ৩৭ ورأهبانهم‎ AIS اتخذوا‎ 
“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পপ্তিতগণকে এবং সংসার-বিরাগী দরবেশ- 
বুজুর্গগণকে রব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে, এবং মরিয়ম তনয় মাসীহকেও ।”১১ 


৯১৬ ইবনু ওয়ান্দাহ, আল-বিদাউ, ৪১-৪২, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৫৬৯, শাতেবী, ইতিসাম ১/৪৪৮-৪৪৯। 
° সুরা (৯) তাওবা: ৩১ আয়াত | দেখুন: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইল মী আকীদা, পৃ. 8০৯-৪১৫ | 
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8. ৪. ২. ৬. ভালবাসা 
ভালবাসার ক্ষেত্রেও জাগতিক ও ঈমানী দুটি পর্যায় আছে। জাগতিক 
ভালবাসা ইবাদত নয়, তবে জাগতিক ভালবাসা যদি আল্লাহর বিধান পালনের 


বিপরীতে দাড়ায় তবে তা পাপ। পিতামাতা, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য 
মানুষকে মানুষ জাগতিকভাবে ভালবাসে | 

ঈমানী ভালবাসার তিনটি দিক: (১) আল্লাহকে ভালবাসা (4) ==), (২) 
আল্লাহর জন্য ভালবাসা (4 =) এবং (৩) আল্লাহর সাথে ভালবাসা ) الحب مع‎ 
41) ١ আল্লাহকে ভালবাসা হয় কেবল তারই জন্য এবং এ ভালবাসার সাথে থাকে 
অলৌকিক ভয়, আশা, অসহায়ত্ব ও ভক্তির প্রকাশ । এরূপ ভালবাসাই ইবাদত | 
আল্লাহর জন্য ভালবাসতে হয় যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন 
তাদেরকে এবং তাদেরকে ভালবাসার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি নয় বরং একমাত্র 
আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা হয় । আর আল্লাহর সাথে ভালবাসা শিরক | আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কাউকে অলৌকিক ভক্তি, ভয় ও অসহায়ত্বের সাথে ভালবাসা বা তার 
অলৌকিক নেক-নযর লাভের জন্য ভালবাসা শিরক । আল্লাহ বলেন: 
الله والذين‎ ০১৫: ১১5৯৯193940 دون‎ 0৪ ss ومن الناس من‎ 

أمنوا شد £5 خا لله 

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরাপে গ্রহণ 
করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে 
আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর ।”১ 

মুশরিকগণ দাবি করত যে, তারা তাদের উপাস্যদেরকে ভালবাসত আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের আশায় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে এ সকল উপাস্যের প্রেমই ছিল 
মূল। এদের প্রশংসায় কিছু বললে তারা খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠত | কিন্তু একমাত্র 
আল্লাহর মর্যাদা, প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলে তারা বিরক্ত হতো | আল্লাহ বলেন: 


০৪১ وإذا‎ ৮১৯১৪ Uses لا‎ Cad 238 الله وَحَدَهُ اشمازتت‎ ০5১ 1415 
০১১০৫০১1488 من‎ Col 
“একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের 


অন্তর AFET সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের উল্লেখ করা হলে 
তারা আনন্দে উল্লসিত হয় ।”১১৯ 


১১৮ মূরা (২) বাকারা: ১৬৫ আয়াত । 
১৯ সুরা (৩৯) যুমার: ৪৫ আয়াত | 
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এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী হানাফী বলেন: “মহান আল্লাহ 
এখানে মুশরিকদের যে বিশেষণ উল্লেখ করেছেন আমরা অনেক মানুষকে সে অবস্থায় 
দেখতে পাই । এ সকল মানুষ যে সকল মৃতব্যক্তির নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করে ও সাহায্য 
চায় তাদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা gg উল্লসিত হয় | তাদের নামে মিথ্যা 
কাহিনীগুলি শুনলে তারা উল্লাসে উদ্বেলিত হয় । এসকল কাহিনী তাদের মর্ষি ও পছন্দ 
মত হয় এবং তাদের আকীদার পক্ষে হয় বলেই তারা এরূপ উল্লসিত হয় । যারা এরূপ 
কাহিনী বর্ণনা করে তাদেরকে তারা খুবই মর্যাদা দেয় এবং ভক্তি করে | আর যে ব্যক্তি 
একমাত্র আল্লাহর কথা বলে, একমাত্র তিনিই সকল কার্য পরিচালনা করেন এবং সকল 
ক্ষমতার মালিক বলে উল্লেখ করে এবং তার মহত্ব ও মর্যাদার পরিচায়ক প্রমাণগুলো 
উল্লেখ করে তার প্রতি তারা বিতৃষ্ণা বোধ করে এরূপ কার্য যে করে তার প্রতি তারা 
অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং তার থেকে দূরে অবস্থান করে । তাকে তারা ঘৃণিত দল-মতের 
অনুসারী (খোরিজী, ওহাবী, বিদাতী ইত্যাদি) বলে অভিযোগ করে | একব্যক্তি একদিন 
কঠিন বিপদে পড়ে জনৈক মৃত মানুষের নিকট ত্রাণ ও সাহায্য প্রার্থনা করছিল এবং 
বলছিল, হে বাবা অমুক, আমাকে রক্ষা কর | আমি তাকে বললাম, তুমি আল্লাহকে ডাক, 
বল: হে আল্লাহ; কারণ মহাপবিত্র আল্লাহ বলেছেন: ‘আমার বান্দাগণ যখন আমার 
সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই | আহবানকারী যখন আমাকে আহ্বান 
করে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই ।”১২০ আমার এ কথায় এ ব্যক্তি ক্রোধান্থিত 
হয়। পরে আমি শুনেছি যে, সে আমার বিষয়ে বলেছে: অমুক ব্যক্তি ওলীগণের মর্যাদা 
অস্বীকার করে | আমি শুনেছি যে, তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহর চেয়েও ওলীরা দ্রুত 
ডাকে সাড়া দেন | এ কথা যে কত বড় কুফরী তা সহজেই বুঝা যায় । আমরা দু'আ করি 
যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করেন PS 

8. 8. ২. ৭. তাওয়াকুল: উকিল গ্রহণ বা নির্ভরতা 

তাওয়ান্ুল শব্দটির সাধারণ অর্থ নির্ভর করা বা আস্থা স্থাপন করা । শব্দটি 
মূলত আরবী ‘উকীল’ শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ কার্ষপরিচালনাকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত, 
প্রতিনিধি ৷ বাংলা ভাষায়ও ‘উকিল’ শব্দটি হুবহু একই অর্থে ব্যবহৃত হয় | TET 
শব্দটির মূল অর্থ উকীল ধরা, কাউকে উকীল বানানো বা কারো উকীল হওয়া | 

তাওয়ান্দুল, নির্ভরতা বা উকীল গ্রহণ লৌকিক ও অলৌকিক দু প্রকার হতে 
পারে | লৌকিক নির্ভরতা জাগতিক উপকরণ নির্ভর | যেমন পিতা, মাতা, পুলিশ, শাসক, 
ডাক্তার, উকীল, বিচারক, লাঠি, অস্ত্র ইত্যাদি জাগতিক উপকরণ বা ক্ষমতার অধিকারীর 
উপর নির্ভরতা ! ধার্ষিক-অধার্মিক বা আস্তিক-নাস্তিক সকলেই এরূপ নির্ভর করেন | 


১২০ সূরা (২) বাকারা: ১৮৬ আয়াত | 
১২১ আলুসী, রুহুল ম“আনী ১৭/৪৮৬-৪৮৭ । 
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এরূপ নির্ভরতা শিরক নয়, তবে মুমিনের জন্য এরূপ নির্ভরতা থেকেও হৃদয়কে মুক্ত 
করে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরতায় হৃদয়কে পূর্ণ করা প্রয়োজন | 

অলৌকিক নির্ভরতা কেবলমাত্র বিশ্বাসীরাই করেন । যে যার মধ্যে ‘অলৌকিক’ 
ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করেন তার অলৌকিক করুণা লাভের আকুতি তার হৃদয়ে 
থাকে এবং তিনি তার উপর নির্ভর করেন বা তাকে অলৌকিক ‘উকীল’ বা কার্যনির্বাহী 
বলে গ্রহণ করেন | মহান আল্লাহ ছাড়া কারো উপর এরূপ নির্ভরতা শিরক | ঈমান ও 
ইসলামের অবিচ্ছেদ্য দাবি একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা | আল্লাহ বলেন: 

০৬ তি توكلوا إن‎ এছ ও এন إن نتم‎ 

“তোমরা যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আল্লাহর কাছে 
আত্মসমর্পণকারী হও তবে শুধু তারই উপরে নির্ভর কর 1৮১২২ 

মহান আল্লাহ বারবার বলেছেন: , 7 | 

وعلى الله 05598 المؤمنون 

“আর কেবল আল্লাহর উপরেই নির্ভর করুক মুমিনগণ 1”১৩ 

মুশরিকগণ দাবি করত যে, ফিরিশতা, জিন, নবীগণ বা আল্লাহর প্রিয় 
বান্দাদেরকে তারা আল্লাহর দরবারে “উকীল” হিসেবে গ্রহণ করে | তারা তাদের পক্ষ 
হয়ে আল্লাহর দরবারে ওকালতি করবেন | আর এ উদ্দেশ্যেই তারা তাদের বন্দনা বা 
অর্চনা করেন | এরা তাদের ত্রাণকর্তা (saviour) বা মধ্যস্থতাকারী (mediator) | 
মুশরিকগণ মহান আল্লাহকে অজ্ঞ, অবিবেচক ও চাটুকার-প্রভাবিত “রাজা-বাদশা' বলে 
কল্পনা করার কারণেই এরূপ শিরকের মধ্যে নিপতিত হত | অথচ মহান আল্লাহ তার 
বান্দার বিষয়ে সর্বজ্ঞ ও তার সবচেয়ে নিকটতম করুণাময় প্রতিপালক | তার কাছে 
কোনো উকীলের প্রয়োজন নেই । বরং তিনিই বান্দার একমাত্র উকীল | 

শাফাআত ও ওকালত এক নয় | মহান আল্লাহর অনুমতিতে যে বান্দার প্রতি 
তিনি সন্তুষ্ট তার জন্য নবী-রাসূল, ফিরিশতা ও নেককারগণ শাফাআত করবেন | তবে 
বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য মহান আল্লাহই তার উকীল । কারো 
শাফাআতে, দুআয় বা বিনা শাফাআতে বান্দার কল্যাণ ও মুক্তির সকল “তদবীর' ও 
বন্দোবস্ত তিনিই করেন । আল্লাহ বারবার বলেছেন যে, উকীল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট; 


২২১ সূরা ইউনূস: ৮৪ আয়াত | আরো দেখুন: সূরা মায়েদা: ২৩ আয়াত | 

° সূরা (৩) আল-ইমরান: ১২২; ১৬০ আয়াত; সূরা (৫) মায়িদা: ১১ আয়াত; সূরা (৯) তাওবা: ৫১ 
আয়াত; সূরা (১৪) ইবরাহীম: ১১ আয়াত; সূরা (৫৮) TTT: ১০ আয়াত; সূরা (৬৪) তাগাবুন: 
১৩ আয়াত 1 আরো দেখুন: সুরা (৭) আ'রাফ: ৮৯ আয়াত; সূরা (১০) ইউনুস: ৮৪, ৮৫ আয়াত; 
সূরা (১২) ইউসুফ: ৬৭ আয়াত; সূরা (১৪) ইবরাহীম: ১২ আয়াত; সূরা (৬০) মুমতাহিনাঃ ৪ আয়াত; 
সূরা (৬৭) মুলক: ২৯ আয়াত ৷ 
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وتوكل على الله وكفى 402 وكيلا 
“আর আল্লাহর উপর নির্ভর কর; উকীল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট ।”১২৪‏ 
মহান আল্লাহকে উকিল ধরতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন:‏ 
ا J‏ ِل هو ১3৪ ১১১০৪‏ 
“তিনি ছাড়া কোনো মাবৃদ নেই; তুমি তাকেই উকীল হিসেবে গ্রহণ কর 1৮১২‏ 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উকীল গ্রহণ করা নিষেধ | আল্লাহ বলেন:‏ 
ألا تتخِذوا من وني وکیلا 
“তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে উকীল গ্রহণ করবে না ।”১২৬‏ 
২. ৮. ভয় ও আশা‏ .8 .8 
ভয় ও আশাও পার্থিব ও অপার্থিব বা লৌকিক ও অলৌকিক হতে পারে |‏ 
জাগতিক ভাবে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই কোনো ব্যক্তি বস্তু বা দ্রব্যের ভয় বা‏ 
আশা করতে পারেন । অলৌকিক নির্ভরতা, ভয়, আশা ইত্যাদি কোনো নাস্তিক বা‏ 
অবিশ্বাসী করেন না । ধর্ম-বিশ্বাসী যার মধ্যে অলৌকিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা,‏ 
নেক-নযর রাখার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করেন তার অলৌকিক নেক-নযর বা‏ 
সাহায্যের আশা রাখেন বা ভয় করেন | কুরআন-হাদীসে এরূপ ভয়, আশা, ভালবাসা‏ 
একমাত্র আল্লাহর নিমিত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে | মহান আল্লাহ বলেন:‏ 
0৯294 ss‏ 
এবং তোমরা কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর ।”১২৭‏ 
মহান আল্লাহর দয়ার আশায় হৃদয়কে উজ্জীবিত রাখা ইবাদত এবং নিরাশ‏ 
হওয়া কুফর | মহান আল্লাহ বলেন: | |‏ 
إنة لا ياس من روح الله إلا الوم 05৬‏ 
“কাফিরগণ ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না 1‏ 
অলৌকিক ‘ভয় ও আশা’ মিশ্রিত আনুগত্যই যে ইবাদত সে বিষয়ে “আল-‏ 
আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম” পুস্তিকায় ইমাম আবূ হানীফা বলেন:‏ 


২ সূরা (8) নিসা; ৮১ আয়াত; সূরা (৩৩) আহযাব: ৩; ৪৮ আয়াত 1 আরো দেখুন: সূরা (8) নিসা: 
১৩২ ১৭১ আয়াত; সূরা (১৭) ইসরা/ বনী ইসরাঈল: ৬৫ আয়াত । 
১৯৬ সূরা (৭৩) ET: ৯ আয়াত | 
২২ সূরা (১৭) ইসরা/ বনী ইসরাঈল: ২ আয়াত । 
২ সূরা বাকারা: ৪০ আয়াত ও নাহল: ৫১ আয়াত | 
২» সূরা (১২) ইউসুফ: ৮৭ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (১৫) হিজর: ৫৬ আয়াত | 
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قرام دم 


AAO والإقرار‎ এও 4০0 اسم جَامِع يَجِتَمِعْ فيه‎ বিনা سم‎ 
من الله‎ EAs الرَجَاءُ‎ Ae 059 في الإيْمَان به‎ Sal ولك أنه 9 أطًاع الله‎ 
على‎ 2৬09 الخوف‎ ... চি আজ ১১ فَإِدَا تخل 4 هذه الخصال‎ 
لَهُ من‎ এড رى أنه‎ 4৩৪ كان 9 أحداً أو‎ 05 949০ 45085 
১1155 والمنزلة الأخردئ: مز كان‎ OIE تون الله ضرا أو نفعاء .فهو‎ 
SE 098 لرجائه الْخيْرَ أو مَخافة البلاءِ مِن الله تَعَالَى عَسَى الله أن‎ আও 
رجو وده أن‎ আসা 09 dO شيء 08 هذا لا يكون‎ লি أو من‎ A ও 
১55 এ ১৮৯৪ جَارَهُ أن‎ 2৯ لهء‎ ০৪৬ أن‎ আরও الرّجل‎ ৯9 ০০৪ 
0৬০০ الله‎ & 98) এ A فلا يذخل عليه الكفر؛‎ Ae أن يدقع‎ 0 
فلا يكون‎ 45 Lig الله أن‎ ৪০০ HN লে) ১৬ أو مِن‎ oy من‎ SS 
এড LA, الله به.‎ এ | ২০ 4৬ ১9 Da وقذ يَخاف‎ 15 
بكلآمه‎ Loy Ay এ । الذي 280 الله‎ SUG 29 ভি ৭১ 
৩০৩ (5১5 قال: (قأخاف أن‎ SLD مُواسى‎ 08) ২৪ يَجْعل‎ 8 এ ২ 
4855 ৮ الكفرٌ. وكذلك‎ ক JSS এ فر إِلَى‎ এ ঞ% ৩৪০ 
5৮ لذى‎ ৭ ০3 2৮০5 4 এ+ 8 ال‎ ও পন তত EY 
CD 55 إنما‎ LST, LL 39040 436 JG ১৬ ০4০০ أو شراب‎ 
“ইবাদত কয়েকটি বিষয়ের সমন্বিত নাম, যার মধ্যে আশা, আনুগত্য ও 
রুবৃবিয়্যাতের স্বীকৃতি একত্রিত । যখন কোনো বান্দা আল্লাহর প্রতি ঈমান-সহ তার 
আনুগত্য করে এবং তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি আশা ও ভয় প্রবেশ করে, যখন এ তিনটি 
বিষয় তার মধ্যে প্রবেশ করে তখন তা ইবাদতে পরিণত হয় । .... ভয় ও আশার 
(অপার্থিব ও পার্থিব) দুটি পর্যায় রয়েছে । প্রথম (অপার্থিব বা অলৌকক) পর্যায় এরূপ 
যে, সে কারো থেকে আশা করবে বা কাউকে ভয় করবে এভাবে যে, আল্লাহ ছাড়াও সে 
তার মঙ্গল-অমঙ্গল বা কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে । এ ব্যক্তি কাফির দ্বিতীয় 


(লৌকিক) পর্যায় এই যে, কেউ কারো থেকে আশা করে বা তাকে ভয় পায় এজন্য যে 
সে হয়ত কোনো উপকার তার করবে, অথবা আল্লাহর নির্ধারিত কোনো বিপদের বিষয়ে 
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সে মনে করে হয়ত বিপদটি এর হাত দিয়েই তার উপর নিপতিত হবে, বা কোনো বিষয় 
বিপদের কারণে পরিণত হবে 1 এরূপ আশা ও ভয় কুফর নয়। কারণ একজন পিতা 
তার সন্তান থেকে আশা করে যে, সন্তান ভার উপকার করবে, সে তার বাহন থেকে 
আশা করে যে, সে তাকে বহন করবে, সে তার প্রতিবেশী থেকে আশা করে যে, সে তার 
কিছু উপকার করবে, সে শাসক-প্রশাসক থেকে আশা করে যে, সে তাকে নিরাপত্তা 
দিবে । এ সকল বিষয় কুফরের মধ্যে ঢুকবে না । কারণ সে মূলত আশা করে যে, আল্লাহ 
হয়ত তার এ সন্তান দ্বারা বা তার প্রতিবেশী দ্বারা তার উপকার করবেন | সে ওঁষধ পান 
করে এবং আশা করে যে, আল্লাহ হয়ত এদ্বারা তার উপকার করবেন | এতে সে কাফির 
হয় না। কখনো বা ক্ষতির ভয়ে সে পলায়ন করে এ আশঙ্কায় যে আল্লাহ তাকে 
বিপদগ্রস্ত করবেন এর দ্বারা । এর কিয়াস বা যুক্তি মূসা (আ)। আল্লাহ তাকে নিজের 
রাসূল হিসেবে পবিত্র ও বাছাই করেছিলেন এবং তার ও মূসার মাঝে কোনো দূত ছাড়াই 
সরাসরি তার সাথে কথা বলেছেন । সেই মুসা (আ) বলেন: (আমি ভয় করি যে, তারা 
আমাকে হত্যা করবে)১* | আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ৫৪) গুহায় আত্মগোপন করেন | 
এতে তাদের উপর কুফর প্রবেশ করে নি। অনুরূপভাবে মানুষ বন্যপ্রাণী, সাপ, বিচ্ছু 
থেকে ভয় পায়, বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় পায়, বন্যার ভয় পায়, যে খাদ্য খাচ্ছে বা যে 
পানীয় পান করছে তার ক্ষতির ভয় পায়, এগুলির কারণে সে FEATS পতিত হয় না; 
বরং তার ভীতি, দুর্বলতা বা কাপুরুষতা প্রকাশ পায় ।”১ 

এখানে ইমাম আযম পার্থিব আশা ও ভয় এবং অলৌকিক আশা ও ভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য বুঝিয়েছেন | মানুষ জাগতিক যে সকল বিষয় আশা করে বা ভয় পায় তা মূলত 
এগুলির মধ্যে বিদ্যমান জাগতিক ক্ষমতা যা স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ প্রদান করেছেন। 
পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া কারো মধ্যে কোনো অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক বা অপার্থিব 
মঙ্গল-অমঙ্গল ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা কুফর ও শিরক | 

৪. ৪. ২. ৯. ওসীলা ও তাওয়াসৃসুল 

আরবী ভাষায় “ওসীলা" শব্দের নৈকট্য । মহান আল্লাহ বলেন: 
4585 وَجَاهِدُوا فِي‎ 2০ 4 1৯5 الذين أمنوا اتقوا الله‎ আও 

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তার ওসীলা (নৈকট্য) সন্ধান কর 
এবং তার পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।"** 


৯৯ সূরা (২৬): শুরা: ১৪ আয়াত 1 
৯০০ ইমাম আবু হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, পৃ. ৩৩-৩৪ । 
১১ সূরা (৫) মায়িদা: ৩৫ আয়াত 1 
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এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) বলেন: 
وابتغوا إليه الوسيلة يقول واطلبوا القربة إليه ومعناه بما يرضيه‎ 
والوسيلة هي الفعلية من قول القائل توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه‎ 

“তার দিকে ওসীলা সন্ধান কর | এর অর্থ: তার দিকে নৈকট্য সন্ধান কর, 
অর্থাৎ যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা কর | ওসীলা শব্দটি “তাওয়াস্সালতু” কথা 
থেকে “ফায়ীলাহ' ওযনে গৃহীত ইসম | বলা হয় “তাওয়াস্সালতু ইলা ফুলান বি- 
কাযা, অর্থাৎ আমি অমুক কাজ করে অমুকের নিকটবর্তী হয়েছি ।”১৯ 

কুরআন-হাদীস নির্দেশিত সকল নেক আমলই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ওসীলা 
বা উপকরণ | নেককার মানুষের সাহচর্ষে গমনও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কর্ম | তবে 
“ওসীলা” বলতে মধ্যস্থ মনে করা শিরকের রাজপথ | এ বিষয়ক শিরক সম্পর্কে 'কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 1১ এখানে দুআর 
মধ্যে কারো ওসীলা প্রদান প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফার মত আলোচনা করব | 

মহান আল্লাহর পবিত্র নামের ওসীলা দিয়ে, নিজের নেক আমলের ওসীলা দিয়ে 
বা কোনো ব্যক্তির দুআর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করার নির্দেশনা হাদীস 
শরীফে বিদ্যমান | যেমন: হে আল্লাহ, আপনার রহমান-রহীম নামের ওসীলায় বা আমার 
দরুদ পাঠের ওসীলায় আপনি আমার দুআ কবুল করুন৷ হে আল্লাহ, অমুক ব্যক্তি 
আমার জন্য দুআ করেছেন, আপনি তার দুআর ওসীলায় আমার দুআ কবুল করুন | 

তবে কোনো ব্যক্তির ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ চাওয়া, অর্থাৎ “হে 
আল্লাহ, অমুক ওলী বা বুজুর্গ ব্যক্তির ওসীলায় আমার দুআ কবুল করুন'- এভাবে দুআ 
করা যাবে কিনা সে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন । কারণ এরূপ দুআর নির্দেশনা 
কুরআন বা হাদীসে নেই | ইমাম আবু হানীফা এরূপ ওসীলা প্রদান নিষেধ করেছেন। 
ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন, আবু হানীফা বলেছেন: 
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما‎ 
استفيد من قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ... وكره قوله بحق‎ 

رسلك وأنبيائك وأوليائك 


“আল্লাহকে তার নিজের (ওসীলা) ছারা ছাড়া অন্য কারো (ওসীলা) দ্বারা ডাকা বা 
দুআ করা কারো জন্য বৈধ নয় | দুআর অনুমোদিত ও নির্দেশিত পদ্ধতি মহান আল্লাহর 


১৩২ তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ৬/২২৬ 1 
৯০০ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীনা, পু ৪৬৭-৪৮৪ ١ 
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নিমের বাণী থেকে জানা যায়: “এবং আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ বিদ্যমান; কাজেই তোমরা 
তাকে সে সকল নামের (ওসীলা) ছারা ডাক। ... আপনার রাসূলগণের, আপনার 
নবীগণের, আপনার ওলীগণের হকে (ওসীলায়) বলা তিনি মাকরূহ বলেছেন ।”১ 
আল্লামা আবুল্লাহ ইবন মাহমুদ মাউসিলী হানাফী (৬৮৩ হি) বলেন: 
أو بملائكتك‎ ০১৪ فلا 058 أسألك‎ (এ قال: (ويكره أن يدعو الله إلا‎ 
أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق‎ 
“তিনি বলেন: “মহান আল্লাহকে তার নিজের (ওসীলা) ছারা ছাড়া অন্য কারো 
(ওসীলা) দ্বারা ডাকা বা দুআ করা মাকরূহ ৷’ কাজেই একথা বলা যাবে না যে, 
‘অমুকের ওসীলা দিয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি’, অথবা “আপনার ফিরিশতাগণ 
ও নবীগণের ওসীলা দিয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি' । এ জাতীয় কোনো দুআ 
করবে না; কারণ 3819 উপর কোনো সৃষ্টির কোনো অধিকার বা দাবি নেই ।”১ 
বস্তুত তাওহীদের মর্যাদা সমুন্নত করতেই ইমাম আযম এ ধরনের ওসীলা 
প্রদান নিষেধ করেছেন | কারো স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা কবরের পাশে দুআ-ইবাদত 
করা এবং বরকতের জন্য কোনো গাছের নিকট দুআ করা, গাছে সুতা, কাপড় বা 
অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখার মতই এরূপ ওসীলা মনের অজান্তে মুমিনকে শিরকের পথে 
ধাবিত করে । কবর বা গাছের পাশে ইবাদত বা প্রার্থনাকারী মূলত মহান আল্লাহকেই 
ডাকছেন; কিন্তু উক্ত নবী বা ওলীর কবর বা স্মৃতির ওসীলায় বা বরকতময় গাছটির 
ওসীলায় আল্লাহর কবুলিয়াত আশা করছেন | দরগা বা গাছে সুতা, পোশাক বা অস্ত্র 
রাখার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি মূলত মহান আল্লাহর নিকট থেকেই বরকত আশা 
করছেন! তিনি উক্ত গাছ বা দরগাকে মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের 
মাধ্যম বা ওসীলা বলে গণ্য করছেন । অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির ওসীলা দিয়ে 
প্রার্থনাকারীও মূলত আল্লাহকেই ডাকছেন | তবে তিনি মনে করছেন যে, উক্ত ব্যক্তির 
নাম মহান আল্লাহর রহমত ও কবুলিয়াত পাওয়ার মাধ্যম বা উপকরণ | তার মনে 
ক্রমান্বয়ে ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, এ সকল মাধ্যম, উপকরণ বা ওসীলা ছাড়া 
সরাসরি মহান আল্লাহর রহমত-বরকত লাভ অসম্ভব বা দুষ্কর । এভাবে বান্দার মন 
মহান আল্লাহর পরিবর্তে উক্ত ওসীলা বা মাধ্যমকে কেন্দ্র করে অধিক আবর্তিত হতে 
থাকে | কখনো তিনি তাদেরকে আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক, অংশীদার বা বন্টনকারী 
মনে করেন | কখনো তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া আল্লাহর IB লাভ সম্ভব নয় বলে মনে 


১৩৪ হাসকাফী, আদ-ুরুরুল মুখতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৩৮৬ হি) ৬/৩৯৬-৩৯৮। 
১০৫ আব্দুল্লাহ ইবন মাহমুন মাউসিলী, আল-ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার ৪/১৭৫ | 
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করেন | এভাবে মূলত তিনি জেনে বা মনের অজান্তে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে মহান 
আল্লাহর রহমত, বরকত ও কবুলিয়্যাতের অংশীদার বানিয়ে নেন। 

দু ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন! এক ব্যক্তি মনের গভীরতম আস্থায় বিশ্বাস করেন 
যে, মহান আল্লাহ বান্দার নিকটতম, তিনি তার সকল কথা জানছেন ও শুনছেন, তার 
ভালমন্দ তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন এবং তার রহমত, বরকত বা কবুলিয়্যাতের 
সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করেন। তার ইচ্ছার বাইরে কেউ কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ 
করতে পারে না। শয়নে, জাগরণে, স্বপ্নে, বিচরণে আনন্দে ও বেদনায় সর্বদা একমাত্র 
মহান আল্লাহকেই স্মরণ করেন এবং তারই সাথে কথা বলেন | আনন্দে তারই প্রতি 
কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় পূর্ণ হয় এবং তাকেই শুকরিয়া জানান | বেদনা ও কষ্টে তাকেই 
ডাকেন এবং তারই কাছে মনের আবেগ-আহাজারি পেশ করেন । দীন, আমল ও ইলম 
শিখতে তিনি আলিম, পীর ও বুজুর্গদের কাছে যান 1 তবে প্রার্থনা, দুআ, চাওয়া-পাওয়া 
ও তাওয়ান্কুল নির্ভরতার জন্য তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কথাই চিন্তা করেন না। 

অন্য ব্যক্তিও বিশ্বাসে কর্মে উপরের মানুষটির কাছাকাছি | তবে তিনি কোনো 
ব্যক্তি বা বস্তুকে মহান আল্লাহর রহমত, বরকত বা কবুলিয়ত লাভের জন্য ওসীলা, 
মাধ্যম বা উপকরণ হিসেবে বিশ্বাস করেন | আনন্দে ও প্রাপ্তিতে তার হৃদয় মূলত উক্ত 
'মাধ্যম'-এর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিক্ত হয়- অমুকের ওসীলাতেই আমি এটা পেয়েছি | 
বিপদে-কষ্টে উক্ত ওসীলার প্রতিই তার হৃদয় ধাবিত হয় | তাকে খুশি করে আল্লাহর 
রহমত অর্জনের জন্য তিনি সচেষ্ট হন। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ব্যক্তির তাওয়ান্ধুল, 
নির্ভরতা, আশা, ভয় ইত্যাদি ইবাদত ক্রমান্বয়ে উক্ত ওসীলা বা মাধ্যমকে কেন্দ্র করেই 
আবর্তিত হতে থাকবে | আর শিরকের এ দরজা বন্ধ করতেই ইমাম আযম কোনো 
ব্যক্তির মাধ্যমে বা ওসীলায় মহান আল্লাহর কাছে দুআ করতে নিষেধ করেছেন | 
৫. সূরা ইখলাস 

ইমাম আযম তাওহীদ প্রসঙ্গে বলেছেন: “বল, ‘তিনিই আল্লাহ, একক ও 
অদ্বিতীয় । আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী । তিনি কাউকে 
জন্ম দেন নি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। এবং তীর সমতুল্য কেউ নেই |” 

এভাবে তিনি সূরা ইখলাস উদ্ধৃত করেছেন। আল্লাহর তাওহীদের সংক্ষিপ্ত ও 
পরিপূর্ণ বিবরণ এ সূরাটি ١ এখানে আল্লাহর বিষয়ে মূলত ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে: 

প্রথমত: তিনি একক ও অদ্বিতীয় । আরবীতে এখানে ‘আহাদ’ (4) বলা 
হয়েছে । এর অর্থ: এক, অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় । আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা 
বলেছেন যে, আল্লাহর এক ও অদ্তীয় হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তার মত অন্য কোনো 
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সত্তা নেই বলে বিশ্বাস করা । বরং এর পাশাপাশি এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, তার 
যাত, সিফাত, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কোনো বিষয়ে তার কোনো শরীক নেই | 

দ্বিতীয়ত: তিনি অমুখাপেক্ষী এবং সকলেই তাঁরই মুখাপেক্ষী । এখানে 
আরবীতে “সামাদ” (১৬4) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । “সামাদ' শব্দটি আরবীতে 
ব্যাপক অর্থ বোধক | এজন্য এক শব্দে এর অনুবাদ করা যায় না | আভিধানিকভাবে 
“সামাদা” ক্রিয়াটির অর্থ কারো দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হওয়া, তাকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 
করে যাওয়া, সুদৃঢ় বা অটল থাকা ইত্যাদি | আর “সামাদ” বিশেষ্যটির আভিধানিক 
অর্থ চূড়ান্ত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন নেতা বা কর্তা সকলেই যার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ 
হয়, যাকে উদ্দেশ্য করে, সকল বিপদে ও প্রয়োজনে যার সাহায্য চাওয়া হয়, সকল 
দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত, যিনি ছাড়া কারো কাছে যেতে হয় না, যিনি ছাড়া কেউ 
প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সকলেই তার মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ।১* 

তৃতীয়ত: তিনি কারো জন্ম দেন নি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি। তিনি 
অনাদি-অনস্ত ও চিরন্তন | বিভিন্ন সমাজের মুশরিকগণ অনেক মানুষ, ফিরিশতা বা 
জিনকে আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতে তার পুত্র, কন্যা বা সন্তান বলে দাবি 
করত | শাহ ওয়ালিউল্লাহ বক্তব্য থেকে আমরা দেখেছি যে, তারা “সন্তান” বলতে 
জাগতিক বা জৈবিক “সন্তান” বুঝাতো না; বরং তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত বা 
তার “প্রিয়পাত্র” বুঝাতো । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 

وكَالت ليود والتصارى 2০৯০‏ الله Sols‏ 

ইহুদী ও খৃস্টানগণ বলে: আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়পাত্র ।”১ 

ইহুদীগণ উযাইর (আ)-কে আল্লাহর পুত্র, থৃস্টানগণ ঈসা (আ)-কে আল্লাহর 
পুত্র, আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে দাবি করত ١ এছাড়া 
অন্যান্য বিভিন্ন জাতি ও সমাজের কাফিরদের মধ্যে এরূপ দাবি ও বিশ্বাসের প্রচলন 
ছিল । এ আয়াতে মহান আল্লাহ এ ধরনের সকল শিরকী ধারণা খণ্ডন করেছেন। 

চতুর্থত: তার সমতুল্য কেউ নেই | আমরা দেখেছি যে, কাউকে সামগ্রিকভাবে 
বা আংশিক ভাবে আল্লাহর কোনো ক্ষমতা, অধিকার, বিশেষণ, রুবুবিয়্যাত বা 
ইবাদতে আল্লাহর সমতুল্য বলে বিশ্বাস করাই শিরক | আর এ আয়াতে শিরকের 
মূলোৎপাটন করা হয়েছে | 


৯০৬ তাবারী, আত-তাফসীর ২৪/৬৮৯-৬৯৩; জাওহারী, আস-সিহাহ ১/৩৯৬; ফাইরোয-আবাদী, আল- 
কামুসুল মুহীত ১/৩৭৫; সামীন হালাবী, আদ-দুর্রুল মাসুন ১/৫৯৪৪ | 
১৩৭ সূরা (৫) মায়িদাঃ ১৮ আয়াত ! 
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দ্বিতীয় পরিচেছদ: 

মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি 

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (রাহ) বলেন 4 : 

لا يُشبهُ ty‏ من ০ ৬৪‏ ولا به شي من 146 
َمْ زل ولا 0 এ এও iin aay ALLL‏ الذاتِيّةُ فَالحيَاة 
এও 4503 Lally এও এও চাও A‏ الفِعلِيّة ১৫৪‏ 
والترزيق ৪০3‏ والإنداغ ১৯৩ ৬এও‏ ذلك من صقات الفِغل. لَم 
یرل ولا 03 এ‏ وصبقابه َم টিন এ এ‏ ول صفة. َم يرل 
عالماً بيه ও‏ صبقة في IN‏ وقايراً 45 والقذرة صبقة في 
এও J‏ ّمه ink iad a SEN‏ بتخليقه والتخليق 
ie‏ فِيْ wh a 0503 abs ১৪৬ Jl‏ الأزلء ৩১ dell‏ الله 
تَعَانَي والفِعل 2০‏ في dN‏ والمفعول ৫95‏ 955 الله تعالي ৯‏ 
مَخَلُوق. وصقاّة فِيْ الأزل غير مُحَدَنَة ولا مَخلوقة. وَمَنْ قال إِنْهًا 
مَخلواقة أو مُحَدَنَةٌ أو وقف 9 شك 5 فَهُوَ 084 بالله led‏ 

SS OTN‏ الله Halal শে লাশ‏ مكتوب» by‏ القلوب 
এও 4495  ّىبنلا ০32) oh ০০ 9৯‏ بالقرآن 
sy 4১‏ لَه আল 89০‏ له مخلوقة والقرآن غير 
مخلوق. ১9153‏ الله تَعَانَى في 9৩ OVA‏ عن موسي ৮৯৪৪৩‏ 
الأنبيّاء ১৫০‏ السام ০৪3 2358 ৩৩‏ فان ذلك ds‏ کلام الله 
تاي إِخبرأ সিএ ৭৮5‏ الله UE লা‏ مخلوق؛ وكلامُ موسي 
৭39৬০ OEE ৩০ ৯৯৯৩‏ والقرآن كلام الله تعالي 38 هديم لا 
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লি ৬০৪ ১8১৩‏ 96 السلا (ও‏ الله পেশ‏ كما في قوله 
تعالي: 'وكلّم الله موسي 15 . وقذ كان الله عاي Hy Li‏ يكن 
٠ 95 4০ ৮4০ 2k‏ وقذ كان اله علي خالقا في [টা‏ َم ৪৯৪‏ 
৬‏ يس كمه شيءَ ৯০৭ ৬৩‏ البَصيرٌ. pls Cl‏ الله ৮9০‏ 
sd এ‏ الذي هو ডিএ এ‏ في الأزل. 

০৪৪ ৬৪ ia‏ صقات المخلوقين. ply‏ لا كعلمناء ويقدر 
لا BUMS‏ وري لآ ৮5) CUS‏ لا Hey Geis‏ لا 1094 
HE ৩৯‏ بألآلات এও ১০০৭৩‏ غاي HS ASG‏ ولا ৪০৯‏ 
355০ ০25১3‏ وكلام الله تعالي 13১০৯‏ 

وهو ৮৪৪‏ لا كالأشيّاء ef‏ الشيء ৩‏ بلا جمنم ول ১১৬৯‏ 
ولا عرض ولا IIA‏ له ولا 3 له 98 8185 "এও‏ ولا 
4 له. وله 5 BSS এ ০৩ 2৯‏ الله এর‏ في القرآن من ذكر 
الوه ও‏ والنفس এ ৬৪‏ صقات ১৪‏ ولا يُقال: ৮‏ 
أو £2595 0১‏ 48 إبطال الصفة. 93 قول أهل القذر JIE‏ ولكن 

خلق الله ৪9৩৭ ০০০‏ لا কলে Cn‏ وكان الله تَعَالَى عالماً Ld‏ 
الأرل بالأشيّاء قبل كونهاء وهو الذي 05 ৫9৩৪1‏ وقضاهاء ألا ১‏ 
من خلق তে ১১৪ ২৩‏ اليا ولا في চল TBM‏ إلا 49০৭‏ وَعِلبه 
وقضائه ১৬3‏ وكتبه فِي لوح المحفوظ. 0৫৩‏ 255 بالوقصف لا 
بالحكم. ১৪৩ al‏ والمشيتة صبفاتة في 929 41105 
تعالی المَعْدُوْمَ ف في حال عدمه 14955 ১559‏ نه كيف يكون إذا 
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১:৪3‏ ,5 الله ১৪৯৬৭‏ فِي حال وجوده 14585 ১553‏ نه كيف 
يكون فناوه. وعم الله تَعَالَى শত‏ في حال قِيَامِه قائماء 1 
০1১9৪‏ حال 5 من غير أن le এ‏ أو sly 76 এ ৩৯৪‏ 
৯‏ اختلاف الأحوال ১8৯৯৭ 28 ০৩৪‏ 

HELE Bh من الكفر والإيْمانء‎ আদ الله تَعَالَى الخلق‎ GE 
من 58 بفِعه وإنكاره وَجُخوده احق بخان‎ 8৪ নিও এও 
وتصديقهء بتوقيق الله‎ 59285 এ Cal من‎ Calg SU الله تعالى‎ 
OU ১০ بن صلبه على‎ BHD أخرج‎ এ إِيَاهُ وتصرته‎ পে 
০০৬ PAA "ok পি بربّكم؟‎ এআ فَجَعَهُمْ غقلاء فَحَاطْبَهُمْ‎ 
فَهُم‎ 0০) ذلك مِنَهُم‎ 0 Aly 41385 عن الكفر‎ কও 
بَعْدَ ذلك‎ hs كفوراً" ومن‎ 051 এ الفطرة‎ এড على‎ CGAY 
1১1১৯ ثبت عليه وَداوم. لم‎ ও (ও ০৭ ত ومن‎ ৮5৪3 65 فقد‎ 
145 ولا‎ aga ولا خلقهم‎ ‘ull مِن 4 على الكفر ولا على‎ 
الله من‎ 99 Ala من فِعل‎ ও ১০3 أشخاصاًء‎ HE ولكن‎ 
في حال‎ lial ذلك عة‎ ag তন 9 كافرأء‎ ৯ في حال‎ 9 
২৬০১ ২০০ أن يَتغيْرَ‎ ১৪ bn SCY 

৬১‏ أفعال লা‏ من الحركة والسكون ০৮ ০5‏ الحقيقة, 
والله تقالى خالقهاء > وهي كلها 4৬) A‏ وقضائه وقدره. 
০‏ كلها كانت واجِبَة بأمر الله تعالى Hy‏ برضا ৮৩‏ 
45925 وقضائه وتقدِيره. وَالْمَعَاصِي كلها بعلمه وقضائه وتقديره 
Asti‏ لا এসি‏ ول برضاه ولا بأمْره. 
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বঙ্গানুবাদ 

তার সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয় | তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো 
কিছুর মত নন । তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান, তীর নামসমূহ এবং তার 
যাতী (ê) ও ফি'লী কের্মীয়) সিফাত (বিশেষণ)সমৃহসহ | তীর সত্তীয় বিশেষণসমূহ: 
হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম" (শ্রবণ), বাসার 
(দর্শন) ও ইরাদা ইচ্ছা) । আর তার ফি'লী সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, 
রিষৃক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত 
বা বিশেষণ । তিনি তীর গুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ অনাদিরূপে বিদ্যমান | তার নাম ও 
বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি অনাদিকাল থেকেই তার 
জ্ঞানে জ্ঞানী এবং জ্ঞান অনাদিকাল থেকেই তার বিশেষণ | তিনি অনাদিকাল থেকেই 
ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতা অনাদিকাল থেকেই তার বিশেষণ । তিনি অনাদিকাল থেকেই 
তার কথায় কথা বলেন এবং কথা অনাদিকাল থেকেই তার বিশেষণ । তিনি অনাদিকাল 
থেকেই সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করা অনাদিকাল থেকেই তার বিশেষণ | তিনি অনাদিকাল 
থেকেই তার কর্মে কর্মী, কর্ম অনাদিকাল থেকে তার বিশেষণ | আল্লাহ তার কর্ম দিয়ে যা 
সৃষ্টি করেন তা সৃষ্ট, তবে আল্লাহর কর্ম সৃষ্ট নয় । তার সিফাত বা বিশেষণাবলি অনাদি | 
কোনো বিশেষণই নতুন বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর কোনো সিফাত বা 
বিশেষণ সৃষ্ট অথবা নতুন, অথবা এ বিষয়ে সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, অথবা এ 
বিষয়ে সে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিহীন কাফির | 

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম, মুসহাফগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ, হৃদয়গুলোর 
মধ্যে সংরক্ষিত, জিহ্বাসমূহ দ্বারা পঠিত এবং রাসূলুল্লাহ %%-এর উপরে অবতীর্ণ । 
কুরআন পাঠে আমাদের জিহ্বার উচ্চারণ সৃষ্ট, কুরআনের জন্য আমাদের লিখনি সৃষ্ট, 
আমাদের পাঠ সৃষ্ট, কিন্তু কুরআন সৃষ্ট নয় । মহান আল্লাহ কুরআনের মধ্যে মুসা (আ) ও 
অন্যান্য নবী (আ) থেকে এবং ফিরাউন এবং ইবলীস থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা সবই 
আল্লাহর কালাম (কথা), তাদের বিষয়ে সংবাদ হিসেবে | আল্লাহর কথা সৃষ্ট নয়, মূসা 
(আ) ও অন্য সকল মাখলুকের কথা সৃষ্ট | কুরআন আল্লাহর কথা কাজেই তা অনাদি, 
মাখলুকগণের কথা সেরূপ নয়। মূসা (আ) আল্লাহর কথা শুনেছিলেন, যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন: “মূসার সাথে আল্লাহ প্রকৃত বাক্যালাপ করেছিলেন”” মুসা (আ)-এর 
সাথে কথা বলার আগেই- অনাদিকাল থেকেই- মহান আল্লাহ তার কালাম বা কথার 
বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যেমন সৃষ্টজগত সৃষ্টি করার পূর্বেই- অনাদিকাল থেকেই- 
তিনি সৃষ্টিকর্তার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন । “কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়, 


* সুরা (৪) নিসা: ১৬৪ আয়াত ! 
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তিনি সর্বশ্রোতা সর্ব্রষ্টা ৮২ যখন তিনি মূসা আ)-এর সাথে কথা বলেন তখন তিনি 
তার সেই অনাদি বিশেষণ কথার বিশেষণ দ্বারা কথা বলেন | 

তার সকল বিশেষণই মাখলুকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের বিশেষণের ব্যতিক্রম | 
তিনি জানেন, তবে তার জানা আমাদের জানার মত নয় | তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে 
তার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয় | তিনি দেখেন, তবে তার দেখা আমাদের 
দেখার মত নয় | তিনি কথা বলেন, তবে তার কথা বলা আমাদের কথা বলার মত 
নয় | তিনি শুনেন, তবে তার শোনা আমাদের শোনার মত নয় | আমরা TATE ও 
অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি, আর মহান আল্লাহ বাগযস্ত্র এবং অক্ষর ছাড়াই কথা 
বলেন । অক্ষরগুলি সৃষ্ট । আর আল্লাহর কথা (কালাম) সৃষ্ট নয় | 

তিনি “শাইউন+ ‘বস্তু’ বা ‘বিদ্যমান অস্তিত্ব’, তবে অন্য কোনো সৃষ্ট ‘বস্তু’ বা 
“বিদ্যমান বিষয়ের’ মত তিনি নন। তার 'শাইউন'- ‘বস্তু’ হওয়ার অর্থ তিনি বিদ্যমান 
অস্তিত্ব, কোনো দেহ, কোনো জাওহার (মৌল উপাদান) এবং কোনো 'আরায' 
(অমৌল উপাদান) ব্যতিরেকেই | তার কোনো সীমা নেই, বিপরীত নেই, সমকক্ষ 
নেই, তুলনা নেই। “অতএব তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না |° তাঁর 
ইয়াদ (হস্ত) আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ 
কুরআনে এগুলো উল্লেখ করেছেন | কুরআনে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন 
মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তার বিশেষণ, কোনো TN বা প্রকৃতি নির্ণয় 
ব্যতিরেকে । এ কথা বলা যাবে না যে, তার হাত অর্থ তার ক্ষমতা অথবা তার 
নিয়ামত | কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর বিশেষণ বাতিল করা । এরূপ 
ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাহিলা সম্প্রদায়ের রীতি | বরং তীর হাত তার বিশেষণ, 
কোনো স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে | তার ক্রোধ এবং তার সন্তুষ্টি তার দুটি বিশেষণ, 
আল্লাহর অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোনো ‘কাইফ’ বা “কিভাবে প্রশ্ন করা ছাড়াই | 

মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন | 
সকল কিছুর সৃষ্টির আগেই অনাদিকাল থেকে তিনি এগুলোর বিষয়ে অবগত ছিলেন। 
সকল কিছুই তিনি নির্ধারণ করেছেন এবং বিধান দিয়েছেন । দুনিয়ায় ও আখিরাতে 
কোনো কিছুই তীর ইচ্ছা, জ্ঞান, বিধান, নির্ধারণ ও লাওহে মাহফুযে লিপিবন্ধ-করণ ছাড়া 
ঘটে না। তার লিখনি বর্ণনামূলক, নির্দেশমূলক নয় । বিধান প্রদান, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তার 
অনাদি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ, কিরূপ বা কিভাবে অনুসন্ধান ছাড়া । সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও 
ইচ্ছা তার অনাদি-অনভ্ভ বিশেষণ, কোনো স্বরূপ জিজ্ঞাসা ছাড়া । মহান আল্লাহ © 
তৃহীন বিষয়কে অস্তিত্বহীন অবস্থায় অস্তিত্বহীন হিসেবে জানেন, এবং তিনি জানেন যে, 


২ সূরা (৪২) শূরা: ১১ আয়াত । 
* সূরা (২) বাকারা: ২২ আয়াত | 
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তিনি তাকে অস্তিত্ব দিলে তা কিরূপ হবে। আল্লাহ অস্তিত্বশীল বিষয়কে তার অ্তিতৃশীল 
অবস্থায় জানেন এবং তিনি জানেন যে, তা কিভাবে বিলোপ লাভ করবে। আল্লাহ 
দপ্তায়মানকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দণ্ডায়মান রূপে জানেন | এবং যখন সে উপবিষ্ট হয় 
তখন তিনি তাকে উপবিষ্ট অবস্থায় উপবিষ্ট জানেন | এরূপ জানায় তার জ্ঞানের মধ্যে 
কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বা তার জ্ঞানভাগ্তারে কোনো নতুনত্ব সংযোজিত হয় না। 
পরিবর্তন ও নতুনত্ব সবই সৃষ্টজীবদের অবস্থার মধ্যে | 

মহান আল্লাহ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে বিমুক্ত অবস্থায় | 
অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন। 
যে ব্যক্তি কুফরী করেছে সে নিজের কর্ম ছারা, অস্বীকার করে, সত্যকে অমান্য করে 
এবং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফুরী করেছে | আর 
যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্বীকৃতি দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে 
এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে | 

তিনি আদমের পিঠ থেকে তীর বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে 
তাদেরকে বোধশক্তি প্রদান করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করেন “আমি কি 
তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে: হ্যা”* | তিনি তাদেরকে ঈমানের নির্দেশ দেন 
এবং কুফর থেকে নিষেধ করেন | তারা তার রুবৃবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে | এ ছিল 
তাদের পক্ষ থেকে ঈমান | আদম সন্তানগণ এই ফিতরাতের উপরেই জন্মলাভ করে। 
এরপর যে কুফ্রী করে সে নিজেকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে | আর যে ঈমান আনে 
এবং সত্যতার ঘোষণা দেয় সে তার সহজাত ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে | 

তিনি তার সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেন নি এবং ঈমান আনতেও 
বাধ্য করেন নি। তিনি কাউকে মুমিনরূপে বা কাফিররূপে সৃষ্টি করেন নি। তিনি 
তাদেরকে ব্যক্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন | ঈমান ও কুফ্র বান্দাদের কর্ম | কাফিরকে 
আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন | যখন সে এরপর ঈমান 
আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং 
ভালবাসেন | আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না। 

বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষবর্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃত অর্থেই তাদের 
উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা সে সবের স্রষ্টা । এ সবই তার ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও 
নির্ধারণে । আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী এবং তা 
আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে | সকল পাপকর্ম 
আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহব্বত, 
সন্তষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয় | 


° সূরা (৭) আ'রাফ: ১৭২ আয়াত । 
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ব্যাখ্যা ও টীকা 

১. ‘আল-ফিকলহুল আকবার’ রচনার প্রেক্ষাপট 

তাওহীদ ও শিরকের মূলনীতি উল্লেখ করার পর ইমাম আবু হানীফা আকীদা 
বিষয়ক বিভ্রান্তিগুলো খণ্ডন শুরু করলেন । বস্তুত বিভ্রান্তি দূর করে বিশুদ্ধ আকীদা প্রচারই 
“আল-ফিকহুল আকবার’ রচনার মূল উদ্দেশ্য । আমরা দেখেছি যে, ঈমানের ক্ষেত্রে 
মুমিনের দায়িত্ব কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা সহজ-সরল অর্থে বিশ্বাস করা ও 
সাহাবীগণের অনুসরণ করা । ঈমান-আকীদার বিষয়বস্ত যেহেতু অপরিবর্তনীয় সেহেতু এ 
বিষয়ে ইজতিহাদ বা যুক্তি-কিয়াসের সুযোগ নেই । তবে উম্মাতের মধ্যে আকীদা বিষয়ক 
নতুন কোনো মত বা বিশ্বাসের উন্মেষ ঘটলে কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের 
বিশ্বাস ও বক্তব্যের আলোকে সেগুলির পর্যালোচনা করা ও সঠিক বিশ্বাসের দিক 
নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব ইমাম, ফকীহ ও আলিমগণের উপর বর্তায় | 

এ দায়িত্ব পালনের জন্যই কলম ধরেন ইমাম আযম আবু হানীফা । তিনি ছিলেন 
উম্মাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ | তিনি তার ফিকহী মাযহাব নিজে সংকলন করেন নি, 
কিন্তু আকীদার বিষয়ে তার মাযহাব নিজের হাতে সংকলন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 
তাওহীদ ও শিরক-এর মৌলিক বিষয়ে তেমন কোনো বিভ্রান্তি ইমাম আবু হানীফার যুগে 
প্রকাশ পায় নি। এজন্য এ বিষয়টি তিনি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন | এরপর তার যুগে 
প্রকাশিত বিভ্রান্তিগুলোর ক্ষেত্রে সঠিক আকীদা বর্ণনা শুরু করলেন | 

ইমাম আবূ হানীফার যুগে, অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শেষ ভাগ থেকে 
দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে মুসলিম সমাজে ইসলামী আকীদা বিষয়ে বিভিন্ন 
বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে । এ সময়ে বিদ্যমান আকীদা ভিত্তিক দল-উপদলের মধ্যে 
অন্যতম ছিল: (১) খারিজী, (২) শীয়া, (৩) জাহমিয়া, (8) জাবারিয়া, (৫) 
কাদারিয়া, (৬) মুতাযিলা, (৬) মুশাব্বহা ও (৭) মুরজিয়া ফিরকা | ইসলামী বিশ্বাস 
বিষয়ক প্রথম বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে আলী (রা)-এর সময়ে (৩৫-৪০ হি) | এ সময়ে 
খারিজী ও শীয়া দুটি দলের উৎপত্তি ঘটে | এ দুটি ফিরকা ছিল মূলত রাজনৈতিক | 
এরপর প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমাংশে অবশিষ্ট 
বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর জন্ম হয় ١ এদের বিভ্রান্তি মূলত দার্শনিক মতবাদ নির্ভর এবং 
আল্লাহর বিশেষণাদি (attribute) কেন্দ্রিক | রাজনৈতিক ও দার্শনিক সকল ফিরকার 
বিভ্রান্তির মূল কারণ “আকীদার উৎস” নির্ধারণে বিভ্রান্তি । এজন্য এ সকল ফিরকার 
বিভ্রান্তি অপনোদনে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বশর্ত ROT. 
আমরা ইসলামী আকীদার ভিত্তি ও উৎস বিষয়টি পর্যালোচনা করতে চাই | 
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২. আকীদার উৎস 
২. ১. আকীদার উৎস ওহী 

বস্তুত আকীদা বিষয়ক সকল বিভক্তি ও বিভ্রান্তির মূল কারণ “আকীদা” বা 
“বিশ্বাস”-এর উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি, অস্পষ্টতা বা মতভেদ । এজন্য মোল্লা আলী 
কারী “আল-ফিকহুল আকবার” গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আকীদা বা তাওহীদ-জ্ঞানের উৎস 
প্রসঙ্গ উথ্থাপন করেছেন, যা আমরা একটু পরে উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ | 

সাহাবীগণ, তাদের অনুসারী তাবিয়ীগণ, চার ইমাম ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের মতে আকীদার একমাত্র উৎস ওহী । কারণ আকীদা বা বিশ্বাস অদৃশ্যের 
সাথে সম্পৃক্ত । আর অদৃশ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক সত্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ %%-এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত 
হয়েছে এবং দু ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব বা কুরআন ও হিকমাহ বা হাদীস 1" 

২. ১. ১. কুরআন মাজীদ 

কুরআন রাসূলুল্লাহ (8৪)-এর উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে আক্ষরিকভাবে 
সেভাবেই তিনি ও সাহাবীগণ মুখস্থ করেছেন, প্রতিদিন সালাতে পাঠ করেছেন, 
রাতের সালাতে এবং নিয়মিত তিলাওয়াতে খতম করেছেন | এভাবে সাহাবীগণের 
যুগ থেকে অগণিত অসংখ্য মুসলিম কুরআন মুখস্থ ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে সংরক্ষণ 
করেছেন 1 কুরআনই ঈমান, বিশ্বাস বা আকীদার মূল ভিত্তি । 

আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, কুরআনের বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ী ও তাদের 
অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি দুটি: (১) কুরআনের বক্তব্য 
সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা | কোনোরূপ ঘোরপ্যাচ বা তাফসীর-ব্যাখ্যার নামে 
আক্ষরিক ও সরল অর্থ পরিত্যাগ না করা | (২) কুরআনের সকল বক্তব্য সমানভাবে 
গ্রহণ ও বিশ্বাস করা | একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্যকে ব্যাখ্যার নামে 
অর্থহীন না করা | বরং দুটি বক্তব্যই যথাসম্ভব সরল ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা | 
শীয়া, খারিজী, TORA ও অন্যান্য সম্প্রদায় এক্ষেত্রে তাফসীরের নামে সরল অর্থ 
ত্যাগ করেছে এবং একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্য বাতিল করেছে | 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্য মূলনীতি কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা 
অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করা | তারা যা বলেন নি তা 
আকীদার মধ্যে সংযোজন না করা | 


৫ দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ১২৯, ১৫১, ২৩১ আয়াত; সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৬৪ আয়াত; সূরা (8) নিসা: 
১১৩ আয়াত; সুরা (৩৩) আহযাব: ৩৪ আয়াত; সূরা (৬২) জুমুআ: ২ আয়াত | 
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২. ১. ২. সহীহ হাদীস 

দ্বিতীয় প্রকারের ওহী “আল-হিকমাহ” বা প্রজ্ঞা ৷ কুরআনের ব্যাখ্যা ও 
প্রায়োগিক বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তার রাসূল (%%)-কে যে শিক্ষা, তথ্য ও 
জ্ঞান প্রদান করেন তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীগণকে শিক্ষা দেন | তার এ শিক্ষা 
“হাদীস” নামে সংকলিত হয়েছে | হাদীসই ইসলামী আকীদার দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস | 

সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ 7 থেকে যে কথা বা হাদীস শুনতেন তা অন্যদেরকে 
শোনাতেন । কেউ তা লিখে রাখতেন এবং কেউ মনে রাখতেন এবং প্রয়োজনে বলতেন। 
দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ সাহাবীগণ থেকে হাদীস শিখতেন এবং লিপিবদ্ধ করতেন | 
দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে হাদীস গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় | 

হাদীসের বিষয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইমামগণের মুলনীতি হাদীস নামে 
প্রচারিত বক্তব্য গ্রহণের আগে যাচাই করা | কেবলমাত্র “সহীহ” হাদীস গ্রহণ করা | 
অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্জন করা এবং হাদীসের নামে জালিয়াতির সর্বাত্মক বিরোধিতা 
করা । দুর্বল বা জাল হাদীস নিজেদের মতের পক্ষে হলেও তা বর্জন করে তার 
জালিয়াতি বা দুর্বলতা বর্ণনা করা এবং সহীহ হাদীস নিজেদের মতের বিরুদ্ধে হলেও 
তার বিশুদ্ধতা স্বীকার করে তার আলোকে নিজেদের মত সংশোধন ও সমন্বয় করা | 
সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ এবং চার ইমাম এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন । ইমাম 
আযমের কিছু বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। পাশাপাশি তাদের মূলনীতি হলো, 
সহীহ হাদীস বাহ্যিক ও সরল অর্থে গ্রহণ করা, ব্যাখ্যার নামে বিকৃত না করা এবং 
সকল সহীহ হাদীস যথাসম্ভব সমস্বিতভাবে গ্রহণ করা | 

খারিজী, শীয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য গোষ্ঠী হাদীস বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও 
বৈপরীত্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। সেগুলির অন্যতম: 

(১) হাদীস গ্রহণ না করা । শীয়াগণের মতে সাহাবীগণ বিশ্বস্ত ছিলেন না 
(নাউযূ বিল্লাহ); কাজেই তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়! মুতাধিলীগণ 
হাদীসের বর্ণনায় ভুল থাকতে পারে অজুহাতে, কুরআন দিয়ে অথবা বুদ্ধি-বিবেক 
দিয়ে হাদীস যাচাইয়ের নামে হাদীস প্রত্যাখ্যান করে | 

(২) সনদ যাচাই নয়, বরং পছন্দ অনুসারে হাদীস গ্রহণ করা | তারা বিশুদ্ধতা 
যাচাই করে হাদীস গ্রহণ করেন না। বরং যে হাদীস তাদের মতের পক্ষে তা তারা 
গ্রহণ করেন ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন | আর যে হাদীস তাদের মতের বিপক্ষে 
তা নানা অজুহাতে অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করেন | 

(৩) হাদীসের নামে মিথ্যা বলা বা জাল হাদীস প্রচার ও গ্রহণ করা । এ 
বিষয়ে শীয়াগণ অগ্রগামী ছিলেন | এছাড়া “আহলুস সুন্নাত” নামে পরিচয় দানকারী 
“কার্রামিয়া” ও অন্যান্য সম্প্রদায়ও নিজেদের মতের পক্ষে হাদীস জাল করা ও 
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জাল হাদীস প্রচার করায় অগ্রণী ছিলেন। উপরস্ত আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ যখন 
সনদ-বিচার করে সেগুলোর জালিয়াতি উদঘাটন করতেন তখন তারা সনদ-প্রমাণের 
দিকে না যেয়ে তাদেরকে “নবীর (%%) দুশমন’, “আলী-বংশের শত্রু”, “এযিদের 
দালাল” ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করতেন । এভাবে তারা সরলপ্রাণ সাধারণ 
মুসলিমদের মধ্যে তাদের জালিয়াতির গ্রহণযোগ্যতা ও মুহাদ্দিসগণের যাচাইয়ের 
প্রতি বিরূপ মানসিকতা তৈরি করতেন । অন্যান্য ফিরকা নিজেরা জালিয়াতির ক্ষেত্রে 
অতটা অগ্রসর না হলেও নিজেদের পক্ষের জাল হাদীস গ্রহণ ও প্রচার করতেন। 

(8) ব্যাখ্যার নামে সরল অর্থ বিকৃত করা | হাদীসের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার নামে 
হাদীসের সরল অর্থ বিকৃত করা এ সকল বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য | 

২. ১. ৩. মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীস 

যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকেই বহু সনদে বর্ণিত তাকে “মুতাওয়াতির” 
(recurrent; frequent) বা বহুমুখে বর্ণিত হাদীস বলা হয় | মূলত কুরআনের পাশাপাশি 
এরূপ হাদীসই আকীদার ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ %& তাঁর উম্মাতকে বিশুদ্ধতম আকীদা ও 
আমল শিখিয়ে গিয়েছেন | আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প আছে। সব মুসলিমের উপর ফরয 
কিছু কাজ ব্যতীত বিভিন্ন ফযীলতমূলক নেক কর্ম একটি না করলে অন্যটি করা যায়। 
কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই | আকীদা সবার জন্য একই রূপে সর্বপ্রথম 
ফরয । যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সে বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ 
(8) তার সকল সাহাবীকে সুস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন ভাষাতে জানিয়েছেন এবং সাহাবীগণও 
এভাবে তাবিয়ীগণকে জানিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, আকীদার বিষয় 
সুস্পষ্টভাবে কুরআনে অথবা মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত | 

দু-একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসকে ‘আহাদ’ বা “খাবারুল ওয়াহিদ” 
অর্থাৎ একক হাদীস বলা হয় | ইমাম আবু হানীফাসহ প্রথম দু শতাব্দীর সকল ইমাম, 
ফকীহ ও মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে “মুতাওয়াতির' ও “আহাদ' উভয় প্রকার সহীহ হাদীসই 
আকীদার ভিত্তি ও উৎস হিসেবে গৃহীত । এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার একাধিক 
বক্তব্য আমরা দেখেছি এবং আরো দেখব । এক্ষেত্রে পার্থক্য হলো, মুতাওয়াতির হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফর বলে গণ্য আর ‘আহাদ’ পর্যায়ের হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করা বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা বলে গণ্য করা হয় | 
২. ২. ওহী অনুধাবনে সাহাবী-তাবিয়ীগণের একমত্য 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে কুরআনে ও হাদীসে যা বিশ্বাস করতে 
বলা হয়েছে তা সরলভাবে বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি । কুরআন ও 
হাদীসের বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট | আল্লাহ ও তার রাসুলের (3%) শিক্ষার মধ্যে কোনো 
জটিলতা, গোপনীয়তা বা স্ববিরোধিতা নেই | তারপরও কখনো জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে 
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কুরআন-হাদীস অনুধাবন বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিধা সৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ 
(%)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দু প্রজন্ম “তাবিয়ী' ও “তাবি-ভাবিয়ীগণের' ব্যাখ্যা ও 
মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে । বিশেষত তাদের ইজমা বা একমত্য আকীদার প্রমাণ 
হিসেবে গণ্য । কুরআন ও হাদীসই তাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে । আমরা পরবর্তী 
আলোচনায় এ বিষয়ক কিছু আয়াত ও হাদীস দেখব, ইনশা আল্লাহ | 

মুসলিম সমাজের প্রথম বিভ্রান্ত ফিরকা “খারিজীগণ” কুরআন ও হাদীসকে 
ইসলামী শরীয়ত ও আকীদার উৎস বলে স্বীকার করত । তাদের বিভ্রান্তির শুরু 
“জ্ঞানের অহঙ্কার” থেকে | ওহী অনুধাবনের জন্য সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার 
গুরুত্ব তারা অস্বীকার করত | এছাড়া “সুন্নাত”-এর গুরুত্বও অস্বীকার করত | অর্থাৎ 
তারা কুরআনের আয়াত বা হাদীস দিয়ে যে মতটি গ্রহণ করছে সে মত রাসূলুল্লাহ 
(৯)-এর কর্মধারা বা রীতির মধ্যে বা প্রায়োগিক সুন্নাতের মধ্যে আছে কিনা তা 
বিবেচনা করত না । সর্বোপরি তারা কুরআন ও হাদীসের কিছু বক্তব্যের ভিত্তিতে 
নিজেদের মত গ্রহণ করত | এর বিপরীতে কুরআন-হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য ব্যাখ্যা 
করে বাতিল করে দিত। এভাবে আমরা দেখছি যে, খারিজীগণের বিভ্রান্তির উৎস 
(১) সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার, (২) সাহাবীগণের মতামত অস্বীকার ও (৩) “পছন্দ” 
অনুসারে কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্য গ্রহণ ও কিছু ব্যাখ্যার নামে বাতিল করা | 
২. ৩. ওহী বহিৰ্ভূত এ্রশিক-অলৌকিক জ্ঞান 

মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় ফিরকা “শীয়া” । সাহাবীগণ বর্ণিত হাদীস তারা 
অস্বীকার করে । তাদের ইমামগণের নামে অগণিত জাল ও মিথ্যা কথা হাদীস নামে 
তাদের মধ্যে প্রচলিত । তাদের অনেকে কুরআনকেও অস্বীকার করে এবং বিকৃত বলে 
দাবি করে | তবে স্বীকার বা অস্বীকার এখানে মূল্যহীন । তাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ 
কুরআন-সুন্নাহর বাইরে “আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান” গ্রহণের পথ আছে বলে বিশ্বাস 
করা। তাদের বিশ্বাসে ঈমান, আকীদা ও দীনের একমাত্র ভিত্তি আলী-বংশের ইমামগণ 
ও তাদের ‘খলীফা’ বা “ওলী'-গণের “গাইবী' জ্ঞান | তারা এ গাইবী জ্ঞানকে ‘ওহী’, 
করত ও করে | তাদের মতে ইমামগণ, তাদের খলীফাগণ বা ওলীগণ আল্লাহর কাছ 
থেকে এভাবে যে “এঁশিক” বা “অলৌকিক” জ্ঞান লাভ করেন তা-ই আকীদা-বিশ্বাসের 
ভিত্তি । কুরআন-হাদীস সঠিকভাবে অনুধাবনের ক্ষমতাও তাদেরই আছে | তারা মাসূম বা 
অন্রান্ত, অর্থাৎ দীন বুঝার ক্ষেত্রে তাদের ভুল হতে পারে না | কুরআন-হাদীসের বক্তব্য 
গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করতে হবে তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে | 

ইসলামের প্রথম বরকতময় তিন শতাব্দীর পরে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শীয়া 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও সাধারণ “সুন্নী” মুসলিমগণও বিভিন্ন শীয়া আকীদা দ্বারা 
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প্রভাবিত হন। এজন্য আমরা দেখি যে, শীয়াগণ ও শীয়াগণের দ্বারা প্রভাবিত অগণিত 
“সুন্নী” ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিভিন্ন গালভরা উপাধিতে ভূষিত করে বিভিন্ন বুজুর্পকে অন্রান্ত 
বলে দাবি করে “শিরক ফিন-নুবুওয়াত” বা “নুবুওয়াতে শিরকের” মধ্যে নিপতিত 
হয়েছেন। তারা নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন বুজুর্গের নামে গাওস, কুতুব, ইমাম, 
মুজাদ্দিদ... ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করে তাদেরকে আল্লাহ বা তার রাসূল (&) থেকে 
সরাসরি “AA” বা অন্রান্ত ইলম-প্রাপ্ত বলে দাবি করেছেন । উল্লেখ্য যে, গাওস, কুতুব 
ইত্যাদি কোনো উপাধি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি। ‘ইমাম’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ 
আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব | উম্মাতের মধ্যে মুজাদ্দিদগণ থাকবেন | তবে কে 
মুজাদ্দিদ তা নিশ্চিতভাবে কেউই জানেন না । কাউকে মুজাদ্দিদ বলে চিহ্নিত করা একান্ত 
ই আন্দায ও অনুমান মাত্র । আর মুজাদ্দিদ দাবিতে কাউকে নির্ভুল মনে করা, 
মুজান্দিদকে ইলহাম বা কাশফ-সম্পন্ন হতে হবে বলে মনে করা বা কাউকে মুজাদ্দিদ 
বলে দাবি করে তার মতামতকে দলীলের মান দেওয়া সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি |" 

বস্তুত কুরআন ও হাদীসের পরে অন্য কিছুকে ভুলের উর্ধ্বে বা চূড়ান্ত বলে 
গণ্য করা, রাসূলুল্লাহ (88)-এর পরে অন্য কাউকে ভুলের উধ্র্বে বলে গণ্য করা এবং 
কাশফ, ইলকা, স্বপ্ন ইত্যাদিকে “কারামত' বা ব্যক্তিগত সম্মাননার পর্যায় থেকে বের 
করে ঈমান, আকীদা বা দীনের হক্ক-বাতিল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা আকীদার 
ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ | ইমামগণ এরূপ প্রবণতার ঘোর আপত্তি করেছেন | 
ইমাম মালিক (রাহ) বলেন: | 0 

كل ১৬ A‏ مين قوله এ)‏ إلا ০৯৩০‏ هذا القبر উঠ‏ 

“এ কবরে যিনি শায়িত আছেন-রাসূলুল্লাহ 3% ছাড়া অন্য সকল মানুষের 
ক্ষেত্রেই তার কিছু কথা গ্রহণ ও কিছু কথা বর্জন করতে হয় | 1”? 

এজন্য আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি রাসূলুল্লাহ &%-এর পরে কোনো ব্যক্তির 
নিল্পাপত্ব, অন্রান্ততা বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা । তারা কাশফ, ইল্হাম, ইত্যাদির 
অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলিকে ব্যক্তি মুমিনের জন্য ‘কারামত’ ও নিয়ামত বলে 
গণ্য করেন। কিন্তু এগুলোকে আকীদার ভিত্তি বা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে 
গ্রহণ করেন না। কোনো আলিম-বজুর্গই “মাসূম' বা অন্রান্ততার পদমর্যাদা পাবেন না। 
তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক ও 
সুনিশ্চিত । রাসূলুল্লাহ (%)-এর পরে আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় না, 


* বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল- 
মাউযূআত: একটি বিশ্ৰেষণাত্মক পর্যালোচনা, পৃ. ৪৭-৫৮ | 
* যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৯৩ । 
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কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে হয় । কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাহ 
বিচার করা যায় না বরং কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে প্রত্যেকের কথা বিচার করতে হয় | 
আল্লামা উমর ইবন মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি) “আল-আকাইদ আন- 
নাসাফিয়্যাহ” ও আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবন উমর তাফতাযানী (৭৯১হি) 
“শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ”-তে লিখেছেন: ۰ 
এ] ليس من‎ A القلب بطريق‎ oie لهام الف بإلقاء‎ 
এন ৮৯ ৫৮৯ 
“হক্কপস্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা-ফয়েজ কোনো কিছুর সঠিকত্ব 
জানার কোনো মাধ্যম নয় ।”” 
২. ৪. আকলী দলীল বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শন 
অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক বা দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণকে ওহীর উপরে স্থান দেওয়া ৷ তাদের মতে 
আকীদার সত্য জানার জন্য “আকল'ই সুনিশ্চিত পথ | “আকলী দলীল'-এর নির্দেশনা 
‘একীনী’ অর্থাৎ ‘সুনিশ্চিত’ ৷ পক্ষান্তরে 'নকলী দলীল’ বা কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা 
“TA, অর্থাৎ ‘অস্পষ্ট’ বা ‘ধারণা প্রদানকারী" | ওহীর নির্দেশনা 'আকলসম্মত' হলে তা 
গ্রহণ করতে হবে | আর তা আকলসম্মত না হলে ব্যাখ্যা করে প্রত্যাখ্যান করতে হবে | 
ইসলাম ‘আকল’, “আকলী দলীল’ ও যৌক্তিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। 
কখনোই ধর্মের নামে মানবীয় জ্ঞান, যুক্তি বা 'আকলী দলীলের' সাথে সাংঘর্ষিক কিছু 
বিশ্বাস করতে শেখানো হয় নি। 'আহলুস সুন্নাত’ “আকল'-এর গুরুত্ব স্বীকার করেন। 
কিন্ত আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে আকলী দলীলকে ওহীর উর্ধের স্থান দেন না। মানবীয় 
প্রকৃতি ও সহজাত অনুভূতির নিকট গ্রহণযোগ্য ও বুদ্ধিগ্াহ্য ওহী নির্দেশিত বিশ্বাসকে 
“আকলী দলীলের' নামে প্রত্যাখ্যানের নিন্দা করেন তারা । মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহর 
অন্যতম নিয়ামত | আল্লাহ মানুষকে এ নিয়ামত দিয়েই সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন | 
যেহেতু আকল ও ওহী দুটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত সেহেতু এ দুয়ের মধ্যে 
কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না । তবে এ দুয়ের বিচরণ ক্ষেত্র পৃথক | গাইবী বিষয়ে 
“আকলী দলীল’ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম | এক্ষেত্রে ওহীই নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে | 
ওহীপ্রাপ্ত জাতিগুলোর বিভ্রান্তির বড় কারণ ওহীর বিপরীতে “আকলী দলীল’ বা 
'দার্শনিক যুক্তি' পেশ করা । প্রচলিত খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল ও তার অনুসারীগণ 
firqa, যীশুর ঈশ্বরত্ব, মহান আল্লাহর মানবীয় দেহধারণ, আদিপাপ, প্রায়শ্চিত্ববাদ 
ইত্যাদি ওহী বিরোধী ও ঈসা মাসীহের বক্তব্য বিরোধী বিশ্বাসগুলোর পক্ষে 'আকলী 


৮ তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন, শারহল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ, পৃ: ২২। 
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দলীল' নামে যে সকল দলীল প্রদান করেছেন সেগুলো পর্যালোচনা করলে যে কেউ 
বুঝবেন যে, কত উদ্ভট কথা “আকলী দলীল’ নামে অগণিত আদম সন্তান গ্রহণ করছেন | 
সর্বোপরি, মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত | একজনের কাছে যা 
যৌক্তিক বা ‘নিশ্চিত আকলী দলীল’ অন্যের কাছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও জ্ঞান-বিরুদ্ধ | 
আবার একই ব্যক্তির বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেয় । দেবতার 
জন্য নরবলি প্রদানের পক্ষে অনেকে ‘আকলী দলীল" প্রদান করছেন । আবার মানুষের 
জন্য মাংস ভক্ষণকে অনেকে মানবতা বিরোধী বলে ‘আকলী দলীল’ পেশ করছেন | 
ধর্মের নামে যদি বলা হয় স্রষ্টা জন্ম, বর্ণ বা বংশের কারণে তার কোনো সৃষ্টিকে 
ঘৃণা বা হেয় করেন, তিনি মানুষের বেশ ধরে পৃথিবীতে আসেন, তিনি একজনের পাপে 
অন্যজনকে শাস্তি দেন ... তবে তা ‘ওহী’ নয় বলে প্রমাণিত হবে | কারণ এ সকল বিষয় 
সহজাত বিবেকে ও জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক | পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, আল্লাহ 
ক্ষমাশীল-করুণাময় এবং তিনি ন্যায়বিচার্ুক-শাস্তিদাতা তবে উভয় বিষয়ই মানবীয় 
বিবেকসম্মত ও যৌক্তিক আকীদা বিষয়ে কুরআন-সুনাহর সকল নির্দেশনাই এরূপ 
মানবীয় বিবেকসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য । এরূপ বিষয়ে যদি কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে উভয় 
বিশেষণের মধ্যে বৈপরীত্য অনুভব করেন এবং বিভিন্ন যুক্তি বা দর্শন নির্ভর বক্তব্যকে 
“আকলী দলীল’ নাম দিয়ে ওহীর শিক্ষা বাতিল বা ব্যাখ্যা করেন তবে তা বিভ্রান্তি ١ 
২. ৫. ওহী বনাম ওহীর ব্যাখ্যা 
কোনো বক্তব্যের ব্যাখ্যা দু পর্যায়ের হতে পারে: (১) বাহ্যিক ও সরল অর্থ এবং 
(২) বাহ্যিক অর্থের ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো অর্থ যা বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায় 
না ৷ প্রথম পর্যায়ের ব্যাখ্যা মূলত ওহীরই অর্থ ١ দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যা ওহী অনুধাবনের 
বিভিন্ন ব্যক্তির মত । আমরা ব্যাখ্যা বলতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যা বুঝাচ্ছি। বিভ্রান্ত সকল 
গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ওহীর এরূপ ব্যাখ্যাকে ওহীর সমতুল্য মনে করা। তাদের আকীদার 
ভিত্তিই “তাফসীর” । একটি নমুনা দেখুন । আল্লাহ বলেছেন: j 
وَهُمْ رَاكِعُونَ‎ EI أمَنُوا الَّذِينَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ‎ Cy 4৯০০9 وَِيْكُمُ اله‎ এ 
“তোমাদের অভিভাবক-বন্ধু তো আল্লাহ, তীর রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ 
করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু-রত !”* 
ইবন আব্বাস (রা), আলী (রা), আম্মার (রা), মুজাহিদ ইবন জাবৃর প্রমুখ 
সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি আলী (রা)-এর সম্পর্কে 
অবতীর্ণ । এ বিষয়ক বর্ণনাগুলোর অধিকাংশ সনদ অত্যন্ত দুর্বল । এ বর্ণনাগুলোর সার 
সংক্ষেপ এই যে, একজন ভিক্ষুক মসজিদের মধ্যে ভিক্ষা চান। কেউ তাকে কোনো 


৯» সূরা (৫) মায়িদা: ৫৫ আয়াত | 
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ভিক্ষা প্রদান করেন না। আলী (রা) তখন মসজিদের মধ্যে নফল সালাত আদায়ে রত 
ছিলেন । তিনি এ সময় কুকুরত অবস্থায় ছিলেন | এ অবস্থাতেই তিনি ইশারায় ভিক্ষুককে 
ডাকেন এবং নিজের হাতের আংটি খুলে ভিক্ষুককে প্রদান করেন । ভিক্ষুক রাসূলুল্লাহ 3%- 
এর নিকট আগমন করে বিষয়টি জানান | তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাফিল করেন | 
রাসূলুল্লাহ % আয়াতটি পাঠ করে বলেন, “আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু | হে আল্লাহ, 
আলীকে যে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে আপনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন এবং আলীর 
সাথে যে শক্রতা করে আপনি তার সাথে শত্রুতা করুন ।”১ 

এ শানে TF ও তাফসীরকে শীয়াগণ তাদের আকীদার ভিত্তি বানিয়েছেন | তারা 
বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আলীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বা তার দলভুক্ত 
হওয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ | কাজেই সাহাবীগণ ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকল 
মুসলিমই আল্লাহর দুশমন । আলীকে রাষ্্রক্ষমতা প্রদান না করে, তার বিরোধিতা করে বা 
তীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আবূ বকর, উমার, উসমান, মুআবিয়া (৪) ও অন্যান্য সাহাবী 
আল্লাহর দুশমন হয়েছেন | আর তাদের সমর্থকগণও আল্লাহর দুশমন | তারা সকলেই 
কুরআনের নির্দেশ অস্বীকার করার কারণে কাফির-মুরতাদ বলে গণ্য (নাউযু বিল্লাহ!) | 

কুরআন ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন | কুরআনের নির্দেশ: মুমিনদের 
অবশ্যই আল্লাহ ও তার রাসুল (88)-কে এবং সালাত কায়েমকারী ও যাকাত প্রদানকারী 
মুমিনগণকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে | আলী (রা) ও সকল সাহাবী ও অন্যান্য 
মুমিন এর অন্তর্ভুক্ত | এক্ষেত্রে আলী (রা)-এর বিশেষত্ব কুরআন ছারা প্রমাণিত নয় বরং 
দুর্বল বা ‘আহাদ’ পর্যায়ের হাদীসে বর্ণিত এবং কোনো কোনো মুফাস্সিরের মত । এ 
সকল মত দ্বারা আলী (রা)-এর মর্যাদা জানা যায়, তবে অন্যান্য সাহাবীর অবমূল্যায়ন 
জানা যায় না। সর্বোপরি কখনোই বিষয়টিকে আকীদার অংশ বানানো যায় না। যে 
কোনোভাবে আল্লাহ বা তার রাসূলের (৪) বিরোধিতা বা বিদ্বেষেপোষণ ঈমান 
বিনষ্টকারী । কিন্তু জাগতিক বা ইজতিহাদী কারণে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করা তন্ধপ 
নয়। কিন্তু শীয়াগণ তাফসীরকে বিশ্বাসের ভিত্তি বানিয়েছেন । আমরা দেখব যে, 
রাসূলুল্লাহ (3%) ও আলী-বংশের ইমামগণের নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি, তাদের গাইবী 
ইলম ইতাদি আকীদার ক্ষেত্রেও শীয়াগণ এরূপ তাফসীরের উপরেই নির্ভর করেন। 
২. ৬. পছন্দ-নির্ভরতা ও অপব্যাখ্যা 

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর বৈশিষ্ট্য কুরআন-হাদীসের যে বক্তব্য তাদের মত বা 
পছন্দের সাথে মিলে তা গ্রহণ করা এবং অন্য সকল বক্তব্যের সরল অর্থ অপব্যাখ্যা করে 
বাতিল করা । পূর্ববর্তী উম্মাতগুলোর বিভ্রান্তিরও অন্যতম কারণ ছিল এ পছন্দ নির্ভরতা, 
যাকে কুরআনে “হাওয়া” (الهوى)‎ (love; liking, bias) বলা হয়েছে | 


১০ তাবারী, তাফসীর ৬/২৮৮-২৮৯; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৭২ । 
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২. ৭. আকীদার উৎস বিষয়ে ইমাম আযমের মত 

ফিকহ, আকীদা ও দীনের সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর 
নির্ভরতার বিষয়ে ইমাম আযমের কিছু বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি । আমরা 
দেখেছি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন (১৫৮-২৩৩ হি) তার সনদে ইমাম আবূ 
হানীফার নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: 

“আমি আল্লাহর কিতাবের উপর নির্ভর করি। আল্লাহর কিতাবে যা না পাই সে 
বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 3%-এর সুন্নাত ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে নির্ভরযোগ্য রাবীদের 
থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করি | কিতাব ও সুন্নাতে যা না পাই সে 
বিষয়ে সাহাবীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করি | তাদের মধ্য থেকে যার মত ইচ্ছা গ্রহণ 
করি এবং যার মত ইচ্ছা বাদ দেই, তবে তাদের মত ছেড়ে অন্য কারো কথার দিকে যাই 
না । আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম নাখরী, শা'বী, ইবন সীরীন, হাসান বসরী... পর্যায়ে 
আসে তখন তারা যেমন ইজতিহাদ করেছেন আমিও তেমন ইজতিহাদ করি ।”১ 

এখানে ইমাম আবু হানীফা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন: 

প্রথমত: দীনের মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীসের উপর | কুরআনে যে বিষয়টি 
সুস্পষ্ট রয়েছে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক । কুরআনে কোনো বিষয় সুস্পষ্ট না থাকলে 
হাদীসে তা অনুসন্ধান করতে হবে | কুরআন ও হাদীসের বিদ্যমান কোনো নির্দেশনার 
বিষয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির বক্তব্য, ব্যাখ্যা বা ইজতিহাদ গ্রহণ করার সুযোগ নেই | 

দ্বিতীয়তঃ হাদীসের ক্ষেত্রে রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও সনদের পরম্পরার 
মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করে গ্রহণ করা জরুরী | 

তৃতীয়ত: ওহী বা কুরআন-হাদীসের পরেই 'রিজালুল ওহী’ বা “রিজালুললাহ' 
বা “ওহীর মানুষ": সাহাবীগণ । কুরআনে তাদের সঠিক অনুসরণকে মহান আল্লাহর 
সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।” কাজেই তাদের মতের বাইরে 
যাওয়া মুমিনের জন্য বৈধ নয় | কুরআন-হাদীসে যে সকল বিষয় নেই সে সকল 
বিষয়ে এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার বিষয়ে তাদের ইজমা বা একমত্য অবশ্যই 
গ্রহণ করতে হবে | তাদের মতভেদ থাকলে তাদের মতের মধ্যেই থাকতে হবে; 
নতুন কোনো মত গ্রহণ করা যাবে না। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম আযমের ছাত্র ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ লুলুয়ী (২০৪ হি) 
বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলতেন: 


১১ ইবনু মায়ীন, তারীথ (দূরীর সংকলন) ৪/৬৩; সাইমারী, আখবারু আবী হানীফাহ, পৃ. ৪২। 
১২ সূরা (৯) তাওবা: ১০০ আয়াত | 
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ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص عن كتاب الله أو سنة عن رسول 
الله أو إجماع عن الأمة وإذا اختلف الصحابة على أقوال نختار منها ما هو 
أقرب الى الكتاب أو السنه ونجتنب عما جاوز ذلك 


“আল্লাহর কিতাবে অথবা রাসূলুল্লাহ %%-এর সুন্নাতে কোনো বক্তব্য থাকলে 
অথবা উম্মাতের ইজমা বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ দ্বারা কথা 
বলার অধিকার কারো AF | আর যদি সাহাবীগণ মতভেদ করেন তবে আমরা 
তাদের মতগুলোর মধ্য থেকে কুরআন অথবা সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী বক্তব্যটি 
গ্রহণ করি এবং এর ব্যতিক্রম সব কিছু পরিত্যাগ করি ।”* 

চতুর্থত: সাহাবীগণের পর আর কারো এরূপ মর্যাদা নেই। তাবিয়ীগণ ও 
পরবর্তী সকল আলিমের মত বিচার ও যাচাই পূর্বক গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। এ 
প্রসঙ্গে তিনি বলতেন: 


ما جاء عن الله ورسوله لا نتجاوز عنه وما اختلف فيه الصحابة 
أخترناه وما جاء عن غيرهم أخذنا وتركنا 
“আল্লাহ এবং তার রাসূল (88) থেকে যা বর্ণিত তার বাইরে আমরা যাই না |‏ 
যে বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন সে বিষয়ে আমরা একটি গ্রহণ করি | আর‏ 


অন্যদের থেকে যা বর্ণিত তা আমরা গ্রহণ এবং বর্জন করি ।”১৪ 
হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ সহীহ হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন: 


১০25 به‎ এ 4 عن النبي‎ ALLY) ৮৯ ৩১৭ جَاءَ‎ থু 
“রাসূলুল্লাহ (BÉ) থেকে সহীহ সনদে হাদীস পাওয়া গেলে তার উপরেই 
আমরা নির্ভর করব, তার বাইরে যাব না ।”১ 
,আমরা দেখব যে, এ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন: 
كائن‎ ৩৯ 2১১৯] 03৯4) وَرّدت به‎ Ue ole يَوْم القِيَامَةِ‎ ৮০০৯৩ وسائ‎ 
“কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা. 
সবই সত্য এবং ঘটবেই 1৮৯ 


১৪ কুরাশী, আব্দুল কাদির, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ ২/৪৭৩ । 

১৫ কুরাশী, আব্দুল কাদির, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ ২/৪৭৩ 1 

১৬ ইবনু আব্দিল বার, আল ইনতিকা ফী ফাযাইলিস সালাসাতিল আইম্মা, পৃ ১৪৪. 
মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৯০-১৯২ ও ৩২৭। 
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ইমাম আযম খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আকীদার ভিত্তি কুরআন, সুন্নাহ ও 
সাহাবীগণের মত | পরবর্তী যুগের নতুন বিষয়গুলো বিদআত | তিনি বলেন: 
ما الأمر إلا ما جاء به القرآنء ودعا إليه النبي- صلى الله عليه وسلم -ء‎ 

وكان عليه أصحابه حتى تفرق الناس. فأما ما سوى ذلك فمبتدع محددّث. 

“বিষয় তো শুধু তাই যা কুরআন নিয়ে এসেছে, রাসূলুল্লাহ % যার দাওয়াত 
দিয়েছেন এবং মানুষদের দল-ফিরকায় বিভক্ত হওয়ার আগে তার সাহাবীগণ যার 
উপরে ছিলেন | এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে সবই নব-উত্তাবিত বিদআত 1”১৭ 

এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম 

মুহাম্মাদের (রাহ) মত ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 

ক অহা তি 
لله 4# من الشراع والبيّان حق. . وكل‎ 0৯5১ ما صح عن‎ > 

08053880490 کن فک ی‎ ০ 

“শরয়ী বিধিবিধান এবং ঈমান-আকীদা বিষয়ক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ¥ থেকে যা 
কিছু সহীহভাবে বর্ণিত সবই সত্য |... এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ £% থেকে সহীহ হাদীসে 
যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই বিশ্বাস করতে হবে ।”৮ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল বিষয়ের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও মূল 
ভিত্তি হলো কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস এবং এরপর সাহাবীগণের মত | আকীদা 
ও ফিকহের মৌলিক পার্থক্য হলো, ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, কিয়াস, যুক্তি বা 
আকলী দলীলের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে এর কোনো সুযোগ 
নেই। এক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের অনুসরণই একমাত্র করণীয় ١ কারণ 
ফিকহের বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল | রাসূলুল্লাহ GE) বা সাহাবীগণের যুগে ছিল না 
এমন কোনো নতুন বিষয়ে ফিকহী মত জানার প্রয়োজন হতে পারে | কিন্তু আকীদার 
বিষয়বস্তু মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, নবী-রাসূলগণ... ইত্যাদি । এগুলো 
অপরিবর্তনীয় । এক্ষেত্রে মুমিনের একমাত্র দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (88) ও সাহাবীগণের 
আকীদা জানা ও মানা ١ এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন: 
as شيبة‎ এ شيء‎ 05 A 09 .. بالقيّاس..‎ ৩৯৪ َس‎ 
050 لَهُ... فق مرك اله عر وجل‎ 0৮ لا شيئة لَه ولا‎ ০083 تَعَالَى‎ di 


১, সায়িদ নাইসাপূরী, আল-ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৯১। 
” তাহাৰী, ইমাম আবূ জাফর, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১০, ১৪ ١ 
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তাদের বিদআত বা RA সাথে না মিলে সে বক্তব্যকে তারা “মুতাশাবিহ' বা 
দ্র্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে | ... অথবা তারা এ 
বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করে এবং এরূপ বিকৃতিকে তারা 'ব্যাখ্যা' বলে আখ্যায়িত করে | 
এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কঠিনভাবে তাদের এ সকল কর্মের প্রতিবাদ 
করেছেন। আহনুস সুন্নাতের রীতি এই যে, কোনো ভাবেই তারা কুরআন বা সহীহ 
হাদীসের কোনো বক্তব্য পরিত্যাগ করেন না বা তার বাইরে যান না । কুরআন বা সহীহ 
হাদীসের মুকাবিলায় কোনো “আকলী দলীল’ বা কোনো ব্যক্তির বক্তব্য তারা পেশ করেন 
না। ইমাম তাহাবী এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন ।”** 
২. ৮. আকীদার উৎস: সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র 

এখানে আকীদার উৎস বিষয়ে সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের মূলনীতি এবং পাশাপাশি শীয়া-রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলা ও 
অন্যান্য বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর মূলনী : 


কুরআন-হাদীস বা ওহীর বাইরে আকীদার | আকীদার অন্যান্য নিশ্চিত উৎস আছে: 
জ্ঞান বা বিশ্বাসের কোনো নিশ্চিত উৎস | ইলহাম, ইলকা, কাশফ, ইলম লাদুনী, 


নেই | দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদি | 

২ | ওহীর সরল অর্থই ওহী ৷ এর ব্যাখ্যায় | মানবীয় তাফসীর-ব্যাখ্যাকে ওহীর মর্যাদা 
আলিমদের মতামত মানবীয় জ্ঞান-প্রসৃত | প্রদান এবং তাফসীরের নামে ওহীর সুস্পষ্ট 
কথা, তা ওহীর সমতুল্য নয় | অর্থ পরিত্যাগ ١ 


|৩ 1 হাদীস আকীদার উৎস ও ভিত্তি |__| হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার বা অবমূল্যায়ন । | 
[৪ | যাচাই পূৰ্বক শুধু বিশুদ্ধ হাদীস গহণ । যাচাই ছাড়া পছন্দমত হাদীস গ্রহণ । | 


ওহীকে ‘আকলী দলীল’ দিয়ে বিচার করে 
গ্রহণ বা বর্জন করা | 


কুরআন-হাদীস গ্রহণ বা ব্যাখ্যা করতে হবে | 


দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ-বর্জন করতে হবে | 
ওহী অনুধাবনে সাহাবীগণের অনুসরণ । 


২ ইবনু আবিল ইয্য হানাফী, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিষ্যাহ, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫ ل‎ 
১৬ 
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উম্মতের- বিশেষত সাহাবীগণের- ইজমা বা | শুধু স্বপক্ষের আলিমগণের একমত্যকে গুরুত্ব 


একমত্যকে গুরুত্ব দেওয়া | দেওয়া বা ইজমা বলে দাবি করা | 


প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকে মুসলিম সমাজে ইহুদী, খৃস্টান, পারশিয়ান ও 
হিন্দু Tog ও দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটে । এগুলোর প্রভাবে এ সকল ধর্ম থেকে আগত 
সুসলিমগণ এবং অন্যান্য অনেক মুসলিম আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করতে 
শুরু করেন এবং অনেকে মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনীয় বলে দাবি করতে 
থাকেন 1 এ সময়ে মুসলিম সমাজে এ বিষয়ে নিমের তিনটি মত বিদ্যমান ছিল: 

(১) মহান আল্লাহর বিশেষণের মানবীয়করণের মতবাদ 

(২) মহান আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার করার মতবাদ 

(৩) সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও মূলধারার ব্যাখ্যামুক্ত স্বীকৃতির মতবাদ 
৩. ১. তুলনাকারী মুশাবিবহা-মুজাস্সিমা মতবাদ 

মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারী এবং মুজাস্সিমা অর্থ দেহে বিশ্বাসী । এ মতবাদের 
অনুসারীগণ মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্ম মানুষেরই মত এবং তিনি মানুষের মত 
দেহধারী বলে বিশ্বাস করত | সাবাইয়া, বায়ানিয়্যা, মুগীরিয়্যাহ, হিশামিয়্যা ইত্যাদি 
শীয়া রাফিবী ফিরকার মানুষেরা এরূপ বিশ্বাস করতেন। প্রসিদ্ধ মুফাস্সির আবুল 
হাসান মুকাতিল ইবন সুলাইমান বালখী (১৫০ হি) এ মতের প্রচারক ছিলেন ৷ 
৩. ২. ব্যাখ্যা ও অস্বীকারের জাহত্রী-মুতাধিলী মতবাদ 

জা"দ ইবন দিরহাম (১১৮ হি) নামক একজন নতুন প্রজন্মের পারসিক 
মুসলিম মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে তাকে FE বলে দাবি করতে 
থাকেন । তার ছাত্র জাহম ইবন সাফওয়ান সামারকান্দী (১২৮ হি) | তিনি এ 
মতটিকে জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন এবং এর সাথে অনেক দর্শনভিত্তিক 
মতবাদ তিনি প্রচার করেন ! জাহমের মতবাদ নিম্নরূপ: 

(ক) বিশেষণের অস্বীকৃতি | তার মতে যে সকল বিশেষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য তা কখনো স্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে যে বিশেষণগুলো 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, 
যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা... ইত্যাদি | কাজেই এ কথা বলা যাবে না যে, 
মহান আল্লাহ দেখেন, শুনেন, কথা বলেন, দয়া করেন, ক্রোধান্থিত হন, তিনি 


২» বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২১৪-২১৬; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২০১-২২২। 
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আরশের উপরে অধিষ্ঠিত, তার হাত, চক্ষু বা মুখমণ্ডল বিদ্যমান, তাকে আখিরাতে 
দেখা যাবে... | কারণ এ সকল বিশেষণ আল্লাহর ক্ষেত্রে আরোপ করলে তার 
অতুলনীয়ত্ব নষ্ট হয় এবং তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। 

(খ) কুরআন সৃষ্ট । উপরের যুক্তির ভিত্তিতেই তিনি আল্লাহর কথার অনাদিত্ব 
অস্বীকার করতেন | তার মতে, আল্লাহর কালাম আল্লাহর সৃষ্টি | কাজেই কখনোই বলা 
যাবে না যে আল্লাহ কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ কথা সৃষ্টি করেছেন | 

(গ) আল্লাহ সর্বস্থানে | বিরোধীরা তাকে বলেন, কোনো বিশেষণই যখন আল্লাহর 
ক্ষেত্রে আরোপ করা যায় না তাহলে আমরা কিভাবে তাকে অনুভব করব? তিনি বলেন: 
আল্লাহ আত্মা বা বাতাসের মত, তিনি সর্বত্র বিরাজমান । সকল স্থানেই তিনি রয়েছেন । 

( মারিফাতই সব । তার মতে মারিফাত বা জ্ঞানই ঈমান এবং জাহালত বা 
অজ্ঞতা-ই কুফর | অন্তরে মারিফাত বা জ্ঞান এসে গেলে মুখে স্বীকারোক্তি বা কর্মের 
কোনো প্রয়োজন থাকে না । এটি মুরজিয়া মতের ভিত্তি । 

(ড) মানুষের অক্ষমতা | তিনি প্রচার করতেন যে, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা 
নেই। চাদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন 
ক্ষমতাহীন ভাবে কলের পুতুলের মত চলমান । 

(e) জান্নাত-জাহামামের বিলুপ্তি । তার মতে এগুলোর বিলুপ্তি ঘটবে Û 

এ সময়েই মুতাষিলী মতবাদের উত্তব হয় | ওয়াসিল ইবন আতা গাজ্জাল (৮০- 
১৩১ হি), আমর ইবন উবাইদ ইবন বাব (৮০-১৪৪ হি) এবং তাদের ছাত্রগণ এ মতের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন | জাহমীদের মত তারাও মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো অস্বীকার 
বা ব্যাখ্যা করতেন । তাদের বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহর সত্তার অতিরিক্ত কোনো অনাদি- 
অনন্ত বিশেষণ বা কর্ম (attribute) নেই | শুধু তার অস্তিত্ব ও সত্তাই অনাদি-অনন্ত | 
তার সকল কর্ম ও বিশেষণ তীর সৃষ্টি মাত্র । তাদের মতে, অনাদি-অন্ত হওয়াই মহান 
আল্লাহর মূল বিশেষণ । আল্লাহর কোনো বিশেষণকে অনাদি বিশ্বাস করার অর্থ একাধিক 
অনাদি সত্তায় বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর এ মূল বিশেষণে শরীক করা | 

এছাড়া তাদের মতে কুরআনে উল্লেখিত অধিকাংশ বিশেষণ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ 
করলে মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয় । আর মহান আল্লাহ অতুলনীয় | 
এজন্য এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা করা জরুরী | মহান আল্লাহকে জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ, 
দর্শন ইত্যাদি কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না । এ সকল বিশেষণ ব্যাখ্যা করতে 
হবে । বিভিন্নভাবে তারা ব্যাখ্যা করেছেন | কেউ বলেছেন: আল্লাহ জ্ঞানী অর্থ তিনি মুর্খ 
নন | কেউ বলেছেন: আল্লাহ্‌ জ্ঞানী অর্থ তার সত্তার নাম বা অংশ জ্ঞান... | 


২৯ যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা ৬/২৬-২৭; সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যা আল-কুবরা ১/৯৪; ড. আলী 
সাল্লাবী, উমার ইবন আব্দুল আযীয ৩/৪৪৮-৪৪৯; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃষ্ঠা ১৯৯ | 
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দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৪৪ 


আমরা আগেই বলেছি, তাদের মতে আকীদার সত্য জানার জন্য “আকল” 
(জ্ঞান-বুদ্ধি)-ই একমাত্র সুনিশ্চিত পথ । আকলের নির্দেশনা একীনী অর্থাৎ সুনিশ্চিত | 
পক্ষান্তরে ওহীর নির্দেশনা TA, অর্থাৎ অস্পষ্ট" । ওহীর নির্দেশনা যদি আকল-সম্মত হয় 
তাহলে তা গ্রহণ করতে হবে । আর যদি তা না হয় তাহলে তা ব্যাখ্যা করে প্রত্যাখ্যান 
করতে হবে তাদের মতে আকল প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ 'জিসম' বা দেহধারী 
নন । কাজেই কুরআন বা হাদীসে যে সকল বিশেষণ তাকে দেহবিশিষ্ট বলে মনে করায় 
সেগুলি ব্যাখ্যা করা বাধ্যতামূলক । যেমন মহান আল্লাহর হস্ত, চক্ষু, মুখমণ্ডল, কথা বলা, 
ক্রোধ, ভালবাসা, আরশে সমাসীন হওয়া, আখিরাতে তার দর্শন, ইত্যাদি বিশেষণ | 
তাদের মতে এগুলো বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা কুফর; কারণ এরূপ বিশ্বাসের অর্থই 
আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা এবং তাকে দেহ বিশিষ্ট বলে বিশ্বাস করা ।” 
৩. ৩. তুলনা-মুক্ত স্বীকৃতি: সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত 

এ দু প্রান্তিক ধারার মাঝে ছিলেন সাহাবীগণের অনুসারী মুলধারার তাবিয়ী ও 
তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ, ধারা “আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত” নামে পরিচিত | এ 
বিষয়ে তাদের মূলনীতি ছিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যে সকল বিশেষণ বা কর্ম 
উল্লেখ করা হয়েছে তা সবকিছু সরল অর্থে বিশ্বাস করা । যুক্তিতর্ক দিয়ে এগুলোর প্রকৃতি 
হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা ও এগুলোকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনা করা যেমন নিষিদ্ধ 
তেমনি সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হওয়ার ভয়ে এগুলো অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করাও নিষিদ্ধ । ° 

তাদের মতে গাইবী বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র নিশ্চিত উৎস ওহী | এক্ষেত্রে 
‘আকল’ বা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পূরক ও সহযোগী | ওহীর নিশ্চিত বক্তব্য এ সকল 
বিশেষণের কথা বলেছে এবং মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিতে এগুলো অবাস্তব, অযৌক্তিক 
বা অসম্ভব নয়। কাজেই এগুলো সরল অর্থে বিশ্বাস করা আবশ্যক । ব্যাখ্যার নামে 
এগুলোর বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা ওহী অস্বীকারের নামান্তর । ইমাম আযম এ 
পরিচ্ছেদে বিশেষণ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের এ আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন | 


৪. আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আযমের মত 
৪. ১. বিভ্রান্তদের স্বরূপ উন্মোচন 


ইমাম আযম বিভিন্ন বক্তব্যে মুতাযিলীগণের ইলম কালামের ভয়াবহতা, জাহমের 
TUL এবং মুকাতিলের তুলনা-তত্তব বিষয়ে সতর্ক করেছেন । তিনি বলতেন: 
أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل 00359 مشبه‎ 
ود‎ কাষী আব্দুল জাববার ইবনু আহমদ হামাযানী, শারহুল উসূলিল খামসা, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৯; আল- 
মুখতাসার ফী উসৃলিদ্দীন: রাসয়িনুল আদলি ওয়াত তাওহীদ, গামিদী, আহমদ আতিয়্যা, আল-ইমাম 
আল-বাইহাকী ওয়া মাওকিফুহু মিনাল ইলাহিয়্যাত, পৃষ্ঠা ১১২। 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৪৫ 


“পূর্ব দিক (ইরান-খুরাসান) থেকে দুটি অগবিত্র নোংরা মতবাদ আমাদের 
নিকট আগমন করেছে: (১) মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো অকার্যকরকারী জাহমের 
মতবাদ এবং (২) মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনাকারী মুকাতিলের মতবাদ ।” 

তিনি আরো বলতেন: 
لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس بابا إلى علم الكلام وقاتل الله جهم‎ 

بن صفوان ومقاتل بن سليمان هذا أفرط فى النفي وهذا أفرط فى التشبيه 

“আল্লাহ অভিশপ্ত করুন (মুতাযিলী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা-প্রচারক) আমর 
ইবন উবাইদকে; কারণ সে মানুষের জন্য ইলম কালামের দরজা খুলেছে; আল্লাহ 
ধ্বংস করুন জাহম ইবন সাফওয়ানকে ও মুকাতিল ইবন সুলাইমানকে; কারণ 
একজন অস্বীকারে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং অন্যজন তুলনায় সীমালজ্ঘন করেছে ।””২ 

ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ সায়িদ ইবন 
মুহাম্মাদ ইবন আহমদ নাইসাপৃরী (৩৪৩-৪৩২ হি) বলেন, জারূদ ইবন ইয়াধীদ বলেন: 
حتى قال: لا‎ পি سمعت أبا حنيفة- رضي الله عنه- 2098 نفى‎ 
شيءء وغضب على التنزيل» قال: فقال له الجارود: ما تقول أنت رحمك‎ 

الله؟ قال: এ‏ أقول كما قال الله تعالى في ALIS‏ وروي عن رسول الله % 

“আমি আবূ হানীফা (রা)-কে বলতে শুনলাম: জাহম (মহান আল্লাহর 
বিশেষণ) এমনভাবে অস্বীকার করল যে, সে বলল: (মহান আল্লাহ) কিছুই নন | আর 
সে কুরআনের উপরেও বিরক্ত-ক্রোধাশ্থিত 1 জারূদ বলেন, আমি বললাম: আল্লাহ 
আপনাকে রহম করুন, আপনার মত কী? তিনি বলেন: আমি তাই বলি যা মহান 
আল্লাহ কুরআনে বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (8) থেকে বর্ণিত হয়েছে ।”** 

৪. ২. আল্লাহর গুণাবলির অস্তিত্ব ও অতুলনীয়ত্ব 

এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃত “আল-ফিকহুল আকবার'-এর বক্তব্যে আমরা 
দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: 

“তার সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির 
কোনো কিছুর মত নন। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান রয়েছেন তার 
নামসমূহ এবং তার যাতী সেত্তীয়) ও ফি'লী কের্মীয়) সিফাতসমূহ-সহ। 


= খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/১৬৪; আইনী, মাগানীল আখইয়ার ৫/৮২ | 
৬ খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ ১৩/৩৮২; কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ ১/৩১ 
সায়িদ নাইসাপূরী, আল-ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩ | 
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মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের মূল বিভ্রান্তি ছিল মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো 
শব্দগতভাবে মানবীয় বা সৃষ্টিজগতের বিশেষণের মত প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে সৃষ্টির 
মত এবং তার গুণাবলিকে সৃষ্টির মত বলে দাবি করা ١ এভাবে তারা মহান আল্লাহর 
বিশেষণগুলো বিশ্বাস করার নামে তার “অতুনীয়তব' অবিশ্বাস করেছে। অপরপক্ষে 
জাহমিয়া-মুতাধিলা সম্প্রদায়ের মূল বিভ্রান্তি ছিল সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হওয়ার অজুহাতে 
আল্লাহর বিশেষণ ব্যাখ্যার নামে অস্বীকার করা | তাদের মতে মহান আল্লাহর কোনো 
বিশেষণ স্বীকার করার অর্থই তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা । জ্ঞান, ক্ষমতা, কথা, শ্রবণ, 
দর্শন, হস্ত, মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদির অধিকারী হওয়া, আরশে সমাসীন হওয়া ইত্যাদি 
সবই মানবীয় বা সৃষ্টজগতের বিশেষণ ৷ মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে এ সকল বিশেষণে 
বিশেষিত করা যায়। মহান আল্লাহর এরূপ বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে তাকে 
তার সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয় | যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, “কোনো কিছুই তার সাথে 
তুলনীয় নয়” সেহেতু আল্লাহর ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষণ আরোপ করা যাবে না | কুরআন- 
হাদীসের কোনো কথা দ্বারা এরূপ বিশেষণ বুঝা গেলে তা ব্যাখ্যা করতে হবে । এভাবে 
তারা “অতুলনীয়তৃ” প্রমাণের নামে বিশেষণগুলো অস্বীকার করেছে। 

পক্ষান্তরে সাহাবীগণ এবং মূলধারার তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মূলনীতি ছিল 
কুরআন ও হাদীসে মহান আল্লাহর যত বিশেষণ ও কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা 
সবই সরল অর্থে বিশ্বাস করা । সৃষ্টির সাথে তুলনার অজুহাতে আল্লাহর কোনো বিশেষণ 
ব্যাখ্যা বা অস্বীকার করা যাবে না | বরং বিশেষণকে সরল অর্থে বিশ্বাস করে তুলনাকে 
অস্বীকার করতে হবে | আল্লাহ বলেছেন যে, কোনো কিছুই তার তুলনীয় নয় । আবার 
তিনিই সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এ সকল বিশেষণ তার নিজের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। 
মুমিনের দায়িত্ব আল্লাহর অতুলনীয়ত্‌ ও তার বিশেষণ উভয়কে সমানভাবে বিশ্বাস করা | 

মুশাব্বিহা ও জাহমী-মুতাধিলীদের বিশ্বাস দীনের মধ্যে উদ্ভাবিত ‘বিদআত’ ও 
কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীত । সাহাবী-তাবিয়ীগণ কখনো কোনো 
বিশেষণকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করেন নি এবং তুলনার অজুহাতে কোনো বিশেষণকে 
ব্যাখ্যা করেন নি । কখনো জিজ্ঞাসিত হলে এরূপ ব্যাখ্যার কঠোর বিরোধিতা করেছেন | 

এ সকল ‘বিদআত’ থেকে উম্মাতকে রক্ষা করার জন্য ইমাম আবু হানীফা 
আল্লাহর সিফাত (বিশেষণ) বিষয়ক মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন | তার উপরের বক্তব্য 
থেকে আমরা জানছি যে, আল্লাহর বিশেষণের ‘অতুলনীয়ত্ব' ও ‘অস্তিত্ব’ সমানভাবে 
বিশ্বাস করতে হবে । উভয় বিষয়কে মেনে নেওয়া ‘আকল’ বা জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির সাথে 
সাংঘর্ষিক নয় । ইমাম আবু হানীফা বিষয়টি পরবর্তীতে আরো ব্যাখ্যা করবেন | 
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تاا PE‏ املكف وده يوس ي اة الان ০০) ১১৪, বিবি‏ 
ও ৪৮‏ وهاه 31 ৭৯৭‏ ألم 55 od‏ قول الله: 59 احق 
ও (558 Las 0490 494 ৮ ৭9৯‏ مَا 00433 

" “তাওহীদ বা আকীদা কিয়াস দ্বারা শেখা যায় না। .... কারণ কিয়াস তো 
চলে এমন বিষয়ে যার তুলনা ও নমুনা আছে | আর মহান মহাপবিত্র আল্লাহর তো 
কোনো তুলনাও নেই এবং নমুনাও নেই | মহান আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন 
যে তুমি অনুসরণ করবে, শুনবে ও আনুগত্য করবে । যদি উম্মাতকে তাওহীদ সন্ধান 
ও ঈমান অর্জনের জন্য নিজস্ব মত, কিয়াস ও পছন্দের সুযোগ দেওয়া হয় তবে 
সবাই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে ৷ তুমি কি শুন নি? মহান আল্লাহ বলেছেন: “সত্য যদি এদের 
মতামত-পছন্দের অনুগত হতো তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং 
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু ।”* কাজেই এ আয়াতের তাফসীর ভাল করে 


বস্তুত কিয়াস, ইজতিহাদ, আলিমগণের মত, যুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্র ইলমুল 
ফিকহ। গাইব বা আকীদার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনাকে আক্ষরিকভাবে 
বিশ্বাস করাই নিরাপত্তার একমাত্র পথ | নিজের পছন্দ, বুদ্ধি বা অন্যের মতের উপর 
নির্ভর করে ওহীর বক্তব্যের সহজ অর্থকে ব্যাখ্যা করে ঘুরানো বিভ্রান্তির দরজা খুলে 
দেয়। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, ইমাম আবূ হানীফা এরূপ ব্যাখ্যার কঠোর 
প্রতিবাদ করেছেন । সকল ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যের স্বাভাবিক আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ 
করতে ও ব্যাখ্যার নামে আক্ষরিক অর্থ বাতিল করতে নিষেধ করেছেন। হানাফী 
মাযহাবের ইমাম-্রয় ও আহনুস সুন্নাতের মূলনীতি উল্লেখ করে ইমাম তাহাবী বলেন: 
ما سم‎ 55 এড 0 রে لا تذخل في ذلك متأولين 405 ولا متو‎ 


في دينه 5১591‏ لله عر وجل ولرمئوله #. 

“আমরা আমাদের রায়, মত বা ইজতিহাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করে বা আমাদের 

পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে এ বিষয়ে প্রবেশ করি না। কারণ দীনের বিষয় 

মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের (3%) উপর পরিপূর্ণভাবে ন্যস্ত না করা পর্যন্ত কেউই 
নিজের দীনকে নিরাপদ করতে পারবে না।”৯ 


২২ সূরা (২৩) Re: ৭১ আয়াত | 
২০ ইবন মানদাহ, আত-তাওহীদ ৩/৩০৪-৩০৬; যাকারিয়্যা, আশ-শিরক ১/৮৬-৮৮ । 
২১ ইমাম তাহাবী, আল-আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১০। 
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এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী হানাফী ‘আল-ফিকলহুল আকবার' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় 
বলেন: “আমাদের রবব মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদ বা দীনের ভিত্তির বিষয়ে 
অমুকের মত, তমুকের অনুভূতি, কারো পছন্দ বা কারো আবেগ-চিস্তার মুখাপেক্ষী 
করেন নি। (এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর বাইরে কোনো কিছুরই প্রয়োজন আমাদের 
নেই ৷) এজন্য আমরা দেখি যে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ-এর ব্যতিক্রম করেছেন তারা 
মতভেদ ও দ্বিধার মধ্যে নিপতিত হয়েছেন | আল্লাহ বলেছেন: 
دينا‎ DL 4 ০৯০০১ ৪০5 295 cial, دينكم‎ Hl আর 

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার 
অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম ।”২ 

কাজেই দীনকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে আর 
কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই | আর আল্লাহ বলেছেন: | 

HI‏ يَكَفهم এ‏ أنزلنا ০০‏ الْكِتاب এ‏ عَلَيْهمْ 

“তাদের জন্য কি এ-ই যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল 
করেছি যা তাদের উপর পঠিত হয়?”২ 

আল্লাহ ET রর 2 32 2 রে 

وما أتاكمٌ الرسُول 59১5৪‏ 03 نهاكم 2০‏ فانتهُوا 

“রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা 
নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক 1” 

আমরা দেখেছি, ইমাম তাহাবী বলেছেন: “শরীয়ত ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ % 
থেকে সহীহভাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সত্য” ইমাম তাহাবীর এ কথার 
মূলনীতি এই যে, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে তারা তাদের বিদআতের মানদণ্ডে 
অথবা যাকে তারা “আকলী' বা “বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল' ও 'যুক্তি' বলে কল্পনা করে তার 
মানদণ্ডে বিচার করে ৷ যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের বিদআত বা “যুক্তির সাথে 
মিলে যায় তবে তারা সে বক্তব্যটিকে “মুহকাম" বা ছ্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট বলে দাবি করে, তা 
গ্রহণ করে এবং তাকে দলীল হিসেবে পেশ করে । আর কুরআন-হাদীসের যে বক্তব্য 


২ সূরা (৫) মায়িদা: ৩ আয়াত ৷ 
o সূরা (২৯) আনকাবৃত, ৫১ আয়াত | 
২ সূরা হাশর ৭ আয়াত | 
২৫ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৩। 
২ তাহাবী, ইমাম আবূ জাফর, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৪ 1 
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৪. ৩. আল্লাহর যাতী ও ফি'লী বিশেষণ 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেছেন: “তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল 
বিদ্যমান তীর নামসমূহ এবং তার যাতী সেতীয়) ও ফি'লী কের্মীয়) সিফাতসমূহ 
(বিশেষণসমূহ)-সহ। তাঁর OF বিশেষণসমূহ: হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), 
ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম’ (শ্রবণ), বাসার (দর্শন) ও ইরাদা (ইচ্ছা) | আর 
তার ফি'লী সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিযৃক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, 
উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ | 
পরবর্তী আলিমগণ বিভিন্নভাবে এগুলোকে ভাগ করেছেন । আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ 
এগুলোকে দু ভাগে ভাগ করেছেন: TOF ও FAY | আধুনিক গবেষকগণ নিশ্চিত 
করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফাই সর্বপ্রথম এ শ্রেণী বিন্যাস করেন |" 

‘যাত’ (الذات)‎ শব্দটির অর্থ self: সত্তা, স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, অহং ইত্যাদি । “যাতী 
সিফাত' অর্থ সত্তীয় বিশেষণ 1 মহান আল্লাহর যে সকল সিফাত বা বিশেষণ তাঁর সত্তার 
সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ও চিরস্তনরূপে বিদ্যমান সেগুলিকে যাতী সিফাত বা সত্তাগত 
বিশেষণ (Attributes of essence) বলা হয় ١ FFT (০.৫) শব্দটির অর্থ ক্রিয়া বা 
কর্ম (action, work, performance, doing) ı A সিফাত অর্থ কর্মীয় বিশেষণ বা 
কর্মগত বিশেষণ 1 মহান আল্লাহর যে সকল সিফাত বা বিশেষণ তার ইচ্ছায় কর্মে 
পরিণত হয় সেগুলি ফি'লী সিফাত বা কর্মগত বিশেষণ 1৩ 

ইমাম আযম এখানে ৭টি যাতী সিফাত উল্লেখ করেছেন: (১) হায়াত (জীবন), 
(২) কুদরাত (ক্ষমতা), (৩) ইলম (জ্ঞান), (8) কালাম (কথা), (৫) সাম!’ (শ্রবণ), (৬) 
বাসার (দর্শন) ও (৭) ইরাদা (ইচ্ছা) । আমরা দেখব যে, তিনি তার “আল- ফিকহুল 
আকবার’ ও “আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে অন্যান্য যে সকল যাতী সিফাত উল্লেখ 
করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে: (৮) উলুও (44) অর্থাৎ উ্ধ্বতৃ বা উর্দ্ধে অবস্থান, (৯) 
ইয়াদ (১): হস্ত, (১০) আল-ওয়াজহ (৯4): মুখমণ্ডল ও (১১) নাফস (১4): সত্তা | 

ইমাম আযম এখানে ৫টি ফি'লী সিফাত উল্লেখ করেছেন: (১) সৃষ্টি করা, (২) 
রিযৃক প্রদান করা, (৩) নবসৃষ্টি করা, (8) উদ্ভাবন করা ও (৫) তৈরি করা । পরবর্তী 
আলোচনায় আমরা দেখব যে, তিনি তার বিভিন্ন বইয়ে আরো যে সকল ফি'লী সিফাত 
উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে: (৬) ইসতিওয়া (৮৬৮) বা আরশের উপর 


* ড. আলী সামী নাশৃশার, নাশআতুত তাফকীরিল ফালসাফী, ১/২৩২; আহমদ আতিয়্যাহ গাষিদী, ইমাম 
বাইহাকী ওয়া মাওকিফুহু মিনাল ইলাহিয়্যাত, পৃ. ১৮৪ | | 

* বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, খণ্ড ১, পৃষ্টা ২৭৬-২৭৭; মুহাম্মাদ ইবনু খালীফা তামীমী, আস- 
সিফাতুল ইলাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬ ١ 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৪৮ 


অধিষ্ঠিত হওয়া, (৭) TIFT (4458) বা অবতরণ করা, (৮) গাদাব (=) বা ক্রোধ, 
(৯) রিদা (৮০১৪) সন্তুষ্টি, (১০) মহব্বত (৯4) ভালবাসা, ইত্যাদি | পরবর্তীতে 
আমরা এ সকল সিফাত বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ | 

আমরা সহজেই যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী কের্মীয়) বিশেষণের পার্থক্য বুঝতে 
পারি । কর্মীয় বিশেষণগুলো মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, 
রিষক দেন, আরশে অধিষ্ঠিত হন, অবতরণ করেন, ক্রোধান্বিত হন, সন্তুষ্ট হন বা 
ভালবাসেন । এগুলো বিশেষণ হিসেবে অনাদি ও চিরন্তন, কিন্তু তার ইচ্ছায় কর্মে 
পরিণত হয় নতুনভাবে | এগুলো তার পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে | তিনি 
কখনো ক্রোধাস্থিত হতে পারেন এবং কখনো ক্রোধমুক্ত থাকতে পারেন | 

পক্ষান্তরে যাতী বা সত্তীয় বিশেষণ RY নয় । এগুলি কখনোই তার পবিত্র সত্তা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। আমরা বলতে পারি যে, মহান আল্লাহ যখন ইচ্ছা ক্রোধাম্বিত হন 
এবং যখন ইচ্ছা ক্রোধ বিহীন থাকেন । কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে, তিনি যখন ইচ্ছা 
ক্ষমতাবান হন এবং যখন ইচ্ছা ক্ষমতাহীন হন । সকল বিশেষণই এরূপ | 

কিছু বিশেষণ “যাতী” (সত্তীয়) এবং “ফি'লী' (কর্মীয়) হতে পারে, যেমন 
মহান আল্লাহর কালাম বা কথার বিশেষণ | 
৪. ৪. আল্লাহর বিশেষণ অনাদি, চিরস্তন ও 8 

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন: “তিনি তার গুণাবলি এবং 
নামসমূহ-সহ অনাদি-রূপে বিদ্যমান | তার নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব 
বা পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি অনাদিকাল থেকেই তার জ্ঞানে জ্ঞানী এবং জ্ঞান 
অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ । তিনি অনাদিকাল থেকেই ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতা 
অনাদিকাল থেকেই তার বিশেষণ । তিনি অনাদিকাল থেকেই তার কথায় কথা বলেন 
এবং কথা অনাদিকাল থেকেই তার বিশেষণ । তিনি অনাদিকাল থেকেই সৃষ্টিকর্তা 
এবং সৃষ্টি করা অনাদিকাল থেকেই তীর বিশেষণ । তিনি অনাদিকাল থেকেই তার 
কর্মে কর্মী, কর্ম অনাদিকাল থেকে তার বিশেষণ । আল্লাহ তার কর্ম দিয়ে যা সৃষ্টি 
করেন তা সৃষ্ট, তবে আল্লাহর কর্ম সৃষ্ট নয়। তার সিফাত বা বিশেষণাবলি অনাদি | 
কোনো বিশেষণই নতুন বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর কোনো সিফাত বা 
বিশেষণ সৃষ্ট অথবা নতুন, অথবা এ বিষয়ে সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, অথবা এ 
বিষয়ে সে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি ঈমানবিহীন কাফির |” 
আরেকটি দিক এগুলোর অনাদিত্বে বিশ্বাস করা । সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও মূলধারার 
মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ অনাদিকাল থেকেই তার সকল বিশেষণে 
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বিশেষায়িত । তিনি সকল বিশেষণসহই অনাদি ও চিরন্তন । তিনি অনাদিকাল থেকেই 
তার সকল নাম ও বিশেষণ নিয়ে বিদ্যমান, তবে তার নাম ও গুণাবলি সৃষ্টির কাছে 
প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে ١ 

পক্ষান্তরে মুতাযিলী ও জাহমীগণ যেহেতু মহান আল্লাহর সত্তার অতিরিক্ত কোনো 
অনাদি-অনস্ত বা চিরন্তন গুণ আছে বলে স্বীকার করতেন না সেহেতু তারা দাবি করতেন 
যে, মহান আল্লাহর যে সকল বিশেষণ কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি মূলত 
তার সৃষ্ট “মাখলুক' মাত্র, তার নিজস্ব কোনো চিরন্তন বিশেষণ নয় । অনাদিকালে তার 
কোনো ‘বিশেষণ’ ছিল না। যখন তিনি সৃষ্টি করলেন তখন তার জন্য সৃষ্টিকর্তা’ নামক 
বিশেষণটি জন্ম নিল। “সৃষ্টিকর্তা নামটি তখন থেকে তার জন্য প্রযোজ্য ١ এ নামটি 
তারই একটি সৃষ্টি মাত্র । “কথা বলা’ অনাদিকাল থেকে তার 'বিশেষণ' নয়; অনাদিকালে 
তিনি Fee ছিলেন | তিনি যখন শ্রবণের মত প্রাণী সৃষ্টি করলেন তখন তিনি কথা সৃষ্টি 
করলেন এবং তার কথা তারা শুনলো | কথা তার বিশেষণ নয়, তার সৃষ্টি মাত্র । তার 
সকল বিশেষণই তারা এভাবে ব্যাখ্যা করেন | তারা দাবি করেন যে, মহান আল্লাহর 
কোনো অনাদি 5757 বিশেষণ নেই; তার নাম ও বিশেষণগুলো পরবর্তীকালে সৃষ্ট | 

তাদের এরূপ বিশ্বাসের একটি বড় কারণ ছিল গ্রীক দর্শনভিত্তিক থৃস্টধর্মীয় 
বিশ্বাস । মহান আল্লাহ ঈসা আ)-কে তার ‘বাক্য’ বলে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ 
পিতামাতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ভাবে তাকে সৃষ্টি না করে তিনি তাকে 
কুন’ ৰা হও" বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, আল্লাহর 
‘কালিমা’ অর্থাৎ কথা বা বাক্য যেহেতু তার অনাদি বিশেষণ, সেহেতু ঈসা (আ) 
আল্লাহর মতই অনাদি ও চিরন্তন | তিনি অনাদিকাল থেকে আল্লাহর সাথে বিরাজমান 
ছিলেন এবং মানব রূপ ধারণ করে বা মানব রূপের সাথে মিশ্রিত হয়ে পৃথিবীতে 
আগমন করেন । মুসলিমগণ যখন গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন শুরু করেন তার আগেই খৃস্টান 
পণ্ডিতগণ তাদের এ উদ্ভট আকীদা theory of Logos বা TTY” নামে গ্রীক 
দর্শনের সাথে মিশ্রিত করেছেন । মুতাধিলী পণ্ডিতগণ মহান আল্লাহর সাথে শিরকের 
এ পথ বন্ধ করার জন্য দার্শনিক যুক্তিতর্ক দিয়েই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন যে, 
মহান আল্লাহর কোনো বিশেষণই অনাদি বা চিরন্তন নয়, বরং সবই তার সৃষ্টি | 

তাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, বাস্তবে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হন। 
তারা ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে একটি ‘বিদআত’ বা নব-উত্ভাবিত বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ 
ঘটান যা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বিশ্বাসের মধ্যে ছিল না। সর্বোপরি এরূপ 
বিশ্বাস কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক | মহান আল্লাহর 
বিশেষণকে সৃষ্ট বলে দাবি করার অর্থ তার অনাদি-অনস্ত ও চিরন্তন পূর্ণতাকে 
অস্বীকার করা | মহান আল্লাহ তার সকল বিশেষণ ও কর্মসহ অনাদি ও চিরন্তন | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৫০ 


আর তিনি তাঁর বিশেষণ বা কর্মের দ্বারা যা সৃষ্টি করেন তা সৃষ্ট । কাজেই মহান 
আল্লাহর ‘কালিমা’ বা বাক্য অনাদি হলেও বাক্য দ্বারা সৃষ্ট ঈসা (আ) অনাদি নন। 
বিষয়টি এভাবে অনুধাবন করলেই মহান আল্লাহর চিরন্তন পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি 
একাধিক অনাদি সত্তায় বিশ্বাসের শিরক অপনোদন হয় | 

লক্ষণীয় যে, গ্রীক দর্শনের অনুপ্রবেশই খৃস্টধর্মকে বিকৃত করে। সাধু পলের 
উদ্ভাবিত দর্শনভিত্তিক এ আকীদা বাদ দিয়ে যদি খৃস্টানগণ প্রচলিত চার ইঞ্জিলের মধ্যে 
বিদ্যমান মহান আল্লাহর বক্তব্য ও ঈসা মাসীহের বক্তব্যের কাছে আত্মসমর্পন করতেন 
তবে তারাও এ সকল শিরক থেকে রক্ষা পেতেন । বর্তমানে প্রচলিত ও বহুভাবে বিকৃত 
চার-ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান এ সকল বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ঈসা মাসীহ 
আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, তিনি আল্লাহর বান্দা । আল্লাহর অবতার বা আল্লাহর কোনো 
বিশেষণের দেহরূপ হওয়া তো অনেক দূরের কথা, কোনো গাইবী ইলম বা মানুষকে 
মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই । ঈসা মাসীহের নামে অতিভক্তিতে মুক্তি মিলবে না, 
বরং তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস ও শরীয়ত পালনই মুক্তির একমাত্র পথ * 
৫. আল্লাহর কালাম বা কথা 

জাহমী-মৃতাযিলীগণ আল্লাহর কথাকে সৃষ্ট বলে দাবি করতেন | তারা বলতেন, 
আল্লাহ কথা বলেন না, তিনি কথা সৃষ্টি করেন | কুরআনও আল্লাহর একটি সৃষ্টি । কথা 
বলা সৃষ্টির কর্ম । আল্লাহ কথা বলেন বললে তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। 
আল্লাহ বলেছেন “কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় TI, কাজেই তিনি কথা বলেন 
বলে বিশ্বাসকারী কুরআনের এ আয়াত অবিশ্বাস করার কারণে কাফির বলে গণ্য | 

কুরআনে বারবার ছ্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহর কথা বলার বিষয়টি উল্লেখ করা 
হয়েছে । আল্লাহ নিজের বিষয়ে বা তার রাসূল (৯) তার বিষয়ে যে বিশেষণ উল্লেখ 
করেছেন তা আল্লাহর পবিত্রতার অজুহাতে ব্যাখ্যা করে বাতিল করার অর্থ আল্লাহ বা 
তার রাসূলের (3%) কথা অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করা এবং নিজেকে তাদের চেয়েও 
বুদ্ধিমান ও ধার্মিক বলে দাবি করা । আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের বিশেষণটি যেমন কুরআন 
থেকে জানা যায়, তেমনি তার কথা বলার বিশেষণটিও কুরআন থেকে জানা যায় | 
কোনো একটিকে গ্রহণ করতে অন্যটিকে ব্যাখ্যা করে বাতিল করার অর্থ নিজের বুদ্ধিকে 
ওহী গ্রহণ বা বর্জনের মানদণ্ড বানানো | আর এটিই বিভ্রান্তির কারণ | 

এজন্য মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ একমত যে, ‘কালাম’ বা “কথা বলা' আল্লাহর 
অনাদি বিশেষণসমূহের একটি । কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তা সৃষ্ট নয়, বরং তা 


ও» বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার TTT জাহাঙ্গীর, কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম | 
°" সূরা (৪২) শূরাঃ ১১ আয়াত | 
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সৃষ্টার একটি বিশেষণ । আমরা দেখেছি, এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: 

কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, মুসহাফগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ, হৃদয়গুলোর 
মধ্যে সংরক্ষিত, জিহ্বাসমূহ ছারা পঠিত এবং রাসুলুল্লাহ %%-এর উপরে অবতীর্ণ | 
কুরআন পাঠে আমাদের জিহ্বার উচ্চারণ সৃষ্ট, কুরআনের জন্য আমাদের লিখনি সৃষ্ট, 
আমাদের পাঠ সৃষ্ট, কিন্তু কুরআন সৃষ্ট নয় । মহান আল্লাহ কুরআনের মধ্যে মূসা (আ) 
ও অন্যান্য নবী (আ) থেকে এবং ফিরাউন এবং ইবলীস থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা 
সবই আল্লাহর কালাম (কথা), তাদের বিষয়ে সংবাদ হিসেবে | আল্লাহর কথা সৃষ্ট নয়, 
মূসা আ) ও অন্য সকল মাখলুকের কথা সৃষ্ট । কুরআন আল্লাহর কথা কাজেই তা 
অনাদি, মাথলুকগণের কথা সেরূপ নয় । মুসা (আ) আল্লাহর কথা শুনেছিলেন, যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “মুসার সাথে আল্লাহ প্রকৃত বাক্যালাপ করেছিলেন”” মূসা 
(আ)-এর সাথে কথা বলার আগেই- অনাদিকাল থেকেই- মহান আল্লাহ তার কালাম 
বা কথার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন, যেমন সৃষ্ট জগত সৃষ্টি করার পূর্বেই- অনাদিকাল 
থেকেই- তিনি সৃষ্টিকর্তার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন । “কোনো কিছুই তার সাথে 
তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টী ।”* যখন তিনি মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেন 
তখন তিনি তার সেই অনাদি বিশেষণ কথার বিশেষণ দ্বারা কথা বলেন। তার সকল 
বিশেষণই মাখলুকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের বিশেষণের ব্যতিক্রম | তিনি জানেন, তবে 
তার জানা আমাদের জানার মত নয় | তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তীর ক্ষমতা আমাদের 
ক্ষমতার মত নয় | তিনি দেখেন, তবে তার দেখা আমাদের দেখার মত নয় | তিনি 
কথা বলেন, তবে তার কথা বলা আমাদের কথা বলার মত নয় | তিনি শুনেন, তবে 
তার শোনা আমাদের শোনার মত নয় | আমরা বাগযন্ত্র ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি, 
আর মহান আল্লাহ TY এবং অক্ষর ছাড়াই কথা বলেন । অক্ষরগুলি সৃষ্ট | আর 
আল্লাহর কথা (কালাম) সৃষ্ট নয় ।” 

এখানে তিনি যে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: 

(১) কুরআন আল্লাহর কালাম, যা তিনি রাসূলুল্লাহ (8)-এর উপর অবতীর্ণ 
করেন । কুরআন “মুসহাফ” বা গ্রন্থ্রূপ কুরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ, মুমিনদের অন্তরে 
মুখস্ত এবং মুমিনদের জিহ্বা দ্বারা পঠিত | 

(২) কুরআন পাঠকারীর পাঠ বা উচ্চারণ তার নিজের কর্ম এবং তা মানবীয় 
কর্ম হিসেবে আল্লাহর সৃষ্ট । তবে কুরআন অনাদি ও অসৃষ্ট | 


ও সূরা (8) নিসা: ১৬৪ আয়াত | 
৭ সূরা (৪২) শূরা: ১১ আয়াত । 
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(৩) কুরআনে অনেক মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে । এ 
সকল সৃষ্টি যে কথা পৃথিবীতে বলেছিলেন তা সৃষ্টির বক্তব্য হিসেবে সৃষ্ট | তবে মহান 
আল্লাহ তার অনাদি বিশেষণে তাদের বিষয়ে যা বলেছেন তা সবই তার অনাদি 
বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত | 

(8) মহান আল্লাহ তার নবী মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেন এবং সে কথা 
মূসা (আ) শ্রবণ করেন। 

(৫) আল্লাহর সকল বিশেষণই মাখলুকের বিশেষণের ব্যতিক্রম ও অতুলনীয় | 
এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: 

29 القرآن SE‏ الله ৬‏ بدأ ১৪‏ 285 قولا 939 ০০‏ رمئوله ৮১১‏ 
হও‏ المُؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه DS‏ الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق 
,259 بسر ৩৪৯‏ قال এনে পা‏ سقر". Cl‏ 3 الله Ks‏ لمن قال: 'إن 

هذا إلا قول এ‏ وأيقنا أن قول خالق ১০‏ ولا ৪‏ قول البشر. 

“আর নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর কথা | কোনোরূপ স্বরূপ বা কিরূপ নির্ণয় 
ব্যতিরেকে কথা হিসেবে তার থেকেই প্রকাশিত ও উদ্ভূত, তিনি তা তার রাসূল (8)-এর 
উপরে ওহীরূপে অবতীর্ণ করেছেন৷ আর মুমিনগণ তা সুনিশ্চিত সত্যরূপে বিশ্বাস ও 
গ্রহণ করেছেন এবং তারা সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেছেন যে, তা প্রকৃত ও আক্ষরিক অর্থেই 
আল্লাহর কালাম | তা সৃষ্টির কথার মত সৃষ্ট নয় | কাজেই যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে তা 
মানুষের কথা, সে কাফির । আর এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন এবং জাহান্নামের 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন । তিনি বলেছেন: “অচিরেই আমি তাকে সাকার-জাহান্নামে 
প্রবিষ্ট করব’ । যে ব্যক্তি কুরআনের বিষয়ে বলে যে “এটি মানুষের কথা মাত্র’ ° আল্লাহ 
তার এ পরিণতির কথা বলেছেন। এ থেকে আমরা জানলাম ও সুদৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত 
হলাম যে, কুরআন মানুষের কথা নয়, মানুষের স্রষ্টার কথা ।”” 

ইমাম তাহাবী আরো বলেন: 
ولا نماري في دين الله. ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه‎ dl ولا نخوض في‎ 
كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله‎ 


৪০ সূরা (৭৪) WPT: ২৫ ও ২৬ আয়াত | 
এ তাহাবী, ইমাম আবূ জাফর, আল-আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৯। 
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عليه وعلى آله وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا 
نقول بخلقه» ولا نخالف جماعة المسلمين... ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. 
“আমরা আল্লাহ্‌র সত্ত্বা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। আমরা‏ 
পবিত্র কুরআনে ব্যাপারে কোন বিতর্ক-বাদানুবাদে জড়িত হই না | আমরা একথার সাক্ষ্য‏ 
প্রদান করি যে, তা নিখিল বিশ্বের প্রভু প্রতিপালকের বাণী, রূহুল আমীন জিবরাঈল (আ)‏ 
তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন | অতঃপর তিনি নবীদের নেতা মুহাম্মদ %-কে তা শিক্ষা‏ 
দিয়েছেন ١ কুরআন মহান আল্লাহর কালাম | সৃষ্টিজগতের কোন কালাম এর সমকক্ষ‏ 
হতে পারে না। “কুরআন সৃষ্ট” এমন মন্তব্য আমরা করি না এবং আমরা এ ব্যাপারে‏ 
মুসলিম জামা'আতের বিরুদ্ধাচারণ করি না। ... যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট সে‏ 
সম্বন্ধে আমরা বলি: “আল্লাহই এ বিষয়ে সর্বাধিক জানেন ৷”‏ 


৬. আল্লাহর হস্ত, মুখমণ্ডল, সত্তা, ক্রোধ, IS 

এ পরিচ্ছেদের শুরুতে ইমাম আযমের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে: “তিনি 
“শাইউন': ‘বস্তু’ বা “বিদ্যমান অস্তিত্ব’, তবে অন্য কোনো সৃষ্ট ‘বস্তু’ বা ‘বিদ্যমান 
বিষয়ের’ মত তিনি নন। তার “শাইউন'- ‘বস্তু’ হওয়ার অর্থ তিনি বিদ্যমান অস্তিত্ব, 
কোনো দেহ, কোনো জাওহার (মৌল উপাদান) এবং কোনো “আরায' (অমৌল 
উপাদান) ব্যতিরেকেই । তার কোনো সীমা নেই, বিপরীত নেই, সমকক্ষ নেই, তুলনা 
নেই। “অতএব তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।” তার ইয়াদ (হাত) 
আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলো 
উল্লেখ করেছেন | কুরআনে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, 
নফস ইত্যাদি সবই তীর বিশেষণ, কোনো “ম্বরূপ" বা প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে | এ 
কথা বলা যাবে না যে, তার হাত অর্থ তার ক্ষমতা অথবা তার নিয়ামত | কারণ এরূপ 
ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর বিশেষণ বাতিল করা | এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও 
মু'তাষিলা সম্প্রদায়ের রীতি | বরং তার হাত তার বিশেষণ, কোনো স্বরূপ বা প্রকৃতি 
নির্ণয় ব্যতিরেকে | তার ক্রোধ এবং তার সন্তুষ্টি তার দুটি বিশেষণ, আল্লাহর অন্যান্য 
বিশেষণের মতই, কোনো ‘কাইফ’ বা “কিভাবে প্রশ্ন করা ছাড়াই ।” 

এ বক্তব্যে তিনি মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের নিস্লোক্ত মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন: 


£২ প্রাণ, পৃষ্ঠা ৬৩ ও পৃষ্ঠা ৮২। 
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৭. আল্লাহর সিফাত: অস্তিত্ব, স্বরূপ ও তুলনা 

আল্লাহর বিশেষণসমূহের বিষয়ে মুশাবিবহা ও জাহমী সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতার 
বিষয় আমরা জেনেছি। মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের যুক্তি নিম্নরূপ: (১) কুরআন-হাদীসের 
বক্তব্য অনুসারে মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, অবস্থান, হস্ত, চক্ষু, মুখমণ্ডল ইত্যাদি 
বিদ্যমান । (২) মানুষের মধ্যেও এগুলো বিদ্যমান (৩) এ সকল বিশেষণের স্বরূপ ও 
প্রকৃতি আল্লাহর ক্ষেত্রেও অবশ্যই মানুষের মতই | (8) কাজেই মহান আল্লাহ মানুষের 
মতই দেহধারী এবং বিশেষণধারী | তারা ‘কোনো কিছুই আল্লাহর মত নয়’ মর্মের 
আয়াতগুলিকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন। 

জাহমিয়্যাহ-মু'তাযিলাদের যুক্তি নিম্নরূপ: (১) মানুষের শ্রবণ, দর্শন, হস্ত, চক্ষু, 
মুখমণ্ডল ইত্যাদি রয়েছে । (২) এ সকল বিশেষণের স্বরূপ আল্লাহর ক্ষেত্রেও অবশ্যই 
মানুষের মতই হতে হবে । (৩) আল্লাহর এ সকল বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করার 
একমাত্র অর্থ তাকে মানুষের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করা ৷ (8) আল্লাহর অতুলনীয়ত্ব 
সমুন্নত রাখতে এ সকল বিশেষণ অস্বীকার, ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থে বিশ্বাস করা ফরয | 

তাদের মতে আল্লাহর হাত অর্থ আল্লাহর ক্ষমতা বা নিয়ামত | আল্লাহর মুখমণ্ডল 
অর্থ আল্লাহর অস্তিত্ব বা সত্তা। ক্রোধ ও সন্তুষ্টি মানসিক পরিবর্তন, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ 
বুঝায় । মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য নয় | আল্লাহর ক্রোধ অর্থ শাস্তির ইচ্ছা, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্থ পুরস্কারের ইচ্ছা.... ইত্যাদি । এভাবে তারা আল্লাহর ‘অতুলনীয়ত্বে' 
বিশ্বাস করার নামে আল্লাহর ওহীকে অস্বীকার করেছে | আল্লাহ ও তার রাসূল (38) যা 
ব্যাখ্যা করেন নি, তা ব্যাখ্যা করাকে তারা দীনের জন্য জরুরী বানিয়েছে | কুরআন ও 
হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য সরল অর্থে বিশ্বাস করাকে কুফরী বলে দাবি করেছে! 

সাহাবীগণ ওহীর এ সকল নির্দেশনা সরল অর্থে বিশ্বাস করেছেন । তারা ওহীর 
মধ্যে কোনো বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি। কারণ আল্লাহর বিশেষণকে সৃষ্টজীবের 
বিশেষণের সাথে তুলনা করলেই বৈপরীত্যের কল্পনা আসে | ওহীর উভয় শিক্ষাকে 
আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করলে কোনো বৈপরীত্য থাকে না | এ মতের যুক্তি নিমরূপ: 

(১) আল্লাহর বিশেষণ ও অতুলনীয়ত্ব উভয়ই ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত বিষয় | (২) 
বিশেষণের প্রকৃতি ও স্বরূপ অজ্ঞাত | (৩) অজ্ঞাত বিষয়ের অজুহাতে ওহীর জ্ঞাত বিষয় 
ব্যাখ্যা বা অস্বীকার করার অর্থ ওহীকে অস্বীকার করা ١ (8) এজন্য অজ্ঞাত বিষয়কে 
অজ্ঞাত রেখে বিশেষণ ও অতুলনীয়ত্ উভয় জ্ঞাত বিষয় বিশ্বাস করতে হবে | 

মহান ষ্টার জন্য তার মর্যাদার সাথে সুসমঞ্জস ও সৃষ্টির সাথে অতুলনীয় হস্ত, 
মুখমণ্ডল, সত্তা, ক্রোধ, সন্তুষ্টি ইত্যাদি বিশেষণ থাকা মানবীয় বুদ্ধির সাথে কোনোভাবেই 
সাংঘর্ষিক নয় | যেহেতু তার সৃষ্টির সাথে অতুলনীয় অস্তিত্ব আছে কাজেই তার অস্তিত্বের 
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সাথে সুসমঞ্জস অতুলনীয় বিশেষণাদি থাকাই স্বাভাবিক | আহলুস সুন্নাত এক্ষেত্রে দুটি 
মূলনীতি অনুসরণ করেছেন: (ক) ওহীর বক্তব্য বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা এবং (খ) 
সাহাবীগণের অনুসরণ করা । এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফার উপরের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় 
প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ শাইখ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ মাগনীসাবী (১০০০ হি) বলেন: 


أصلها معلوم ووصفها مجهول لناء فلا يبطل الأصل المعلوم بسبب 
التشابه والعجز عن إدراك الوصف... قال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي 
البزدوي في أصول الفقه: وكذلك إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله 
متشابه بوصفه» ولن يجوز 04 الأصل بالعجز عن إدراك الوصف. وإنما 


ضلت المعتزلة من هذا الوجه؛ فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات 
“এ সকল বিশেষণের মূল অর্থ জ্ঞাত কিন্তু এগুলোর বিবরণ বা ব্যাখ্যা আমাদের‏ 
অজ্ঞাত | জ্ঞাত মূল বিষয়টি বিবরণের অস্পষ্টতা বা তা জানতে অক্ষম হওয়ার কারণে‏ 
বাতিল করা যায় না। ইমাম ফাখরুল ইসলাম আলী (ইবন মুহাম্মাদ) বাযদাবী (৪৮২‏ 
হি) ‘উসূলুল ফিকহ’ গ্রন্থে বলেন: হাত ও মুখমণ্ডল বিশ্বাস করা আমাদের নিকট তার মূল‏ 
অর্থে জ্ঞাত কিন্তু তার বিবরণে দ্যার্ঘবোধক বা অস্পষ্ট । বিবরণ জানতে অক্ষমতার কারণে‏ 
মূল বিষয় বাতিল করা বৈধ নয় । এ দিক থেকেই মুতাযিলীগণ বিভ্রান্ত হয়েছে । বিবরণ‏ 
ৰা ব্যাখ্যা না জানার কারণে তারা মূল বিষয়ই প্রত্যাখ্যান করেছে ।”**‏ 
মুতাযিলা-জাহমিয়াগণ সাধারণত আহলুস্‌ সুন্নাত-কে মুশাব্বিহা (তুলনাকারী) বা‏ 
মুজাসসিমা (দেহেবিশ্বাসী) বলে অপবাদ দেন। তাদের দাবি, মহান আল্লাহর হাত,‏ 
করা হয়েছে সেভাবে বিশ্বাস করার অর্থই তাকে তার সৃষ্টির সাথে তুলনা করা এবং তাকে‏ 
“দেহবিশিষ্ট' বলে দাবী করা | বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন যে,‏ 
আহলুস সুন্নাত এগুলোকে বিশেষণ হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে,‏ 
এগুলো কোনোভাবে সৃষ্টির কোনো বিশেষণের সাথে তুলনীয় নয়। এগুলোর প্রকৃতি‏ 
আমরা জানি না এবং জানতে চেষ্টা করি না। তারা তুলনা অস্বীকার করেন, কারণ আল্লাহ‏ 
তুলনা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তারা তুলনা অস্বীকারের নামে মূল বিশেষণ অস্বীকার বা‏ 
ব্যাখ্যা করেন না, কারণ মহান আল্লাহই এ সকল বিশেষণ উল্লেখ করেছেন | তাকে কি‏ 
বিশেষণে বিশেষিত করলে তীর মর্যাদা রক্ষা হয় তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন |‏ 


৪৬ মাগনীসাবী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ১৩-১৪; বাযদাবী, উসূলুল বাষদাবী, পৃষ্ঠা ১০। 
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৮. মহান আল্লাহর আরো দুটি বিশেষণ 
৮. ১. আরশের উপর ইসতিওয়া 


উপরে ইমাম আযম আল্লাহর কথা, হাত, মুখমণ্ডল, ইত্যাদি বিশেষণ আলোচনা 
করেছেন । মহান আল্লাহর আরেকটি বিশেষণ আরশের উপর অধিষ্ঠান । কুরআনে সাত 
স্থানে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর “ইসতিওয়া' করেছেন 1 আরবীতে 
কোনো কিছুর উপর “ইসতিওয়া' অর্থ তার উর্ধ্বে অবস্থান (rise over, mount, settle) | 
সালাতের নিষিদ্ধ সময় বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ 38) একজন প্রশ্নকারীকে বলেন: 
AIS استوت على رأميك‎ সু AK الشمْس على رأميك‎ ও এ এসি 
Dial 6৬ 
“(সালাত বৈধ থাকবে) যতক্ষণ না সূর্য তোমার মাথার উপরে তীরের মত 
ইসতিওয়া (E অবস্থান) করবে । যখন সূর্য তোমার মাথার উপর তীরের মত 
ইসতিওয়া (িধের্ব অবস্থান) করবে তখন সালাত পরিত্যাগ করবে ।”** আমরা এ বইয়ে 
'ইসতিওয়া'-র অনুবাদে উপরে অবস্থান বা অধিষ্ঠান শব্দ ব্যবহার করব, ইনশা আল্লাহ | 
জাহমী-মুতািলীগণ এ বিশেষণ অস্বীকার করেছেন । তারা দাবি করেন, আরশের 
উপরে অধিষ্ঠান বা স্থিতি গ্রহণ কোনোভাবেই মহান আল্লাহর বিশেষণ হতে পারে না; 
কারণ মহান আল্লাহর জন্য এভাবে অবস্থান পরিবর্তন বা কোনো কিছুর উপরে স্থিতি 
গ্রহণের মত মানবীয় কর্ম অশোভনীয় এবং তার অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক | এছাড়া 
মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি বান্দার সাথে ও নিকটে ।* কাজেই তিনি আরশের 
উপর থাকতে পারেন না। বরং তারা দাবি করেন যে, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান; 
তাকে কোনো স্থান বা দিকে সীমাবদ্ধ করা তার অতুলনীয়ত্বের পরিপন্থী । তারা দাবি 
করেন, আরশে অধিষ্ঠান গ্রহণের অর্থ আরশের নিয়ন্ত্রণ, দখল বা ক্ষমতা গ্রহণ | 
দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকেই তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী ইমামগণ এবং পরবর্তী 
মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ জাহমীগণের এ মত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং একে 
কুরআন অস্বীকার বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে তারা উপরের মূলনীতি অনুসরণ 
করেছেন | মহান আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান বা আরশের উর্ধ্বে থাকার বিশেষণটি 


৪৪ সূরা (৭) আ'রাফ ৫৪ আয়াত; সূরা (১০) ইউনূস: ৩ আয়াত; সূরা (১৩) TT: ২ আয়াত; সূরা (২০) তাহা: 
৫ আয়াত; সূরা (২৫) ফুরকান: ৫৯ আয়াত; সূরা (৩২) সাজদা: 8 আয়াত; সূরা (৫৭) হাদীদ: ৪ আয়াত ١ 

৪৫ বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৫৫; ইবন মাজাহ আস-সুনান ১/৩৯৭ । হাদীসটি সহীহ | 

° সূরা (২) বাকারা: ১৫৩, ১৮৬, ১৯৪ আয়াত; সূরা (8) নিসা: ১০৮ আয়াত; সূরা (৮) আনফাল: ১৯, 
৪৬ আয়াত; সূরা (৯) তাওবা: ৩৬, ১২৩ আয়াত; সূরা (১১) হৃদ: ৬১ আয়াত? সূরা (১৬) নাহল: 
১২৮ আয়াত; সূরা (৩৪) সাবা: ৫০ আয়াত; সূরা (৫০) কাফ: ১৬ আয়াত; সূরা (৫৭) হাদীদ: ৪ 
আয়াত; সূরা (৫৮) মুজাদালা: ৭ আয়াত | 
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কুরআন ও হাদীস দ্বারা দ্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত । তবে এর প্রকৃতি ও স্বরূপ অজ্ঞাত | 
অজ্ঞাতকে অজ্ঞাত রেখে কুরআনের অন্যান্য বক্তব্যের ন্যায় এ বক্তব্যও স্বীকার ও বিশ্বাস 
করা মুমিনের জন্য জরুরী | তারা বলেন: মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ 
করেন । তার এ অধিষ্ঠান বা অবস্থানের স্বরূপ আমরা জানি না এবং জানতে চেষ্টাও করি 
না। বরং বিশ্বাস করি যে, তার এ অধিষ্ঠান কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির বিশেষণ বা 
কর্মের মত নয় | তার অতুলনীয়ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান তিনি গ্রহণ করেন | 

যখন মানুষ কল্পনা করে যে, মহান আল্লাহ তার সৃষ্টির মতই; তিনি একই সাথে 
আরশের উপরে এবং বান্দার নিকটবর্তী হতে পারেন না- তখনই কুরআনের এ দুটি 
নির্দেশনার মধ্যে বৈপরীত্য আছে বলে কল্পনা হয়। মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহান 
আল্লাহ সৃষ্টির মত নন ৷ কাজেই নৈকট্য ও উর্ধ্বত্ব উভয়কে সমানভাবে বিশ্বাস করে এর 
স্বরূপ ও প্রকৃতি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করলে কুরআনের সকল নির্দেশনা বিশ্বাস ও মান্য 
করা হয় । আর নৈকট্যের অজুহাতে তাকে সর্বত্র বিরাজমান বলে দাবি করলে, তিনি 
কোথায় আছেন তা জানি না বলে দাবি করলে, আরশ কোথায় তা জানি না বলে দাবি 
করলে বা তার আরশের উপর অধিষ্ঠানের আয়াতগুলো ব্যাখ্যার নামে অস্বীকার করলে 
কুরআন ও হাদীসের অগণিত বক্তব্য অস্বীকার করা হয়, যা কুফরীর নামান্তর | 

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ তার “ওসীয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন: 

8 حاجة‎ এ استوى» من غير أن يكون‎ AA الله على‎ 9১2 
لما قير‎ এট] الحافظ للعرش وغير العرّشء فلو كان محتاجا‎ ৯১3 ০০০ OMA 
AAS على إيْجاد العالم وتَدبِيْره كالمّخلوقين» ولو صار مُحتاجا إلى الجلوس‎ 
كان الله تعالى؟ فهو 295 عن ذلك علو كبيرا.‎ OH ০8০০ فقبل خلق‎ 
“আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ 
করেন, আরশের প্রতি তার কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপরে 
স্থিরতা-উপবেশন ব্যতিরেকে | তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক | তিনি যদি 
আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না, 
বরং তিনি মাখলুকের মত পরমুখাপেক্ষী হতেন | আর যদি তার আরশের উপরে 
উপবেশন করার প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? 

কাজেই আল্লাহ এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক উধের্ব |° 


°° ইমা আৰু হানীফা, আল-ওয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৭৭ | 
১৭ 
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ইমাম আযমের এ বক্তব্য উল্লেখ করে মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন: “এ 
বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহ) খুবই ভাল কথা বলেছেন। তাকে আল্লাহর ভালু 
০2777755552 

 শইসডিওয়া বা অধিষ্ঠান পরিজ্ঞাত তি د‎ এ বিষয়ে 
প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী 1 

ইমাম সায়িদ নাইসাপুরী হানাফী বলেন: 

حكي عن أبي ক ৯‏ في رسالته إلى مقاتل بن سليمان جواب ALS‏ 
في فصل منها: وأما قوله تعالى على العرش استوى حقاء فإنما ننتهي من ذلك 
إلى ما وصف كتابُ ربنا في قوله تعالى (ثم استوى على 7০১১‏ وتعلمن أنه 
كما 505 ولا ندعي في استوائه على العرش علماء ونزعم أنه قد 455৮৭‏ ولا 
يشبه استواؤه باستواء الخلق» فهذا قولنا في الاستواء على العرش. 

“ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি (তার সমসাময়িক দেহে বিশ্বাসী 
মুফাস্সির) মুকাতিল ইবন সুলাইমান (১৫০ হি)-এর পত্রের উত্তরে লেখা তার পত্রের 
একটি অনুচ্ছেদে লিখেন: “মহান আল্লাহ বলেছেন: তিনি আরশের উপর ইসিতওয়া 
(অধিষ্ঠান বা অবস্থান) গ্রহণ করেছেন। সত্যই তিনি তা করেছেন | আমাদের রবের 
কিতাব এ বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন সেখানেই আমরা থেমে যাই | আলু'হ বলেছেন: 
“অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠান হণ করলেন ।' আপনি নিশ্চিত জানুন যে, তিনি 
যা বলেছেন বিষয়টি তা-ই | আমরা তার অধিষ্ঠান বিষয়ে কোনো জ্ঞানের দাবি করি না। 
আমরা মনে করি তিনি অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন এবং তার অধিষ্ঠান সৃষ্টির অধিষ্ঠানের 
অনুরূপ বা তুলনীয় নয় । আরশের উপর অধিষ্ঠানের বিষয়ে এটিই আমাদের বক্তব্য ।”*৯ 

আমরা বলেছি, মহান আল্লাহর আরশের উর্ধে থাকা অস্বীকার করার জন্য 
জাহমী-মুতাধিলীগণ তার নৈকট্য বিষয়ক আয়াতগুলোকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে দাবি 
করতেন যে, তিনি আত্মার মত বা বাতাসের মত | আত্মা যেমন দেহের সর্বত্র বিদ্যমান 
এবং বাতাস যেমন পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান তেমনি মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সর্বত্র 
বিরাজমান | এভাবে তারা আল্লাহকে অতুলনীয় বলে প্রমাণ করার দাবিতে তাকে আত্মা 
ও বাতাসের সাথে তুলনা করতেন | উপরস্ত তারা তাঁকে সৃষ্টির অংশ বানিয়ে ফেলেন | 


৪৮ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৭০। 
৪৯ সায়িদ নাইসাপূরী, আল-ই'তিকাদ, পৃ ১৪৯ | 
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বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ তার অনাদি সততায় বিদ্যমান ছিলেন । তিনি তার 
সত্তার বাইরে ও নিম্নে বিশ্বজগত সৃষ্টি করেন 1 তাঁর সত্তা বিশ্বজগতের সর্বত্র বিরাজমান 
বলার অর্থ একথা দাবি করা যে, মহান আল্লাহ বিশ্ব জগতকে তার সত্তার অভ্যন্তরে সৃষ্টি 
করেছেন!! অথবা বিশ্ব জগত সৃষ্টির পরে তিনি এর অভ্যন্তরে সর্বত্র প্রবেশ করেছেন!!! 
এগুলো সবই মহান আল্লাহর নামে ওহী-বহির্ভূত বানোয়াট অশোভনীয় ধারণা | 

আল্লাহর সত্তা যেমন সৃষ্টির মত নয়, তেমনি তার বিশেষণাবলিও সৃষ্টির মত নয় | 
সকল মানবীয় কল্পনার উধ্র্বে তার সত্তা ও বিশেষণ | কাজেই মহান আল্লাহর আরশের 
উপরে অধিষ্ঠান এবং বান্দার নৈকট্য উভয়ই সত্য এবং মুমিন উভয়ই বিশ্বাস করেন। 
উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করা মানবীয় সীমাবদ্ধতার ফসল | তদুপরি জাহমীদের এ 
বিভ্রান্তি দূর করতে ইমামগণ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন । এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক বলেন: 

الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان 

“আল্লাহ আসমানে (উর্ধ্বে) এবং তীর জ্ঞান সকল স্থানে । কোনো স্থানই মহান 
আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয় 1” 

ইমাম আযম আৰৃ হানীফা থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ইমাম 
বাইহাকী ।৯ এ প্রসঙ্গে পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মালিকী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবন 
আব্দুল বার্র ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) বলেন: 
00355 علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التآويل في القرآن قالوا في‎ 
هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله‎ 

“সাহাবী-তাবিয়ী আলিমগণ, যাদের থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে, 
তারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি আরশের উপরে এবং তাঁর জ্ঞান সর্বত্র | দলিল 
হিসেবে গ্রহণ করার মত একজন আলিমও তাদের এ মতের বিরোধিতা করেন নি ।”*২ 

ইমামদ্বয়ের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, “ইসতিওয়া' শব্দটিকে তারা সাধারণ আরবী 
অর্থেই গ্রহণ করেছেন । মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এ শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট, দ্যর্ঘবোধক, 
মৃতাশাবিহ, রূপক বা অজ্ঞাত বলে দাবি করেন নি | বরং তীরা বলেছেন যে, এ শব্দটির 
অর্থ ‘জ্ঞাত বিষয়', এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা, রূপকতা বা ছ্যর্থতা নেই | অর্থাৎ আরবী 
ভাষায় অন্যন্য সকল ক্ষেত্রে 'ইসতিওয়া আলা’ বলতে যা বুঝানো হয় এখানেও সেই 
অর্থই গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ উর্ধ্বত্ব | এখানে অর্থাট রূপক বা অজ্ঞাত বলে দাবি 


৫০ আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, আস-সুন্নাহ ১/১০৭, ১৭৪, ২৮০; আজুর্রী, আশ-শরীয়াহ ২/২২৪-২২৫; ইবন 
আব্দুল বারুর, আত-তামহীদ ৭/১৩৮ 1 

৫১ বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২/৩৩৭-৩৩৯ ١ 

৫২ ইবন আব্দুল বার্র, আত-তামহীদ ৭/১৩৮-১৩৯ | 
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করার সুযোগ নেই । তবে ইসতিওয়ার স্বরূপ বা ব্যাখ্যা অজ্ঞাত (মুতাশাবিহ) ৷ এ অজ্ঞাত 
বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে জ্ঞাত বিষয়কে বিশ্বাস করাই মুমিনের দায়িত্ব | 
কুরআন কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে জানায়: (১) মহান আল্লাহ অনাদি অনন্ত, 
কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন এবং সবই তার মুখাপেক্ষী, (২) মহান আল্লাহ কোনো সৃষ্টির 
সাথে তুলনীয় নন, (৩) মহান আল্লাহ সৃষ্টির এক পর্যায়ে আরশ সৃষ্টি করেন এবং 
আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন এবং (8) মহান আল্লাহ তার বান্দার নিকটবর্তী | 
সাহাবীগণ বিষয়গুলো সবই সরল অর্থে বিশ্বাস করেছেন এবং এ বিষয়ে কোনো 
বৈপরীত্য অনুভব করেন নি। কারণ আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া, অতুলনীয় হওয়া, 
নিকটবর্তী হওয়া এবং আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া কোনোটিই মানবীয় বুদ্ধির সাথে 
সাংঘর্ষিক নয় বা অসম্ভব নয়। কাজেই ওহীর মাধ্যমে যা আল্লাহ জানিয়েছেন তা নিয়ে 
বিতর্ক করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয় | সমস্যার শুরু হয় যখন মানুষ এগুলোর গভীর স্বরূপ 
সন্ধানে ব্যস্ত হয়। আল্লাহ যদি অমুক্ষাপেক্ষী হন তাহলে আরশের উর্ধ্বে অধিষ্ঠানের 
দরকার কি? আরশের উধের্ব অধিষ্ঠান গ্রহণ না করলে এ কথা বারবার বলার দরকার 
কী? অধিষ্ঠান অর্থ যদি ক্ষমতা গ্রহণ হয় তবে কাকে হটিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করলেন? 
শুধু আরশের ক্ষমতা গ্রহণের অর্থ কী? এরূপ জিজ্ঞাসা মানুষকে বিভ্রান্ত করে | 
এসবের সহজ সমাধান ওহীর সবগুলো বিষয় সরলভাবে বিশ্বাস করা । মহান 
আল্লাহ বলেছেন তিনি অমুক্ষাপেক্ষী ও অতুলনীয় এবং তিনিই বলেছেন তিনি আরশের 
উধের্ব অধিষ্ঠান করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝি যে, কোনোরূপ মুখাপেক্ষিতা বা 
প্রয়োজন ছাড়াই আল্লাহ তা করেছেন এবং তার এ বিশেষণ কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির 
সাথে তুলনীয় নয় | তবে কেন করেছেন, কিভাবে করেছেন বা এর স্বরূপ কী তা তিনি 
আমাদের বলেন নি । এগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা বা উত্তরের সন্ধান করা দীনের মধ্যে নব- 
উদ্ভাবন বা বিদ'আত 1 কারণ সাহাবীগণ কখনো এরূপ প্রশ্ন বা উত্তর সন্ধান করেন নি। 
ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, মানবীয় সহজাত প্রকৃতিই মহান 
আল্লাহর উর্ধ্বত্ব প্রমাণ করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহকে ডাকতে উ্ধ্বমুখি 
হয়। এছাড়া হাদীসে এ উ্ধ্বত্ে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন: 
إنة‎ 030০15955২৬ ০৮০৪ في‎ ৮০০ في‎ 9০৮৮ من قال لا‎ 
০৮৯ لأ الله يقول:‎ লা জা ০১ sl العَرش ولا‎ ৪০ 
৮৮০১ من‎ ০8 من أعلى لآ من أسقل‎ PS استوى والله تعالى‎ ০৪৮ على‎ 
ক النبي‎ এ] এ ১৬) ০১৯০ في شيء وَل ما روئ في‎ ও Bist 
চে % النبي)‎ ও W فقال‎ ৭৩ এ ১৯ 45) فقال: : وجب علي عتق‎ ০3৯৮2 
Age فإنها‎ Wiel أنت؟ فقالت: نَعَمْ. فقال: أَيْنَ الله فأشارت إلى المنّمّاء. فقال:‎ 
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“যদি কেউ বলে যে, ‘আমার রব্ব আকাশে না পৃথিবীতে তা আমি জানি না’ তবে 
সে কাফির হয়ে যাবে | যদি কেউ বলে যে, ‘তিনি আরশের উপরে, কিন্তু আরশ কোথায়- 
আসমানে না যমিনে- তা আমি জানি না’ তবে সেও অনুরূপ । কারণ আল্লাহ বলেছেন: 
“দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমাসীন' | মহান আল্লাহকে ডাকতে হয় উর্ধে, নিয়ে 
নয়। নিমে থাকা রুবৃবিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের কোনো বিশেষত্ব নয় । আর এ অর্থেই 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে”: এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ &%-এর নিকট একটি কাফী দাসীকে নিয়ে 
আগমন করে বলে যে, তাকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে এ দাসীকে মুক্ত করলে কি 
তার দায়িত্ব পালন হবেঃ তখন রাসূলুল্লাহ (8) উক্ত দাসীকে বলেন, তুমি কি 
ঈমানদার? সে বলে: হ্যা । তিনি বলেন: আল্লাহ কোথায়? সে আসমানের দিকে ইশারা 
করে | তখন তিনি বলেন: একে মুক্ত করে দাও, এ নারী ঈমানদার 1” 

আকীদা তাহাবিয়ার ব্যাখ্যায় ইবন আবীল ইজ্জ হানাফী বলেন: “শাইখুল 
ইসলাম আবু ইসমাঈল আনসারী (৪৮১ হি) তার “আল-ফারক"” গ্রন্থে আবূ মুতী বালথা 
পর্যন্ত সনদে উদ্ধৃত করেছেন, আবু মুতী বলেন, আবৃ হানীফাকে (রাহ) প্রশ্ন করলাম: যে 
ব্যক্তি বলে, আমার 774 আসমানে না যমীনে তা আমি জানি না, তার বিষয়ে আপনার 
মত কি? তিনি বলেন: এ ব্যক্তি কাফির | কারণ আল্লাহ বলেছেন: “দয়াময় আল্লাহ 
আরশের উপরে সমাসীন”*, আর তার আরশ সপ্ত আসমানের উপরে । আমি (আবু মুতী) 
বললাম: যদি সে বলে, তিনি আরশের উপরে, কিন্তু সে বলে: আরশ কি আসমানে না 
যমীনে তা আমি জানি না, তাহলে কি হবে? তিনি (আবু হানীফা) বলেন: তাহলেও সে 
কাফির | কারণ সে তার আসমানে বা উর্ধে হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে, আর যে 
ব্যক্তি তার উর্ধ্বত্ব অস্বীকার করবে সে কাফির । ... 1৮৬ 

ইসতিওয়া ও অন্যান্য বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের মূলনীতি 
ও আকীদা ব্যাখ্যা করে আবূ বাকর খাল্লাল আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (৩১১ হি) বলেন: 
وجل مستو على العرش المجيد ... وكان يقول في‎ ১০ وكان يقول إن الله‎ 
معنى الاستواء هو العلو والارتفاع ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق‎ 
عرشه فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء وإنما خص الله العرش لمعنى فيه‎ 
مخالف لسائر الأشياء والعرش أفضل الأشياء وأرفعها فامتدح الله نفسه بأنه على‎ 
العرش أستوى أي عليه علا ولا يجوز أن يقال أستوى بمماسة ولا بملاقاة تعالى‎ 
ج ا ا‎ > টি ج‎ 


মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭০ (কিতাবুল মাসাজিদ, বাবু তাহরীমিল কালাম ফিস সালাত) 

০৫ ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৪৯-৫১ | আল্লামা যাহিদ কাওসারীর টীকা দ্রষ্টব্য | 
সূরা (২০) তাহা: © আয়াত | 

*৬ ইবন আবিল ইয্য, শারহুত তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৮৬; সামারকান্দী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৭ | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: ছিতীয় পরিচ্ছেদ ২৬২ 
قبل‎ ১৪২০ 4৯০ تغير ولا تبدل ولا‎ 4৪৯৪ الله عن ذلك علوا كبيرا والله تعالى لم‎ 
خلق العرش ولا بعد خلق العرش. وكان ينكر على من يقول إن الله في كل مكان‎ 
بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة وحكي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن الله‎ 
تعالى مستو على عرشه المجيد كما أخبر وأن علمه في كل مكان ولا يخلوا شيء‎ 

من علمه وعظم عليه الكلام في هذا واستبشعه. 
ইমাম আহমদ বলতেন, মহান আল্লাহ আরশের উপর WRT | ... অধিষ্ঠিত‏ 
হওয়ার অর্থ তিনি এর উর্ধ্বে । মহান আল্লাহ আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সবকিছুর UC |‏ 
তিনি সকল কিছুর উধ্র্বে এবং সকল কিছুর উপরে । এখানে আরশকে উল্লেখ করার কারণ‏ 
আরশের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো কিছুর মধ্যে নেই | তা হলো আরশ‏ 
সবচেয়ে মর্যাদাময় সৃষ্টি এবং সব কিছুর উ্ধের্ব । মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসা করে বলেছেন‏ 
যে, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি আরশের উধের্ব। আরশের উপরে‏ 
অধিষ্ঠানের অর্থ আরশ স্পর্শ করে অবস্থান করা নয় | মহান আল্লাহ এরূপ ধারণার অনেক‏ 
উধের্ব। আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং আরশ সৃষ্টির পরে মহান আল্লাহ একই অবস্থায় রয়েছেন;‏ 
কোনোরূপ পরিবর্তন তাকে স্পর্শ করে নি, কোনো গণ্ডি বা সীমা তাকে সীমায়িত করতে‏ 
পারে না। যারা বলেন যে, মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাদের কথা তিনি অস্বীকার ও‏ 
প্রতিবাদ করতেন | কারণ সকল স্থানই গণ্ডি বা সীমায় আবদ্ধ । তিনি আব্দুর রাহমান ইবন‏ 
মাহদী থেকে, তিনি ইমাম মালিক থেকে উদ্বৃত করতেন: মহান আল্লাহ মহা-পবিত্র আরশের‏ 
উধের্বে সমাসীন এবং তার জ্ঞান-ইলম সর্বত্র বিদ্যমান । কোনো স্থানই তার জ্ঞানের আওতার‏ 
বাইরে নয় | আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান কথাটি ইমাম আহমদ ঘৃণ্য বলে গণ্য করতেন 1”‏ 
ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন:‏ 


42১ وَالْغَايَات» والأركان والأعغضاء والأنوات» لا‎ ১৪৬ ০০ এ, 
عن‎ ১০ وهو‎ 8 ১0, Xl 5 ole ah ৪০ المت‎ cg 
وفوقة‎ 2৪৩4 وما ونه مُحيط‎ td 


“আল্লাহ্‌ তা'আলা সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু উর্ধ্বে । 
যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না । আল্লাহর 
আরশ ও কুরসী (আসন) সত্য | আরশ ও তার নীচে যা কিছু বিদ্যমান সব কিছু থেকে 
তিনি অমুখাপেক্ষী | তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সকল কিছুর উর্ধ্বে 1 


৭১ আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-আকীদাহ, আৰু বাকর খান্রালের বর্ণনা, পৃষ্ঠা ১০২-১১১ 1 
৭৮ তাহাবী, আল-আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পূ. ১০ । 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৬৩ 


অর্থাৎ তিনি তার সৃষ্ট দিক, স্থান ও সীমার উর্ধ্বে । তবে সৃষ্টির সীমা যেখানে শেষ 
তার উধ্র্ব তার মহান আরশ । আরশ সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে বিদ্যমান । তিনি 
তারও উধের্ব । কাজেই তিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে এবং সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী | 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন: 
لكن لا بمعنى التحيز ولا الجهةء بل لا‎ ৬ وهو فوق العرش كما وصف‎ 

يعلم كنه هذا التفوق والاستواء إلا هو... 

“তিনি আরশের উর্ধে, যেভাবে ভিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন। এর অর্থ 
কোনো দিক বা স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া নয় | বরং এ উধর্বত্বের এবং অধিষ্ঠানের প্রকৃতি 
তিনি ছাড়া কেউ জানে না... ৷” 
৮. ২. অবতরণ 

মহান আল্লাহর অন্য একটি বিশেষণ “IF? বা অবতরণ । এ অর্থের একটি 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
يقول‎ AY! ثلث اليل‎ 5৪ حين‎ GA ৪ এ AB كل‎ 0) 099 


3850 ০1885 55598 লে لَه من‎ ০8 ০৪৮০ 
“প্রতি রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের 
মহিমান্বিত মহা-কল্যাণময় প্রতিপালক নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন । তিনি 
বলেন: আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব | আমার কাছে 
চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব | আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ 
কি? আমি তাকে ক্ষমা করব ।”৯ 
এ বিশেষণও জাহমী-মু'তাযিলীগণ অস্বীকার করেন | তারা বলেন, স্থান পরিবর্তন 
আল্লাহর অতুলনীয়ত্ের সাথে সাংঘর্ষিক । তিনি আরশ থেকে অবতরণ করলে আরশ কি 
শূন্য থাকে? তারা বলেন: অবতরণ অর্থ নৈকট্য বা বিশেষ করুণা । কিন্তু প্রশ্ন হলো: 
আল্লাহ ও তার রাসূল তো অনেক স্থানেই নৈকট্য ও করুণা শব্দ ব্যবহার করেছেন | 
এখানে রাসূলুল্লাহ ৫8) নৈকট্য বা করুণা না বলে অবতরণ বললেন কেন? আল্লাহ কি 
তার বান্দার জন্য বিশ্বাসকে কঠিন ও জটিল করতে চান? না সহজ করতে চান? 
আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ অন্যান্য বিশেষণের মত এটিকেও তুলনামুক্তভাবে 
মেনে নেন । তারা বলেন: এটি মহান আল্লাহর একটি বিশেষণ | আমরা সরল অর্থে 
বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ অতুলনীয়, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন 


৫৯ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-আকীনাতুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা ৩। 
৬০ বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৮৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২২ (মুসাফিরীন, তারগীব ফিদদুআ... আহিরিল্লাইল) 
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এবং তিনি যখন এবং যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন | তার অবতরণ কোনোভাবেই 
কোনো সৃষ্টির অবতরণের মত নয় | তার অবতরণের স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমরা 
জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। ইমাম আবূ হানীফা (রো) কে মহান আল্লাহর 
অবতরণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় । তিনি উত্তরে বলেন: 
بلا كيف‎ ৭০৬ 

“মহান আল্লাহ অবতরণ করেন, কোনোরূপ পদ্ধতি বা স্বরূপ ব্যতিরেকে 1” 
৯. বিশেষণ বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফ সালিহীন 

আমরা মহান আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও প্রসঙ্গত 
ইমাম মালিক (রাহ) ও ইমাম আহমদ রোহ)-এর মত জানলাম | বস্তুত চার ইমামসহ 
“সালাফ সালিহীন' বা ইসলামের প্রথম চার প্রজন্মের সকল বুজুর্গ একই আকীদা অনুসরণ 
করতেন। তারা সকলেই কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিশেষণগুলোকে সরল অর্থে 
বিশ্বাস করতে এবং ব্যাখ্যা ও তুলনা বর্জন করতে নির্দেশ দিতেন | এ প্রসঙ্গে ইমাম 
বুখারী প্রথম হিজরী শতকের দুজন প্রসিদ্ধ তাবিয়ীর মত উদ্ধৃত করেছেন | তিনি বলেন: 
العرش)‎ ০০) علا‎ (5৯) قال أبو العالية (استوى إلى السماء) ارتفع.. وقال مجاهد‎ 

“(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ রুফাই ইবন মিহরান) আবুল আলিয়া (৯০ 
হি) বলেন: “আসমানের প্রতি ইসতিওয়া করেছেন অর্থ: আসমানের উপরে থেকেছেন ।' 
(অন্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির ও ফকীহ ইমাম) মুজাহিদ (১০৪ হি) বলেন: “আরশের 
উপর “ইসতিওয়া' করেছেন অর্থ আরশের উর্ধ্বে থেকেছেন ।”** 

সায়িদ নাইসাপূরী ইমাম আবু হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: 
عن الكلام في الأسماء والصفات» فقال: بدعة‎ ২৭০৯ سئل محمد بن إسحاق بن‎ 
المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وأرباب المذاهب»‎ Ld ابتدعوهاء ولم يكن‎ 
مثل مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي؛ وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن‎ 
الحسنء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق الحنظلي» ويحيى بن يحيى» وعبد الله بن‎ 
المبارك» ومحمد بن يحيى أي لم يكن يتكلمون في ذلك» وينهون عن الخوض فيهء‎ 
من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.‎ ১৯৪ أن‎ এ والنظر فى كتبهم بحال والله‎ 


৬১ বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২/৩৮০; মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ هنا‎ ١ 
৬২ বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৯৮ (কিতাবৃত তাওহীদ, ২২-বাব কানা আরশুহ আলাল মায়ি) 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৬৫ 


“ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা (২২৩-৩১১ হি)-কে মহান 
আল্লাহর নাম ও বিশেষণ বিষয়ক কথাবার্তা বা ইলমুল কালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হয়। তিনি বলেন: এটি একটি বিদআত যা তারা উদ্ভাবন করেছে। মুসলিমদের 
ইমামগণ, অর্থাৎ সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ, প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর ইমামগণ, যেমন মালিক 
আনহুম- কেউই এ বিষয়ে কথা বলতেন না | তারা সকলেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে 
নিষেধ করতেন এবং যারা এ সকল বিষয়ে কথা বলেন তাদের বইপত্র পড়তে নিষেধ 
করতেন | আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তিনি যেন আমাদেরকে প্রকাশ্য ও 
গোপন বিভ্রান্তিকর ফিতনা থেকে রক্ষা করেন 1” 

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ইমাগ সুফইয়ান ইবন উআইনা (১০৭-১৯৮ হি) বলেন: 
كل ما وصف الله به نفسه في القرآن 45198 تفسیره» لا كيف ولا مثل‎ 

“আল্লাহ কুরআনে নিজের বিষয়ে যে সকল বিশেষণ উল্লেখ করেছেন তার পাঠই 
তার ব্যাখ্যা কোনো ‘কাইফ’ (স্বরূপ) নেই এবং কোনো “মিসল' (তুলনা) নেই ।”» 

ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ 
ফকীহ ইমাম আওযায়ী আব্দুর রাহমান ইবন আমর (১৫৭ হি) বলেন: 
كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به‎ 

السنة من صفاته 

“যে সময়ে তাবিয়ীগণ বহু সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন সে সময়ে আমরা 
বলতাম: মহান আল্লাহ তার আরশের উপরে এবং সুন্নাতে (হাদীসে) মহান আল্লাহর 
যা কিছু বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে তা আমার বিশ্বাস করি 1” 

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (১৯৫ হি) বলেন: 
بن سعد عن الأحاديث التي فيها‎ ০৪ سألت الأوزاعي ومالكا والثوري‎ 

الصفة ৩৮190‏ كما ০৮৮৯‏ بلا كيف 

“ইমাম আওযায়ী (১৫৭ হি), ইমাম মালিক ইবন আনাস (১৭৯ হি), ইমাম 
সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম লাইস ইবন সা'দ (১৭৫ হি )-কে আমি মহান আল্লাহর 


৬০ সায়িদ নাইসাপূরী, আল-ই'তিকান, পৃ. ১৭৬-১৭৭ | 
5 দারাকুতনী, আস-সিফাত, পৃ ৭০; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২/১১৭ | 
৯ বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃষ্ঠা, ৫১৫; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/৪০৬ | 
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দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৬৬ 


বিশেষণ বিষয়ক হাদীসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি | তখন তারা বলেন: এগুলো 
যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে নাও; কোনোরূপ স্বরূপ-প্রকৃতি ব্যতিরেকে ৷" 
মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ক মূলনীতি ব্যাখ্যা করে “আল-ফিকনুল 
আকবার" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাষ্য “আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে ইমাম আযম বলেন: 
من‎ ০৬৬৭০০০১৭০০, 38৭১ لوضف الله تَعَالَى بصيقات‎ 


صيفايّه بلا 86 553 قول ) أهل Hy‏ وَالْجَمَاعَة. ais ০৮০ A‏ ولا 
يُقال: 455 ৬০৪ AS 40595 He‏ :كم وف 2 ২৭‏ مد له 
پا নও Neds‏ يكن VHS এ‏ حي قَيُوْمٌ قاين 2৩ ০ Es‏ يد الله 
قوق ০49]‏ كيدي خلقه Ll‏ جارحة A‏ خالق ৯59 GAL‏ لس 
ক এ ৪৮‏ خالق كل এ ০৫ CLS LS গস‏ %5 خالق كل 


La eld وهو‎ Bed BS Od النفوس:‎ 
“মহান আল্লাহ সৃষ্টির বিশেষণে বিশেষায়িত হন না । তার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তার 
বিশেষণসমূহের দুটি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ নির্ণয় ছাড়া | এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আত-এর মত | মহান আল্লাহ ক্রোধান্থিত হন এবং WE হন | এ কথা বলা যাবে 
না যে, তার ক্রোধ অর্থ তার শাস্তি এবং তার সন্তুষ্টি অর্থ তার পুরস্কার । আল্লাহ নিজে 
নিজেকে যেরূপে বিশেষিত করেছেন আমরাও তাকে সেভাবেই বিশেষিত করি ١ তিনি 
একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো জন্ম দেন নি, তিনি জনুপ্রাপ্ত নন, কেউ তার তুলনীয় 
নয়। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসংরক্ষক, ক্ষমতাবান, শ্রবণকারী, দর্শনকারী, জ্ঞানী, আল্লাহর 
হাত তাদের হাতের উপর, তার হাত তার সৃষ্টির হাতের মত নয়; তা অঙ্গ নয়; তিনি হস্ত 
সমূহের স্রষ্টা । তার মুখমণ্ডল তীর সৃষ্টির মুখমণ্ডলের মত নয়; তিনি সকল মুখমণ্ডলের 
সৃষ্টা । তার নফস তীর সৃষ্টির নফসের মত নয়, তিনি সকল নফসের স্রষ্টা | (আল্লাহ 
বলেন”) “কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়, এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্ব্রষ্টা 1” 
এখানে তিনি তিনটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন: 
(১) মহান আল্লাহর বিশেষণগুলোর অতুলনীয়তে বিশ্বাস করতে হবে | 
(২) মহান আল্লাহ নিজের বিষয়ে যে সকল শব্দ, বাক্য, কর্ম বা বিশেষণ ব্যবহার 
করেছেন মুমিনের দায়িত্ব সেগুলো সর্বান্তকরণে গ্রহণ, বিশ্বাস ও ব্যবহার করা | 


১" ইবন হাজার আসকালানী, TE বারী ১৩/৪০৭ ١ 
* সূরা (৪২) E: ১১ আয়াত | 
৬ ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৫৭ | 
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আল-ফিকন্ছল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৬৭ 


(৩) তীর বিশেষণ রূপক অর্থে ব্যবহৃত বলে দাবি করা বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। 
মহান আল্লাহর বিশেষণ ব্যাখ্যায় কিছু বলার অর্থ মহান আল্লাহ সম্পর্কে 
মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি বা ইজতিহাদ দিয়ে কিছু বলা । আর মহান আল্লাহর বিষয়ে 
ইজতিহাদ করে কিছু বলা যাবে না । এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 
لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشئ من ذاته» 093 يصفه بما‎ 
وصف سبحانه به نفسه؛ ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله تعالى رب العالمين.‎ 
“মহান আল্লাহর বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা কারো জন্য বৈধ নয়; বরং 
তিনি নিজের জন্য যে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তার বিষয়ে শুধু সে বিশেষণই ব্যবহার 
করতে হবে। এ বিষয়ে নিজের মত, যুক্তি বা ইজতিহাদ দিয়ে কিছুই বলা যাবে না। 
মহাপবিভ্র, মহাসম্মানিত-মহাকল্যাণময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক ।”** 
ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম প্রধান ছাত্র প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ ও 
মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শাইবানী (১৮৯ হি) বলেন: 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث‎ 
صفة الرب عز وجل من غير تغيير‎ ARB التي جاء بها الثقات عن رسول الله‎ 
ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي‎ 
وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة‎ 
ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء.‎ 
“পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল দেশের ফকীহগণ সকলেই একমত যে, মহান 
আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ %& থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত 
হাদীসগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে, কোনোরূপ পরিবর্তন, বিশেষায়ন এবং তুলনা 
ব্যতিরেকে | যদি কেউ বর্তমানে সেগুলোর কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করে তবে সে 
রাসূলুল্লাহ $%-এর পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগকারী এবং উম্মাতের পূর্বসূরীদের ইজমার 
(একমত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত | কারণ তাঁরা এগুলোকে বিশেষায়িত করেন নি এবং 
ব্যাখ্যাও করেন নি। বরং তারা কুরআন ও সুন্নাতে যা বিদ্যমান তার ভিত্তিতে 
ফাতওয়া দিয়েছেন এবং এরপর নীরব থেকেছেন | কাজেই যে ব্যক্তি জাহম-এর মত 


গ্রহণ করবে সে সাহাবী-তাবিয়ীগণের একমত্যের পথ পরিত্যাগ করবে; কারণ সে 
মহান আল্লাহকে নেতিবাচক ও অবিদ্যমানতার বিশেষণে বিশেষিত করে 1°" 


৬» সায়িদ ইবন মুহাম্মাদ, আল-ই'তিকান, পৃ, ৮৭-৮৯ । 
° সায়িন নাইসাপূরী, আল-ইপতিকান, পৃ, ১৭০; লালকায়ী, ইতিকাদ ৩/৪৩২; যাহাবী, আল-উলৃ, পৃ ১৫৩। 
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দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৬৮ 


ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্র ইমাম আবৃ উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম (২২৪হি) বলেন: 
والفقهاء بعضهم على‎ ৩১১৯৪ هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب‎ 
بعض» وهي عندنا حق لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟‎ 
» ১৮:৪1 سمعنا‎ Y 519৯7350320 وكيف ضحك؟‎ 
“এগুলো সহীহ হাদীস | মুহান্দিসগণ ও ফকীহগণ পরস্পর এগুলো গ্রহণ ও 
বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে এগুলো সত্য ও সঠিক, এগুলোর মধ্যে কোনো সন্দেহ 
নেই । কিন্তু যদি বলা হয়: তিনি কিভাবে জাহান্নামে পদ স্থাপন করলেন? তিনি কিভাবে 
হাসলেন? তবে আমরা বলব: আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করি না। পূর্ববর্তী কাউকে আমরা 
এগুলোর ব্যাখ্যা করতে শুনি Û 
فصل في رواية ما صح من الآثار في الصفات وترك الخوض فيها.‎ 
وروي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال في مثل هذه الأحاديث قد روتها‎ 
الثقاتء ونحن نرويهاء ونصدقهاء ونؤمن بهاء ولا نفسرها‎ 
“আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে এবং এগুলো নিয়ে বিতর্ক না করার বিষয়ে সাহাবী- 
ভাবিয়ীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত বক্তব্য বিষয়ক অনুচ্ছেদ ৷... মুহাম্মাদ ইবনুল 
হাসান (রাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি এ সকল বিশেষণ বিষয়ক হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেন: 
এ সকল হাদীস বিশ্বস্ত রাবীগণ বর্ণনা করেছেন | আমরাও এগুলো বর্ণনা করি এবং 
এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করি ও বিশ্বাস করি । আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করি TT 
ইমাম শাফিয়ীর ছাত্র রাবী ইবন সুলাইমান বলেন: 
سألت الشافعي عن صفات من صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن‎ 
تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن‎ 
تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا‎ 
“আমি শাফিয়ীকে মহান আল্লাহর বিশেষণাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করি | তিনি বলেন: 


মহান আল্লাহর তুলনা বা নমুনা স্থাপন মানবীয় জ্ঞানের জন্য হারাম, তাকে সীমায়িত করা 
মানবীয় কল্পনার জন্য হারাম, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া মানবীয় ধারণার জন্য হারাম, 


* দারাকুতনী, আস-সিফাত, পৃ ৬৮-৬৯; লালকায়ী, শারহ উসূলি ই'তিকাদ আহলিস সুন্নাহ ৩/৫২৬ | 
২ সায়িদ নাইসাপূরী, আল-ই'তিকাদ, পৃ ১৬৭-১৭০ । 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৬৯ 
এ নিয়ে চিন্তা করা মানব প্রবৃত্তির জন্য হারাম, এর গভীরে যাওয় মানব অন্তরের জন্য 
হারাম এবং সব বুঝে ফেলার চেষ্টা করা মানবীয় বুদ্ধির জন্য হারাম | মহান আল্লাহ তার 
গ্রন্থে ৰা তার রাসূল %%-এর জবানীতে তার নিজের বিষয়ে যা কিছু উল্লেখ করে নিজেকে 
বিশেষিত করেছেন তা বিশ্বাস করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই করা বৈধ নয় ।”** 
ইমাম শাফিয়ীর অন্য ছাত্র ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা বলেন: 
سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول- وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن‎ 
لا يسع أحدا‎ dial 28 به - فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه‎ 
فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجةء فمعذور‎ 4৪১০ فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة‎ 
بالجهل»ء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية والفكرء ولا نكفر بالجهل بها‎ 
أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء ونثبت هذه الصفاتء وننفي عنها التشبيهء كما‎ 
نفاه عن نفسه» فقال: (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير).‎ 


“আবু আব্দুল্লাহ শাফিয়ীকে মহান আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা TT | 
তখন তিনি বললেন: আল্লাহর নামসমূহ এবং বিশেষণসমূহ রয়েছে | কুরআনে সেগুলির 
উল্লেখ রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (3%) উম্মাতকে তা জানিয়েছেন । যার কাছে তা প্রমাণিত 
হয়েছে তার জন্য তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই | কারণ কুরআনে তা অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং রাসূলুল্লাহ £%& থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এগুলি বলেছেন ৷ যদি 
কেউ তার কাছে বিষয়গুলো প্রমাণিত হওয়ার পরেও বিরোধিতা করে তবে সে ব্যক্তি 
কাফির | তবে যদি কেউ তা তার নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে বিরোধিতা করে তবে সে 
ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে ওজর-অব্যাহতির যোগ্য (excusable, forgivable) ١ কারণ এ 
বিষয়ক জ্ঞান মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক, যুক্তি, গবেষণা ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা 
যায় না। কাজেই কারো নিকট এ বিষয়ক কুরআন-হাদীসের সংবাদ পৌছানোর আগে এ 
বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে আমরা কাউকে কাফির বলে গণ্য করি না | আমরা এ সকল 
বিশেষণ প্রমাণ ও বিশ্বাস করি এবং এগুলি থেকে তুলনা বাতিল ও অস্বীকার করি। 
কারণ মহান আল্লাহ নিজেই নিজের তুলনীয় হওয়ার বিষয়টি বাতিল করে বলেছেন”: 
“কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়; তিনি সর্বশ্রোতা TET ৷ 


এ; ইবন কুদামা, যাম্মুত তাবীল, পৃষ্ঠা ২৩; সুৰকী, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যা আল-কুবরা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪০ ١ 
সূরা (৪২) শূরা: ১১ আয়াত | 
* যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৭৯-৮০; ইবনু কুদামা, যাম্মুত তাবীল, পৃষ্ঠা ২৩। 
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দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৭০ 
ইমাম শাফিয়ীর অন্য ছাত্র আবূ সাওর বলেন, ইমাম শাফিয়ী বলেন: 
أصحابنا عليها أهل الحديث‎ ০৪০১ عليهاء‎ 9১ القول في 2 التي وردت‎ 
ومالك وغيرهما  : الإقرار بشهادة‎ ০৪ الذين رأيتهم وأخذت عنهم  مثل: سفيان‎ 
Alas أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدًا رسول الله وأنّ الله تعالى — على عرشه في‎ 
يقرب من خلقه كيف شاءء 03 الله تعالى ينزل إلى السّماء الثنيا كيف شاء.‎ 
“সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিসফে আমরা দেখেছি এবং 
তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, আমাদের সে সব সাথী এবং আমি যে সুন্নাত 
আকীদার উপর রয়েছি তা হলো এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবৃদ 
নেই, এবং মুহাম্মাদ (3%) আল্লাহর রাসূল, এবং মহান আল্লাহ তার আরশের উপরে তার 
আসমানের উর্ধ্বে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে বান্দার নিকটবর্তী হন এবং তিনি 
যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন ।”* 


মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের মূলনীতি ও 
আকীদা ব্যাখ্যা করে তার ছাত্র আবূ বাকর খাল্লাল বলেন: 


ومذهب .. أحمد بن ০০৯৯‏ أن لله عز وجل وجها لا كالصور المصورة 
والأعيان المخططة بل وجهه وصفه ....وليس معنى وجه معنى جسد عنده ولا صورة 
ولا تخطيط ومن قال ذلك فقد ابتدع. وكان يقول إن لله تعالى يدان وهما صفة له في 
ذاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم ولا جنس من الأجسام ولا من جنس 
المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح ولا يقاس على ذلك لا مرفق ولا عضد ولا 
فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق القرآن به أو صحت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السنة فيه ... وذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أن الله عز 
وجل يغضب ويرضى وأن له غضب ورضى ... والغضب والرضى 03০‏ له من 
صفات نفسه لم يزل الله تعالى غاضبا على ما سبق في علمه أنه يكون ممن يعصيه 
ولم يزل راضيا على ما سبق في علمه أنه يكون مما يرضيه. وأنكر على من يقول 
بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الأسم على 


° যাহাবী, আল-উলুওউ লিল-আলিয়্যিল গাফ্ফার, পৃষ্ঠা ২০৫; হিশাম আবুল কাদির, মুখতাসারু মাআরিজিল 
কুবুল, পৃষ্ঠা ২৬৬ | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৭১ 


كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى ৫১৩‏ عن دنك كله 
فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل 
“আহমদ ইবন হাঘালের মাযহাব এই যে, মহান আল্লাহর একটি "87055: বা‏ 
মুখমণ্ডল আছে ' তার মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো >83 মতও নয় |‏ 
বরং মুখমণ্ডল তার একটি মহান বিশেষণ | ... তার মতে মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা‏ 
আকৃতি নয় । যদি কেউ তা বলে তাহলে সে বিদআতী ١ তিনি বলতেন: মহান আল্লাহর‏ 
দুটি হস্ত বিদ্যমান । এদুটি তার সত্তার বিশেষণ | হস্তহয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেহের অংশ‏ 
নয়, দেহ নয়, দেহ জাতীয় কিছু নয়, সীমা, সংযোজন. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতীয় কিছুই নয় |‏ 
এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল | এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার‏ 
সুযোগ নেই | কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত মানুষের ব্যবহার‏ 
থেকে কিছু সংযোজন করা যাবে না। .... আহমদ (রাহ) বলতেন, আল্লাহ ক্রোধান্িত‏ 
হন এবং 588 হন। তার ক্রোধ এবং সন্তুষ্টি আছে। ... তার ক্রোধ ও 588 তার‏ 
সত্তার বিশেষণগুলির মধ্যে দুটি বিশেষণ | তিনি অনাদিকাল থেকে তার অনাদি-অনন্ত‏ 
জ্ঞানে যাদেরকে অবাধ্য বলে জানেন তাদের প্রতি ক্রোধান্থিত রয়েছেন এবং তার‏ 
অনাদি অনন্ত জ্ঞানে যাদেরকে অনুগত বলে জানেন তাদের প্রতি তিনি 8‏ 
রয়েছেন | মহান আল্লাহকে যারা দেহবিশিষ্ট বলে দাবি করেন তিনি তাদের কথা‏ 
অস্বীকার ও প্রতিবাদ করেন | কারণ নাম তো শরীয়াহ এবং ভাষার ব্যবহার থেকে‏ 
গ্রহণ করতে হবে | ভাষার ব্যবহারে দেহ বলতে গণ্ডি, সীমা, দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা,‏ 
অংশ, আকৃতি ও সংযোজন ইত্যাদির সমাহার বুঝানো হয় | মহান আল্লাহ এর‏ 
সবকিছুর E | শরীয়াতেও মহান আল্লাহকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় নি।‏ 
কাজেই মহান আল্লাহর দেহ আছে বা তিনি দেহবিশিষ্ট এরূপ কথা বাতিল 1”**‏ 
ইমাম আহমদের পুত্র হাম্বাল বলেন:‏ 
سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروى: "إن الله تبارك وتعالى 
ينزل كل ليلة إلى السماء গড‏ و "أن الله يُرى"؛ و "إن الله يضع ০4০২৪‏ وما 
أشبهه؟ فقال أبو عبدالله: نؤمن بها ونصدق le‏ ولا كيف ولا معنى 
“বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাতে নিকটবর্তী‏ 
আসমানে অবতরণ করেন, মহান আল্লাহকে দেখা যাবে, মহান আল্লাহ তার পদ স্থাপন‏ 
করেন, ইত্যাদি | এ ধরনের হাদীসগুলো সম্পর্কে আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম |‏ 


৭ আহমদ ইবনু TT, আল-আকীদাহ, আব বাকর খাল্ঠুলের বর্ণনা, পৃষ্ঠা ১০২-১১১। 
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তিনি বলেন: আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, সত্য বলে গ্রহণ করি, কোনো “কিভাবে নেই 
এবং কোনো অর্থ নেই (স্বরূপ সন্ধান বা অর্থ সন্ধান ব্যতিরেকে) ।”*৮ 

এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিবীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । একটি সহীহ হাদীসে 
TEEN 3% কিয়ামত দিবসের বর্ণনায় বিভিন্নভাবে মহান আল্লাহর দর্শন, জাহান্নামে 
তার পদ স্থাপনের ফলে জাহান্নামের সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছেন | 
ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: 
روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية...‎ 8৯ وقد روي عن النبي‎ 
وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل‎ 
ووكيع وغيرهم أنهم‎ 2১০ سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن‎ 
رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف؟ وهذا‎ 
الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر‎ 


ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي أختاروه وذهبوا إليه 
“রাসূলুল্রাহ £ থেকে এরূপ অনেক হাদীস বর্ণিত, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে,‏ 
মানুষেরা তাদের রবকে দেখবে, মহান আল্লাহর পায়ের কথা এবং এ জাতীয় বিষয়াদি‏ 
উল্লেখ করা হয়েছে । এ বিষয়ে সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবনুল মুবারাক,‏ 
ইবন উ'আইনা, ওকী ও অন্যান্য ইমাম ও আলিমের মাযহাব এ-ই যে, তারা এগুলো‏ 
বর্ণনা করেছেন এরপর বলেছেন যে, এ সকল হাদীস এভাবে বর্ণনা করা হবে এবং‏ 
আমরা এগুলো বিশ্বাস করি । এ বিষয়ে ‘কাইফা’: কিরূপে বা কিভাবে বলা যাবে TT |‏ 
এভাবে মুহাদ্দিসগণের মত এ-ই যে, এ সকল বিষয় যেভাবে এসেছে সেভাবেই বর্ণনা‏ 
করতে হবে এবং এগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না,‏ 
কোনো কল্পনা করা যাবে না এবং একথাও বলা যাবে না যে, কিরূপে বা কিভাবে?‏ 
আলিমগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন এবং এটিই তাদের মাযহাব 1”*‏ 
এভাবে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা, তুলনা ও‏ 
স্বরূপসন্ধান ব্যতিরেকে বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা এবং এ অর্থের হাদীসগুলো‏ 
আক্ষরিকভাবে বর্ণনা করার বিষয়ে সালাফ সালিহীন একমত্য পোষণ করেছেন।‏ 
পাশাপাশি কখনো কখনো তাদের কেউ কেউ দু-একটি আয়াতের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা‏ 
করেছেন | যেমন মহান আল্লাহ বলেন:‏ 


+* ইবন কুদামা, আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, যাম্মুত তাবীল, পৃ. ২২। 
** তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৯১ (সিফাতুল জান্নাহ, খুলুদু আহলিল জান্নাত: হাদীস নং ২৫৫৭) 
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LP MG gs‏ ساق এ TFS‏ السُجُود فلا يستطيعون 
স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত হবে, সেদিন‏ 
তাদেরকে ডাকা হবে সাজ্দা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না ।”৮‏ 
এখানে “পায়ের গোছা'র ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এ দ্বারা‏ 
কাঠিন্য বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যেদিন কাঠিন্য উন্মোচিত হবে । তিনি বলেন:‏ 
يريد القيامة ২০৬)‏ ]8 
“কিয়ামত দিবস ও পুনরুদ্থান বুঝানো হয়েছে, তার কাঠিন্যের কারণে 1১‏ 


কিয়ামত দিবসের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন: 
Kalla وجا ريك وللملك‎ 


“এবং আগমন করলেন আপনার রব ও ফিরিশতাগণ কাতারে কাতারে ।”*২ 
ইমাম ইবন কাসীর বলেন: 


روى البيهقي ... عن حنبل أن أحمد بن ০৯৯‏ تأول قول الله تعالى: ৪৯9)‏ 
ربك) أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. 

“বাইহাকী তার সনদে হাম্বাল থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ “আগমন 
করলেন আপনার প্রতিপালক’ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন: “আগমন করল তার 
পুরস্কার’ । এরপর বাইহাকী বলেন: বর্ণনাটির সনদে কোনো আপত্তি নেই ।”৮০ 

মহান আল্লাহ বলেন: | 

“সকল বস্তুই ধ্বংস হবে শুধু মহান আল্লাহর মুখমণ্ডল ব্যতীত ve 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী বলেন: 


إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله 


“শুধু মহান আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত । বলা হয়: শুধু মহান আল্লাহর 
মুখমগ্ডলের (সন্তুষ্টির) জন্য পালিত কর্ম ব্যতীত ।”৮ৎ 


৮* সূরা (৬৮) কালাম: ৪২ আয়াত | 
১ ফার্রা, মাআনিল কুরআন ৫/১২৯; তাবারী, তাফসীর ২৩/৫৫৯; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত 
২/১৮৪-১৮৬) সুয়ৃতী, আদ-দুররুল মানসূর (দারুল ফিকর) ৮/২৫৫ | 
»২ সূরা (৮৯) ফাজর: ২২ আয়াত | 
৮: ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৩৬১। 
o সূরা (২৮) কাসাস: ৮৮ আয়াত | 
" বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৭৮৭ । 


১৮ 
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মহান আল্লাহর বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা ও তুলনামুক্তভাবে গ্রহণের বিষয়ে সালাফ 
সালিহীন থেকে বর্ণিত অসংখ্য নির্দেশনার পাশাপাশি এরূপ বিচ্ছিন্ন দু-একটি ব্যাখ্যা 
বর্ণিত হয়েছে । তারাও অন্যত্র বিশেষণ ব্যাখ্যার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন । এজন্য 
পরবর্তী প্রজন্মের আলিমগণ এ বক্তব্যগুলোকে বিশেষণের ব্যাখ্যার অনুমতি বলে গণ্য 
করেন নি; বরং নির্দিষ্ট একটি আয়াতের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা বলে গণ্য করেছেন। 
পাশাপাশি বিশেষণ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো ব্যাখ্যামুক্ত, তুলনামুক্ত ও স্বরূপ 
অনুসন্ধানমুক্তভাবে সরল অর্থে বিশ্বাস ও বর্ণনা করার বিষয়ে তাদের ইজমা বা 
এঁকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন | আমরা দেখলাম যে, ইমাম 
আবূ হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী, ইমাম তিরমিযী, 
ইমাম ইবন খুযাইমা ও অন্যান্য আলিম এ ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। 

এ ইজমার কারণেই প্রসিদ্ধ আশআরী কালামবিদ ইমামুল হারামাইন আবুল 
মাআলী জুওয়াইনী (৪৭৮ হি) আশআরী মতবাদের প্রসিদ্ধ মত ত্যাগ করে সালাফ 
সালিহীনের মত গ্রহণ করেন । তিনি আর-রিসালাহ আন-নিযামিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন: 
القاطع على‎ ০3১0 والذي نرتصيه رايا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة‎ 
ان إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم‎ 
به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على‎ 

الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع 

“আমরা যে মতটি গ্রহণ করছি এবং যে আকীদা গ্রহণ করে মহান আল্লাহর 
নিকট আত্মসমর্পন করছি তা হলো উম্মাতের সালফ সালিহীনের অনুসরণ | কারণ 
উম্মাতের ইজমা বা একমত্য একটি সুনিশ্চিত দলীল । যদি এ সকল বাহ্যিক 
বিশেষণগুলোর ব্যাখ্যা করা জরুরী হতো তবে নিঃসন্দেহে শরীয়তের ফিকহী 
মাসআলাগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করার চেয়ে ঈমান-আকীদা বিষয়ক এ সকল আয়াত- 
হাদীসের ব্যাখ্যার বিষয়ে তারা অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন। অথচ 
কোলের? ব্যাধি 585185৭ ৪7৮৮৮ 
প্রমাণিত হলো যে, ব্যাখ্যামুক্ত বিশ্বাসের এ মতটিই অনুসরণযোগ্য আকীদা ।””* 

ইমামুল হারামাইনের উপরের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করে নবম হিজরী শতকের 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ আল্লামা হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন: 
فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة‎ 

صاحب الشريعة 


৮৬ ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৪০৭ । 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৭৫ 


“রাসূলুল্লাহ &)-এর সাক্ষ্য অনুসারে প্রথম তিন প্রজন্মের মানুষেরাই 
উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ | তীরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সে বিষয়ের উপর নির্ভর 
না করার কোনোই কারণ নেই ।””* 

সালফ সালিহীনের এ সকল বক্তব্য থেকে আরো স্পষ্ট যে, তারা একমাত্র ওহী বা 
কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকেই আকীদার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 
আকীদা বিষয়ে ওহীর বাইরে কিছু বলতেই তারা রাজি ছিলেন না | 

তৃতীয় হিজরী শতকের শুরুতে আব্বাসী খলীফা মামুন (রাজত্ব ১৯৮-২১৮ হি) 
মুতাযিলী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। আমরা 
দেখেছি যে, মুতাষিলী আকীদার অন্যতম বিষয় “কুরআন সৃষ্ট বা মাখলুক” বলে বিশ্বাস 
করা এবং আখিরাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করা । দুটি বিষয়ই মহান আল্লাহর মর্যাদা 
ও অতুলনীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা দাবি করেন | তাদের মতে কথা বলা, আরশে উপরে 
থাকা ইত্যাদি কর্মের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয়, মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এরূপ 
মানবীয় গুণ আরোপ করা কুফর । অনুরূপভাবে তাদের মতে মহান আল্লাহ নিরাকার ١ 
তাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই কোনো না কোনো ভাবে তার আকৃতি দাৰি 
করা । আর মহান আল্লাহর আকৃতি আছে বলে বিশ্বাস করা কুফরী | তাদের দাবিকৃত এ 
কুফরী থেকে মুসলিমদের বাচানোর জন্য খলীফা মামুন এবং পরবর্তী দুজন খলীফা 
মু'তাসিম (২১৮-২২৭ হি) ও ওয়াসিক (২২৮-২৩২ হি) এ, আকীদা গ্রহণের জন্য সকল 
মুসলিমকে নির্দেশ দেন | এ মত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আলিমদেরকে গ্রেফতার 
করে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয় | কয়েকজনকে হত্যা করা হয় । প্রায় ৩০ বৎসরের এ 
কুফরী মতাদর্শের শাসন ও অত্যাচারের সময়ে আহলুস সুন্নাহ. ওয়াল জামাআতের 
আলিমগণের অন্যতম নেতা ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হি)। 

ইমাম আহমদকে কারাগারের মধ্যে খলীফা মু'তাসিমের সম্মুখে নির্মমভাবে 
নির্যাতন করা হয় | বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুআদ ও অন্যান্য মুতাযিলী পণ্ডিত 
খলীফার সামনে ইমাম আহমদের সাথে বির্তক করেন | তিনি তাদেরকে বারবারই বলেন 
আপনারা যে আকীদা দাবি করছেন তার পক্ষে কুরআন বা হাদীস থেকে অন্তত একটি 
বক্তব্য প্রদান করুন ৷ কুরআন, হাদীস বা. সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে একটি সুস্পষ্ট 
বক্তব্য প্রদান করুন যাতে বলা হয়ছে: কুরআন সৃষ্ট, আখিরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে না 
অথবা মহান আল্লাহর বিশেষণ বিষয়ক বক্তব্যগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। 

মুতাষিলীগণ বিভিন্ন আকলী প্রমাণ পেশ করেন । ইমাম আহমদ সেগুলো খণ্ডন 
করেন এবং কুরআন বা হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করার দাবিতে অটল থাকেন | 
তখন বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুআদ বলেন: হে আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যক্তি 


৮৭ ইবন হাজার আসকালানী, FTE বারী ১৩/৪০৭-৪০৮। 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৭৬ 


একজন মুশরিক | একে হত্যা করুন । এর রক্তের দায় আমি বহন করব | এ সময়ে 
তাকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয় ক্ষত-বিক্ষত অর্ধমৃত ইমাম আহমদকে খলীফা 
বলেন, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনি উম্মাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ | 
আপনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং আমার আনুগত্যের জন্য জনগণকে 
নির্দেশনা দেন। আমি আমার পুত্র হারন-এর জন্য যেরূপ মমতা অনুভব করি আপনার 
জন্যও অনুরূপ মমতা অনুভব করি | তবে কুরআন আল্লাহর অনাদি বাণী, আখিরাতে 
আল্লাহকে দেখা যাবে ইত্যাদি কুফরী মতবাদ পরিত্যাগ না করলে আপনাকে আমি হত্যা 
করতে বাধ্য হব | আপনি এমন কিছু বলুন যে, আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি | আমি 
নিজে হাতে আপনার বাধন খুলে দেব । অর্ধমৃত ইমাম আহমদ বারবার বলতে থাকেন: 

“আমাকে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাত থেকে কিছু প্রদান করুন ।” 

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী যুগের 
সকল ইমাম একমত হয়েছেন যে, আকীদার মূল সূত্র, ভিত্তি ও দলীল ওহী । ওহীর 
বক্তব্য সরল ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা, ওহী যা বলেছে তা-ই বলা এবং ওহীতে যা বলা 
হয় নি তা আকীদার অন্তর্ভুক্ত না করাই ইসলামী আকীদার মূলসূত্র । 

আর এখানেই আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদআতের পার্থক্য | আহলুস সুন্নাহ 
কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে হুবহু বিশ্বাস ও মান্য করেন | তারা 'সুন্নাত'-এর সাথে 
কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে রাজি হন না। পক্ষান্তরে আহলুল বিদআত 
কুরআন বা হাদীসের বক্তব্যের সাথে সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যাখ্যা করে উক্ত সংযোজন 
বা ব্যাখ্যাকেই দীনের মূল বানিয়ে দেন। উপরন্তু যারা ওহীর বক্তব্যকে হুবহু গ্রহণ করেন 
করে তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে সচেষ্ট হন। প্রসিদ্ধ মুতাযিলী পণ্ডিত আল্লামা যামাখশারীর 
'কাশৃশাফ' নামক তাফসীর গ্রন্থে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে 
আক্রমনাত্মক বক্তব্যগুলো অধ্যয়ন করলেই পাঠক বিষয়টি বুঝতে পারবেন | 


১০. আরশ আরী, মাতুরিদী ও অন্যান্য মতবাদ 
১০. ১. কুল্লাবিয়া ও আশ'আরী মতবাদ 


ইমাম আবু হানীফার প্রায় এক শতাব্দী পরে মূলধারার আলিমগণের মধ্যে চতুর্থ 
আরেকটি ধারা জন্মলাভ করে। তারা “আহলুস সুন্নাহ’ বা সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও 
ইমামগণের মতের ধারক ছিলেন | পাশাপাশি মুতাযিলীদের দর্শনভিত্তিক মতবাদ খণ্ডন 


৮৮ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/২৪৬-২৪৮ | 
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আল-ফিকমুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৭৭ 


করেন এবং কিছু বিশেষণ ব্যাখ্যা করেন । বাহ্যত দর্শনের প্রভাব এবং সাধারণ মানুষের 
মন থেকে তুলনার ধারণা অপসারণ করতেই তারা এরূপ ব্যাখ্যা করেন । উদ্দেশ্য মহৎ 
হলেও ক্রমান্বয়ে দর্শন নির্ভরতা ও ব্যাখ্যা প্রবণতা বাড়তে থাকে | 

এ ধারার প্রবর্তকদের অন্যতম বসরার সুপ্রসিদ্ধ ইলম কালাম’ বিশেষজ্ঞ ইমাম 
ইবন কুল্লাব: আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (২৪১ হি)। 
মুতাযিলীদের প্রতাপের যুগে মামুনের দরবারে তিনি আহলুস সুন্নাতের পক্ষে বিতর্কে 
মুতাযিলীদেরকে পরাস্ত করেন। তিনি মহান আল্লাহর “যাতী' বা “সত্তীয়' বিশেষণগুলো 
স্বীকার করতেন | তবে তিনি মহান আল্লাহর “ফিলী' বা কর্ম বিষয়ক বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা 
করতেন । ইবন কুল্লাবের ছাত্র ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাঈল আল-আশআরী 
(৩২৪ হি) তার মত সমর্থন করেন এবং “আশআরী” মতবাদের জন্ম হয়। 
১০. ২. ইমাম তাহাবী ও ইমাম মাতুরিদী 

আমরা দেখেছি যে, মুতাযিলীগণ ফিকহী বিষয়ে হানাফী ফিকহের অনুসারী 
ছিলেন এবং অনেক হানাফী ফকীহ স্বেচ্ছায় বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের জালে পড়ে 
মুতাধিলীগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন । এরপরও মূলধারার হানাফী ইমাম ও ফকীহগণ 
আকীদা অনুসরণ করতেন । পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে কুল্লাবিয়া ও আশআরী মতবাদের 
প্রভাবও তাদের মধ্যে প্রসারিত হয় | চতুর্থ হিজরী শতকের প্রথমার্ধে ইমাম আবুল হাসান 
আশআরীর সমসাময়িক দুজন হানাফী ইমাম আকীদার বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন: 

(১) আবূ জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ তাহাবী (৩২১হি) 

(২) আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ মাতুরিদী (৩৩৩ হি) 

এরা দুজন সমসাময়িক হলেও দুজন মুসলিম বিশ্বের দু প্রান্তে বাস করেছেন। 
ইমাম তাহাবী মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম প্রান্তে মিসরে এবং ইমাম মাতুরিদী মুসলিম 
বিশ্বের পূর্ব প্রান্ত সামারকান্দে বসবাস করেছেন | তাদের দুজনের মধ্যে কোনো 
প্রকারের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা যায় না। অনুরূপভাবে তাদের সমসাময়িক ইমাম 
আবুল হাসান আশআরী (৩২৪ হি)-এর সাথে তাদের দুজনের কারো সাক্ষাৎ হয়েছে 
বলে জানা যায় না। তবে আকীদা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইমাম মাতুরিদী ইমাম ইবন কুল্লাব 
ও ইমাম আশআরীর ইলম কালাম নির্ভর ধারা অনুসরণ করেছেন | পক্ষান্তরে ইমাম 
তাহাবী মূলত ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর দু সঙ্গীর আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন। 

পরবর্তী যুগে হানাফী ফকীহগণের মধ্যে, বিশেষত ইরাক, খুরাসান, সমরকন্দ, 
ভারত ও মুসলিম বিশ্বের পূর্বদিকের দেশগুলোর হানাফীগণের মধ্যে মাতুরিদী মতবাদ 
প্রসার লাভ করে শাফিয়ী ফকীহগণের মধ্যে আশআরী মাযহাব প্রসার লাভ করে | 
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১০. ৩. পূর্ববর্তীদের সাথে পরবর্তীদের বৈপরীত্য 

ইসলামী আকীদার বিভিন্ন দিকে আশআরী ও মাতুরিদী মতবাদ সাহাবী- 
তাবিরী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট 
থেকেছে | তবে খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ের পাশাপাশি দুটি বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফ 
সালিহীনের মতের সাথে আশআরী-মাতুরিদী মতের বৈপরীত দেখা ষায়: (১) ওহী- 
নির্ভরতা বনাম “আকল"-নির্ভরতা এবং (২) মহান আল্লাহর বিশেষণের ব্যাখ্যা | 

১০. ৩. ১. ওহী-নির্ভরতা বনাম আকল-নির্ভরতা 

আমরা দেখেছি যে, “সালাফ সালিহীন' আকীদা বিষয়ে ওহী বা কুরআন-সুন্নাহের 
বক্তব্যের উপরে সার্বিকভাবে নির্ভর করতেন। পক্ষান্তরে আশআরী-মাতুরিদী মতের 
কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে “আকলী দলীল’ বা 
মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিই মূল । আকলী দলীল একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান 
করে । পক্ষান্তরে ‘নকল’ বা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য একীন প্রদান করে না । বিশেষত 
আকীদা বিষয়ে তা একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। এ প্রসঙ্গে আশআরী 
মতবাদের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাফিয়ী ফকীহ আল্লামা আব্দুর রাহমান ইবন আহমদ 
আযুদুদ্দীন ঈজী (৭৫৬) এবং সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ সাইয়িদ শরীফ আলী ইবন 
মুহাম্মাদ জুরজানী (৮১৬ হি) “আল-মাওয়াকিফ' ও “শারহুল মাওয়াকিফ' গ্রন্থে বলেন: 
الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدل بها عليه من المطالب أو لا؟ قيل:‎ 
لا تفيد» وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة لتوقفه.... فقد تحقق أن دلالتها‎ 
أي دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها يتوقف على أمور عشرة ظنية فتكون دلالتها‎ 
أيضا ظنية .... وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها هذا ما قيل‎ 
والحق أنها أي الدلائل النقلية قد تفيد اليقين أي في الشرعيات بقرائن ۰ نعم في‎ 

إفادتها اليقين في العقليات نظر 

“নকলী দলীল বা কুরআন-হাদীসের বক্তব্য যে অর্থে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা 
হয় সে অর্থে তা নিশ্চিত বিশ্বাস বা একীন প্রদান করে কি না? বলা হয় যে, তা নিশ্চিত 
বিশ্বাস বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। এটিই মুতাযিলীগণের মত এবং আশআরী 
মতবাদের অধিকাংশ আলিমের মত | কারণ নকলী দলীল বা কুরআন-হাদীসের 
বক্তব্যের অর্থ অনুধাবন অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল । .... এভাবে প্রমাণিত 
হয় যে, কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত কি না তা জানার আগে 
দশটি ধারণা-নির্ভর বিষয় জানতে হয়। এজন্য ওহীর বক্তব্য অনুমান বা ধারণা 
প্রদানকারী মাত্র | .... আর যেহেতু ওহীর বক্তব্য ধারণা প্রদানকারী কাজেই ওহী ছারা 
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তার অর্থের বিষয়ে একীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করা যায় না । এভাবেই এ বিষয়টি 
বলা হয় | তবে সঠিক বিষয় (আশআরী মতবাদের অল্পসংখ্যক আলিমের মত) হলো, 
নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতেও পারে... তবে আকীদার আকলী বিষয়ে কুরআন- 
হাদীসের বক্তব্যের একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানের বিষয়ে আপত্তি আছে ।”** 
আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ফারহারী (১২৩৯ হি) ‘নিবরাস’ গ্রন্থে বলেন: 
قد ذهبت الأشاعرة إلى أن النص المخالف للدليل العقلي مصروف عن‎ 
تعرف بالدليل العقليء وهو أنه كلام صاحب المعجزة‎ এ الظاهر: لأن صحة النص‎ 
المصدوق من عند الله تعالى. فالعقل هو أصل النقل فلا يدفع الأصل بالفرع. بل‎ 
ذهب جمهورهم إلى أن النصوص لا تفيد القطع بمعانيها أصلاً؛ لأن اللغة والنحو‎ 
والصرف إنما نقلها الآحاد كالأصمعي والخليل وسيبويه» ومع هذا فاحتمال المجاز‎ 
والاشتراك قائم. ولكن الصحيح خلافه إذ من العربية ما نقل بالتواترء وقد تقدم‎ 
القرائن على أن المراد هذا المعنى دون ذلكء فلا يمتنع أن يفيد بعض النقليات القطع.‎ 
“আশআরীগণের মাযহাব এই যে, আকলী (জ্ঞানবৃত্তিক) দলীলের বিপরীত 
নস্স' অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের বক্তব্যকে তার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা যাবে না; বরং 
অন্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে । কারণ কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা তো কেবলমাত্র 
আকলী দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হয় | আকলই নির্দেশ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সত্যবাদী বলে প্রমাণিত মু'জিযার অধিকারী নবীর কথা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য 
আকলই হলো নকল বা কুরআন-হাদীসের দলীলের মূল ভিত্তি । কাজেই কোনো শাখা বা 
দ্বিতীয় পর্যায়ের দলীলের কারণে মূল বা প্রথম পর্যায়ের দলীলকে বাদ দেওয়া যাবে না। 
উপরস্ত আশআরীগণের অধিকাংশের মত এই যে, কুরআন-হাদীসের বক্তব্যগুলো মূলতই 
তাদের অর্থের বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। কারণ ভাষা, শব্দতত্ব ইত্যাদি বিষয় 
তো আসমায়ী, খলীল, সিবাওয়াইহি প্রমুখ একক ব্যক্তির বর্ণনা | এছাড়া ভাষার মধ্যে 
রূপক অর্থ ও একাধিক অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা বিদ্যমান | তবে তাদের কথা পুরো সঠিক 
নয়। কারণ আরবী ভাষার মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যা মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত এবং 


পারিপার্শিক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ শব্দের এটিই অর্থ | কাজেই কুরআন- 
হাদীসের কোনো কোনো বক্তব্য ছারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ অসম্ভব নয় ।”* 


৮» জুরজানী, আলী ইবন মুহাম্মাদ, শারহুল মাওয়াকিফ ২/৫১-৫৬ | 
৯ ফারহারী, আন-নিবরাস, পৃষ্ঠা ১১৯ । 
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১০. ৩. ২. মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহের ব্যাখ্যা 
আমরা দেখেছি যে, আবু হানীফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমদ রোহিমাহুমুল্লাহ) ও 
প্রথম তিন/গর প্রজন্মের মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজূর্গগণ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখকৃত 
মহান আল্লাহর সকল বিশেষণ ব্যাখ্যা ও তুলনা ব্যতিরেকে সরল অর্থে গ্রহণ করেছেন। 
ইমাম আবূ হানীফা ফিকনুল আকবার, ফিকহুল আবসাত, ওসিয়্যাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে 
২১টি যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) সিফাত প্রমাণ করেছেন । পক্ষান্তরে আশআরী ও 
মাতুরীদী মতবাদে আল্লাহর ৭ বা ৮ টি বিশেষণকে স্বীকার করা হয় | সেগুলো REIS: 
(১) হায়াত (৮৯৯4) বা জীবন, (২) কুদরত (القدرة)‎ 1 ক্ষমতা, (৩) ইলম (৮) বা 
জ্ঞান, (8) ইরাদা (31) বা ইচ্ছা, (৫) সামউ (السمع)‎ বা শ্রবণ, (৬) বাসার (১৮০৪) 
বা দর্শন, (৭) কালাম (الكلام)‎ বা কথা, (৮) তাকবীন (৯%) বা তৈরি করা 1৯ 
“সুনিশ্চিত', একীনী বা আকলী দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার যুক্তিতে এ 
বিশেষণগুলো ছাড়া সকল বিশেষণ ব্যাখ্যা করাকেই অধিকাংশ আশআরী-মাতুরিদী 
আলিম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন | মহান আল্লাহর মুখমণ্ডল, হাত, আরশের উপর 
অধিষ্ঠান, অবতরণ, ক্রোধ, সন্তুষ্টি, ভালবাসা, ইত্যাদি সকল বিশেষণই তারা রূপক 
হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । উদাহরণ হিসেবে আরশের উপর অধিষ্ঠান বিশেষণ বিষয়ে 
“আল-যাওয়াকিফ' ও “শারহুল মাওয়াকিফ গ্রন্থের নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়: 
لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقلي‎ 
إذ لو وجد ذلك المعارض لقدم على الدليل النقلي قطعا بأن يؤول الدليل النقلي عن معناه‎ 
إلى معنى آخر مثاله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإنه يدل على الجلوس‎ 
وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة الجلوس في حقه تعالى فيؤول الاستواء‎ 
بالاستيلاء أو يجعل الجلوس على العرش كناية عن الملك وإنما قدم المعارض العقلي‎ 
على الدليل النقلي إذ لا يمكن العمل بهما ... وتقديم النقل على العقل بأن يحكم بثبوت‎ 
ما يقتضيه الدليل النقلي دون ما يقتضيه الدليل العقلي إيطال للأصل بالفرع فإن النقل لا‎ 
فقد تحقق أن دلالتها أي دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها‎ ... তত يمكن إثباته إلا بالعقل‎ 
يتوقف على أمور عشرة ظنية فتكون دلالتها أيضا ظنية .... وإذا كانت دلالتها ظنية لم‎ 
تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها هذا ما قيل والحق أنها أي الدلائل النقلية قد تفيد اليقين أي‎ 
نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر‎ ٠.... في الشرعيات بقرائن‎ 


৯১ তাফতাযানী, শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ (এমদাদিয়া, দেওবন্দ), পৃষ্ঠা ৫১-৬৫ | 
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“নকলী দলীল (কুরআন বা হাদীসের বক্তব্য) গ্রহণ করার পূর্বে জানতে হবে যে, 
ওহীর এ বক্তব্যটির বিপরীত অর্থ প্রকাশক কোনো আকলী দলীল বা জ্ঞানবৃত্তিক প্রমাণ 
বিদ্যমান নেই। কারণ যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের বিপরীতে কোনো জ্ঞানবৃত্তিক 
প্রমাণ বিদ্যমান থাকে তবে নিশ্চিতভাবে জ্ঞানবৃত্তিক দলীলটিকে ওহীর বক্তব্যের উপরে 
অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে । এজন্য নকলী দলীল বা ওহীর বক্তব্যকে তার অর্থ থেকে 
অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। এর উদাহরণ মহান আল্লাহর বক্তব্য: ‘দয়াময় আল্লাহ 
আরশের উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ।' এ বক্তব্য থেকে উপবেশন প্রমাণ হয়। আর 
জ্ঞানবৃত্তিক দলীল প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর জন্য উপবেশন অসম্ভব | কাজেই 
এখানে ইসতিওয়া (অধিষ্ঠান) শব্দটির ব্যাখ্যা হবে অধিকার করা বা দখল করা | অথবা 
আরশের উপর উপবেশন বলতে রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । যেহেতু দুটি দলীল 
একত্রে গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেহেতু ওহীর বক্তব্যের উপরে জ্ঞানবৃত্তিক দলীলকে 
অগ্রাধিকার দিতে হবে | যদি জ্ঞান ও যুক্তির দাবিকে উপেক্ষা করে ওহীর বক্তব্য গ্রহণ 
করা হয় তবে তা শাখাকে গ্রহণ করার জন্য মূলকে বাতিল করা বলে গণ্য হবে | কারণ 
ওহীর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা জ্ঞানবৃত্তিক দলীল ছাড়া প্রমাণ করা যায় না | ....”৯২ 

তারা আল-মাওয়াকিফ ও শারহুল মাওয়াকিফ গ্রন্থে আরো বলেন: 
أنه تعالى ليس في جهة ولا في مكان.... وخالف فيه المشبهة» وخصصوه‎ 
بجهة الفوق ... الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسم من الآيات والأحاديث نحو‎ 
قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا... وحديث‎ 
وقوله للخرساء أين الله فأشارت إلى السسماء فقرر» ... والجواب أنها‎ 509) 
ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما ما أمكن‎ 
فتؤول الظواهر إما إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على إلا‎ 
الله وعليه أكثر السلف كما روي عن أحمد الاستواء معلوم والكيفية مجهولة‎ 
والبحث عنها بدعة وأما تفصيلا كما هو رأي طائفة فنقول الاستواء الاستيلاء نحو‎ 

قد استوى عمرو على العراق... والنزول محمول على اللطف والرحمة ... 

“মহান আল্লাহ কোনো দিকে বা স্থানে নন । ... মুশাব্বিহা বা তুলনাকারী ফিরকা 
এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন । BE দিক বা স্থানকে তারা তার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন ।... 
তাদের পক্ষে দলিল হিসেবে কুরআন ও হাদীসের কিছু বক্তব্য- আয়াত ও হাদীস- পেশ 


৯ জুরুজানী, শারহুল মাওয়াকিফ ২/৫১-৫৬ | 
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করা হয় যেগুলো থেকে বাহ্যত ধারণা হয় যে, মহান আল্লাহ দেহধারী । যেমন মহান 
আল্লাহ বলেছেন: “দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন”, “আগমন 
করলেন আপনার রব এবং ফিরিশতাগণ কাতারে কাতারে”**, .... মহান আল্লাহর প্রথম 
আসমানে অবতরণ বিষয়ক হাদীস, অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (8) বাকশক্তিহীন মহিলাকে 
বলেন: আল্লাহ কোথায়? তখন মহিলা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে । রাসূলুল্লাহ (3%) 
তার ইঙ্গিত মেনে নেন... এ সকল আয়াত ও হাদীসের উত্তর এই যে, এগুলো সবই 
'যান্নী' বা ধারণা প্রদানকারী (অস্পষ্ট) বাহ্যিক বক্তব্য (এগুলো একীন বা নিশ্চিত জ্ঞান 
প্রদান করে না) কাজেই এগুলোকে একীনী প্রমাণগুলোর বিপরীতে পেশ করা যাবে না। 
আর যখন দুটো দলীল পরস্পর বিরোধী হয় তখন যথাসম্ভব উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করে 
তা গ্রহণ করতে হয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসের এ সকল বাহ্যিক বক্তব্য 
এজমালিভাবে বা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে ৷ যারা বিষয়টিকে আল্লাহর উপর 
ছেড়ে দেন তাদের মত হলো এজমালিভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা এবং বিস্তারিত 
আল্লাহর উপর সোপর্দ করা । অধিকাংশ সালফ সলিহীন (পূর্ববর্তী বুজুর্গ) এ মত গ্রহণ 
করেছেন। যেমন ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: অধিষ্ঠান জ্ঞাত, 
পদ্ধতি অজ্ঞাত এবং এ বিষয়ে গবেষণা বিদআত | বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক দলের মত | 
এজন্য আমরা বলব: অধিষ্ঠান অর্থ দখল করা, যেমন বলা যায়: “উমার ইরাকের উপর 
অধিষ্ঠিত হয়েছে'- অর্থাৎ ইরাক দখল করেছে বা ইরাকের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। ... 
অবতরণ বলতে মমতা ও রহমত বুঝানো হয়েছে । ....”শ 
তাফতাযানী (৭৯২ হি) এ প্রসঙ্গে বলেন: 


الأدلة القطعية قائمة على التنزيهات» فيجب أن يفوض ০০‏ النصوص 
إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف إيثارا للطريق الأسلم» أو يؤول 
بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون.... 
“নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানকারী দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ মানবীয়‏ 
বিশেষণাদি থেকে পবিত্র । কাজেই কুরআন-হাদীসের বক্তব্যগুলোর জ্ঞান আল্লাহর‏ 
কাছে সমর্পন করতে হবে । প্রথম যুগগুলোর সালাফ সালিহীন-এর এটিই রীতি এবং‏ 


এটিই নিরাপদ পথ | অথবা এগুলোকে সঠিক ব্যাখ্যায় MTS করতে হবে। 
পরবর্তী যুগের আলিমগণ এ মত গ্রহণ করেছেন... 1”* 


৯* সূরা (৮৯) ফাজর, আয়াত: ২২। 
5 , শারহুল মাওয়াকিফ ৮/২২-২৮ | 
৯৫ তাফতাযানী, শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ (এমদাদিয়া: দেওবন্দ), পৃষ্ঠা ৪২ । 
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নিজে অধিকাংশ বিশেষণ স্বীকার ও প্রমাণ করতেন । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 

قولنا الذي نقول به 045০3‏ التي ندين بها التمسك بكتلب الله ربنا عز و جل 
وبسنة نبينا محمد BE‏ وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ... وأن 
الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء 
منزها عن الممارسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل 
العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش 
وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى؛ فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء بل هو 
رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من 
كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد. وأن له 
سبحانه وجها بلا كيف كما قال: 'ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام". وأن له 
سبحانه يدين بلا كيف كما قال سبحانه: "خلقت gd‏ وكما قال: "بل يداه 
مبسوطتان"» وأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال سبحانه: "تجري بأعيننا". 
“আমাদের মত, দীন ও ধর্ম এই যে, আমরা মহান আল্লাহর কিতাব এবং‏ 
আমাদের নবী মুহাম্মাদ (48)-এর সুন্নাত এবং উম্মাতের পুরোধাগণ: সাহাবীগণ,‏ 
তাবিয়ীগণ এবং হাদীসের ইমামগণ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে‏ 
ধরি... ١ আরো বলি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠান করেছেন, তিনি যেভাবে‏ 
বলেছেন সেভাবেই এবং যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য করেছেন সে অর্থেই | এ অধিষ্ঠান স্পর্শ‏ 
ও স্থিতি, উপবেশন, সংমিশ্রণ ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র | আরশ তাকে বহন করে না;‏ 
বরং আরশ ও আরশের বাহকগণ তীর সুক্ষ্ম ক্ষমতায় নিয়ন্ত্রিত এবং তার কবজার অধীন |‏ 
তিনি আরশের উর্ধ্বে এবং মহাবিশ্বের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সকল কিছুর উর্ধেব | তার এ‏ 
o তাকে আরশের ও আসমানের অধিক নিকটবর্তী করে না। বরং তিনি আরশ‏ 
থেকে যেমন সুউচ্চ মর্যাদায় তেমনি যমিন থেকেও সুউচ্চ মর্যাদায় । একই সাথে তিনি‏ 
সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী । তিনি কণ্ঠের শিরার চেয়েও বান্দার নিকটবর্তী । এবং তিনি‏ 
সকল কিছুর প্রত্যক্ষকারী | আমরা আরো বলি যে, মহান আল্লাহর একটি মুখমণ্ডল আছে,‏ 
কোনোরূপ স্বরূপ বা প্রকৃতি ছাড়াই; কারণ তিনি বলেছেন”: “এবং অবিনশ্বর শুধু‏ 
আপনার প্রতিপালকের মহিমাময় মহানুভব মুখমণ্ডল” | এবং মহান আল্লাহ্‌র দুটি হাত‏ 


৯* সূরা (৫৫) রাহমান: ২৭ আয়াত | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৮৪ 


আছে, কোনোরূপ স্বরূপ-প্রকৃতি ব্যতিরেকে; কারণ তিনি বলেছেন”: “আমি সৃষ্টি করেছি 
আমার হত্তদ্বয় দ্বারা” | তিনি আরো বলেছেন”: “বরং তার উভয় হাতই প্রসারিত” | এবং 
মহান আল্লাহর দুটি চোখ আছে কোনোরপ স্বরূপ বা প্রকৃতি ব্যতিরেকে | কারণ আল্লাহ 
বলেছেন”: “যা চলছিল আমার অক্ষির সম্মুখে.. 1”১০০ 

ইমাম আবু হানীফার “আল-ফিকহুল আবসাত” নামে পরিচিত 'আল-ফিকহুল 
আকবার'-এর দ্বিতীয় ভাষ্যটির একটি ব্যাখ্যাগ্রস্থ ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদীর নামে 
মুদ্রিত । তবে গবেষকগণ নিশ্চিত করেছেন যে, গ্রন্থটি মূলত মাতুরিদীর ছাত্র পর্যায়ের 
প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবুল লাইস সামারকান্দী নাসর ইবন মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি)-এর 
রচিত । গ্রন্থটিতে বারবার ইমাম মাতুরিদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং মাতুরিদী 
মাযহাবের ভিত্তিতেই গ্রন্থটি রচিত | এ গ্রন্থে গ্রন্থকার একস্থানে বলেন: 
الله تعالى في كل 5944 واحتجتا 4058 تعالى: "وهو الذي‎ এ وقالت القدرية والمعتزلة‎ 
أخبر أنه في السماء وفي الأرضء إلا أنا نقول: لا‎ পু وفي الأرض‎ এ] في السماء‎ 
حجة لكم في الآية... المراد به نفوذ الإلهية في السماء وفي الأرضء وبه نقول. وقول‎ 
المعتزلة والقدرية في هذا أقبح من قول المشبهة؛ لأن قولهم يؤدي إلى أن الله تعالى في‎ 
أجواف السباع والهوام والحشرات» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما مذهب أهل‎ 
السنة والجماعة أن الله على العرش علو عظمة وربوبية» لا علو ارتفاع مكان ومسافة‎ 

“মুতাধিলী ও কাদারিয়াগণ বলেন, আল্লাহ সকল স্থানে । আল্লাহ বলেছেন: 
“আসমানে তিনি মাবুদ এবং পৃথিবীতে তিনি মাবুদ” । এ আয়াত দিয়ে তারা বলে: তিনি 
তো বললেন যে, তিনি আসমানের মধ্যে এবং পৃথিবীর মধ্যে | আমরা বলি, এ আয়াত 
তোমাদের দাবি প্রমাণ করে না। ... এ আয়াতের অর্থ আসমান-যমীন সর্বত্র একমাত্র 
তার ইবাদতই কার্যকর । ... মুতাযিলী ও কাদারিয়াদের কথা মুশাব্বিহা বা 
তুলনাকারীদের কথার চেয়েও জঘন্যতর | কারণ তাদের দাবি অনুসারে মহান আল্লাহ 
বন্যপ্রাণী, পশুপাখী ও কীটপতঙ্গের দেহের মধ্যে রয়েছেন। এরূপ অবস্থা থেকে আল্লাহ 
অনেক উধের্ব। আহলুস সুন্নাতের মোতুরিদী) মত এই যে, আল্লাহ আরশের উপরে | 
তার এ উর্ধ্বত্ব স্থান ও দূরত্বের OY নয়, বরং মর্যাদা ও প্রতিপালনের উর্ধ্বত্ব ।”১৯ 


৯৭ সূরা (৩৮) স্বাদ: ৭৫ আয়াত | 

* সূরা (৫) মায়িদা: ৬৪ আয়াত | 

৯৯ সূরা (৫৪) কামার: ১৪ আয়াত | 

১০০ আশআরী, আল-ইবানাহ আন উসূলিদ্দিয়ানাহ, পৃষ্ঠা ২০ । 
১১ আবু মানসূর মাতুরিদী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ১৯ | 
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ইমাম আশআরী ও ইমাম সামারকান্দীর বক্তব্যে আমরা দেখেছি যে, তারা মহান 
আল্লাহর TTS মানবীয়’ বিশেষণগুলো কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন । “আল্লাহ 
সর্বত্র বিরাজমান" মতটিকে “সর্বেশ্বরবাদ' বলে গণ্য করেছেন৷ অথচ বর্তমানে অনেক 
মুসলিম এ বিভ্রান্ত মতটিকেই ইসলামী আকীদা বলে গণ্য করেন | ওহীর বর্ণনা অনুসারে 
মহান আল্লাহ বান্দার সাথে ও নিকটে এবং তার জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান, তার মহান সততা 
নয় । এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফের মত দেখুন । বাশৃশার ইবন মূসা খাফ্‌ফাফ বলেন: 
إلى القاضي أبي يوسف 08 له تنهاني عن‎ ৪] جاء بشر بن الوليد‎ 
الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون قال وما يقولون قال يقولون‎ 
الله في كل مكان فقال أبو يوسف علي بهم فانتهوا إليهم وقد قام: بشر فجيء بعلي‎ 
الأحول وبالآخر شيخ فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ لو أن فيك موضع أدب‎ 
لأوجعتك فأمر به إلى الحبس وضرب الأحول وطوف به‎ 
“বিশর ইবন ওলীদ কিন্দী কাষী আবূ ইউসুফের নিকট আগমন করে বলেন: 
আপনি তো আমাকে ইলমুল কালাম থেকে নিষেধ করেন, কিন্তু বিশর আল-মারীসী, 
আলী আল-আহওয়াল এবং অমুক ব্যক্তি কালাম নিয়ে আলোচনা করছে | আবূ ইউসুফ 
বলেন: তারা কী বলছে? তিনি বলেন: তারা বলছে যে, আল্লাহ সকল স্থানে বিরাজমান | 
তখন আবূ ইউসুফ বলেন: তাদেরকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এস | তখন তারা তাদের 
নিকট গমন করে | ইত্যবসরে বিশর আল-মারীসী উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেছিলেন | 
এজন্য আলী আহওয়াল এবং অন্য একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ধরে আনা হয় । আবূ ইউসুফ 
বৃদ্ধ ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন: আপনার দেহে শাস্তি দেওয়ার মত স্থান 
থাকলে আমি আপনাকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতাম | তিনি উক্ত বৃদ্ধকে কারারুদ্ধ করার 
নির্দেশ দেন এবং আলী আহওয়ালকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং রাস্তায় ঘুরানো হয় ।”১০ 
১০. ৪. বিশেষণ বিষয়ে প্রাস্তিকতা 
আশআরী-মাতুরিদী আলিমগণের মধ্যে অনেকেই ব্যাখ্যমুক্তভাবে বিশেষণগুলো 
বিশ্বাস করা উত্তম বলেছেন | কেউ ব্যাখ্যার পক্ষে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন | মহান 
আল্লাহর হাত, চক্ষু, আরশের উপর অধিষ্ঠান, অবতরণ ইত্যাদি বিশেষণ তুলনামুক্তভাবে 
বিশ্বাসকারীদেরকে তারা ঢালাওভাবে “মুশাব্বিহা' (তুলনাকারী), “মুজাস্সিমা (দেহে 
বিশ্বাসী) বা কাফির বলে গালি দিয়েছেন। এমনকি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের 
ব্যাখ্যামুক্ত, তুলনামুক্ত ও ‘কাইফ’ বা স্বরূপ সন্ধানমুক্ত অনুবাদ করাকেও তারা একইরূপ 
বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেছেন। এর বিপরীতে সালফ সালিহীনের মত অনুধাবন ও 


১০২ যাহাবী, আল-উলুওউ লিল আলিয়্যিল গাফ্ফার, পৃষ্ঠা ১৫১ ١ 
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ব্যাখ্যায়ও নানাবিধ প্রান্তিকতা বিদ্যমান । সালাফের অনুসরণের দাবিতে অনেকে 
আশআরী-মাতুর্রিদীগণকে ঢালাওভাবে 'জাহমী” বলেন। বিশেষণকে ব্যাখ্যামুক্তভাবে 
গ্রহণ করার পর অতুলনীয় ব্যাখ্যায় কিছু বললেও তারা তা বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন | 

প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) উল্লেখ করেছেন 
যে, ইমাম হাসান ইবন হামিদ (৪০৩ হি), কাযী আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন 
(৪৫৮ হি), ইবনুয যাগওয়ানী আলী ইবন উবাইদুল্লাহ (৫২৭ হি) প্রমুখ প্রসিদ্ধ হাম্বালী 
ফকীহ মহান আল্লাহর মুখগহ্বর, দাত, বক্ষ, উরু... ইত্যাদি আছে বলে বিশ্বাস 
করতেন । ইবনুল জাওযীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কুরআন, সহীহ হাদীস, যয়ীফ 
হাদীস, তাবিয়ী যুগের কোনো কোনো আলিমের বক্তব্য সবকিছুকে একইভাবে “ওহীর' 
মান প্রদানের ফলে তারা এরূপ প্রাস্তিকতায় নিপতিত হন । ব্যাখ্যাবিহীন গ্রহণের নামে 
তারা ওহীর সাথে সংযোজনের মধ্যে নিপতিত হতেন 1৯* 


১১. পরবর্তীগণের মতপার্থক্য পর্যালোচনা 


উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, জাহমী, মুতাযিলী ও সমমনা 
ফিরকা ছাড়াও সাহাবী-তাবিয়ী ও আহলুস সুমাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের 
মধ্যেও নানাবিধ মতভেদ ও প্রান্তিকতা জন্ম নিয়েছে । নিম্নের কয়েকটি বিষয় হয়ত 
আমাদেরকে এ বিষয়ক প্রাস্তিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে: 
১১. ১. বিশেষণগুলোর অর্থ অজ্ঞাত অথবা জ্ঞাত 

কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, সালাফ সালিহীন আল্লাহর বিশেষণ 
বিষয়ক কুরআন-হাদীসের বক্তব্যগুলো “অজ্ঞাতঅর্থ” বা “অর্থ বিহীন শব্দ” হিসেরে গ্রহণ 
করেছেন | তারা এগুলোর অর্থ মানবীয় জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বলে গণ্য করেছেন এবং 
অর্থের বিষয়টি মহান আল্লাহর উপর সমর্পন করেছেন। সালাফ সালিহীনের দু-একটি 
বক্তব্যকে তারা তাদের এ মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন | আমরা দেখেছি সুফইয়ান 
ইবন উআইনা বলেছেন: “আল্লাহ কুরআনে নিজের বিষয়ে যে সকল বিশেষণ উল্লেখ 
করেছেন তার পাঠই তার ব্যাখ্যা কোনো স্বরূপ নেই এবং তুলনা নেই।” আওযারী, 
মালিক, সুফিয়ান সাওরী, লাইস ইবন সা'দ প্রমুখ আলিম বলেছেন: “এগুলো যেভাবে 
এসেছে সেভাবেই চালিয়ে নাও; কোনোরূপ স্বরূপ-প্রকৃতি ব্যতিরেকে ৷” আহমদ ইবন 
হাম্বাল বলেছেন: “আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, সত্য বলে গ্রহণ করি, কোনো ‘কিভাবে’ 
নেই এবং কোনো অর্থ নেই। ” এ সকল বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে, সালাফ 
সালিহীনের মতে মহান আল্লাহর বিশেষণগুলোর অর্থ “অজ্ঞাত” | 


১০৩ বিস্তারিত দেখুন: ইবনুল জাওষী, দাফউ শুবাহিত তাশবীহ | 
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কিন্তু আমরা যখন সালফ সালিহীনের বক্তব্যগুলো পূর্ণভাবে পাঠ করি তখন 
আমরা নিশ্চিত হই যে, তারা এ সকল বিশেষণের অর্থ জ্ঞাত তবে ব্যাখ্যা অজ্ঞাত বলে 
উল্লেখ করেছেন! তারা অর্থ বিশ্বাস করেছেন এবং স্বরূপ, হাকীকত বা ব্যাখ্যার জ্ঞানকে 
আল্লাহর উপর সমর্পন করেছেন । তারা সর্বদা বলেছেন, এ সকল বিশেষণ পাঠ বা শ্রবণ 
করলে যা বুঝা যায় তাই এর অর্থ এবং তুলনামুক্ত ও স্বরূপহীনভাবে এ অর্থ বিশ্বাস 
করতে হবে | এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ, তাবীল বা ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা যাবে না। 

আমরা দেখেছি তাবিয়ী মুজাহিদ বলেছেন: ‘আরশের উপর “ইসতিওয়া' করেছেন 
অর্থ আরশের উর্ধ্বে থেকেছেন ।” তিনি বলেন নি যে, এ বাক্যটির অর্থ অজ্ঞাত | 
“ইসতিওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমাম বলেন নি যে, 
আল্লাহর ক্ষেত্রে ইসতিওয়া কথাটির অর্থ আমরা জানি না। বরং তারা স্পষ্টভাবেই 
বলেছেন “ইসতিওয়া' একটি জ্ঞাত বিষয়, তবে তার পদ্ধতি, স্বরূপ ৰা প্রকৃতি অজ্ঞাত ١ 

ইমাম আবু হানীফা বলেছেন: “তার হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে, নফস আছে, 
কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলো উল্লেখ করেছেন ।” এখানে লক্ষণীয় যে, এ কথাগুলো 
কুরআনের হুবহু বক্তব্য নয়। কুরআনের বক্তব্য: তিনি হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার 
হস্তছয় প্রসারিত... ইত্যাদি | ইমাম আযমের বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের “আরবী 
অনুবাদ’ । এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, তারা এগুলোর অর্থ পরিজ্ঞাত ও বাহ্যিক 
অর্থে ব্যবহৃত বলে গণ্য করেছেন | তাকে অবতরণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন নি 
যে, তিনি অবতরণ করেন না অথবা অবতরণ শব্দের অর্থ অপরিজ্ঞাত | বরং তিনি 
বলেছেন: “মহান আল্লাহ অবতরণ করেন, কোনোরূপ পদ্ধতি বা স্বরূপ ব্যতিরেকে ।” 

আমরা দেখব যে, ইমাম আবু হানীফা আল্লাহর বিশেষণসমূহ অনুবাদ করার 
পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ ইসলাম সকল ভাষার মানুষের জন্য ৷ অনুবাদ না 
করলে অন্য ভাষার মানুষেরা এ বিশেষণগুলো কিভাবে বিশ্বাস করবেন? ‘অর্থহীন শব্দ'- 
বিশ্বাস করবেন? না ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করবেন? “রহমান আরশের উপর অধিষ্ঠান করলেন’ 
কথাটির অনুবাদে কী লিখতে হবে? “ইসতিওয়া' লিখলে অন্য ভাষার মুমিনগণ কী বিশ্বাস 
করবেন? আর “ক্ষমতা গ্রহণ” লিখলে তো নিষিদ্ধ ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়া হলো | ‘আল্লাহর 
শেষ রাত্রে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন’ হাদীসটির অনুবাদ কিভাবে হবে? TF 
করেন' লিখলে অনারব পাঠক কী বুঝবেন ও বিশ্বাস করবেন? আর ব্যাখ্যা লিখলে তো 
মুতাযিলা ও কাদারিয়াদের পথে চলা হলো । এতে সুস্পষ্ট যে, ইমামগণ এ সকল 
বিশেষণের অর্থ জ্ঞাত (মুহকাম) ও হাকীকত অজ্ঞাত (মুতাশাবিহ) বলে গণ্য করতেন | 
১১. ২. বিশেষণগুলোর প্রকাশ্য অর্থ স্বীকৃত বা বর্জিত 

উপরের অর্থেই কোনো কোনো আশআহ.-মাতুনিদী আলিম বলেছেন, সালাফ 
সালিহীন একমত যে, এ সকল বিশেষণের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যক্ত ৷ বাহ্যিক অর্থ বলতে 
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যদি 'তুলনাযুক্ত বাহ্যিক অর্থ’ বুঝানো হয় তবে কথাটি ঠিক । অর্থাৎ হাত, অধিষ্ঠান, চক্ষু, 
নফস, ক্রোধ, সন্তুষ্টি, অবতরণ ইত্যাদি শব্দ থেকে যদি কেউ সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান এ 
সকল বিশেষণ বা কর্ম কল্পনা করে তবে তা বাতিল। আর যদি বাহ্যিক অর্থ বলতে 
তুলনামুক্ত আভিধানিক অর্থ' বুঝানো হয় তবে এ কথাটি সঠিক নয় । সালাফ সালিহীনের 
বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তারা এগুলোকে আভিধানিক অর্থে তুলনামুক্ত ও স্বরূপমুক্তভাবে 
বিশ্বাস করেছেন । তারা বারবার বলেছেন: এগুলো বিশ্বাস করতে হবে । যদি এগুলোর 
অর্থ অজ্ঞাত থাকে বা প্রকাশ্য অর্থ বর্জিত হয় তবে কী বিশ্বাস করতে হবে? 

পাঠক, উপরে উদ্ধৃত চার ইমাম ও অন্যান্য সালাফ সালিহীনের বক্তব্য 
আরেকবার পাঠ করুন | আপনি নিশ্চিত হবেন যে, তারা মহান আল্লাহর বিশেষণগুলোকে 
বাহ্যিক অর্থে তুলনার কল্পনা মন থেকে তাড়িয়ে স্বরূপবিহীনভাবে বিশ্বাস করেছেন | 
LA وقضيي‎ এ الل في ظلل من الغمَام‎ 850 00১০ هل‎ 

“তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ও ফিরিশ্তারা মেঘের ছায়ায় 
তাদের কাছে উপস্থিত হবেন? এবং সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে ।”১* 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বাগাবী হুসাইন ইবন মাসউদ (৫১০ হি) বলেন: 
والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها‎ 
على ذلك مضت‎ ০০৯৯ إلى الله تعالى؛ ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات‎ 

أئمة السلف وعلماء السنة. 

“এ আয়াত এবং এ ধরনের আয়াতগুলোর বিষয়ে উত্তম এই যে, এগুলোর 
প্রকাশ্য অর্থ বিশ্বাস করবে এবং এর জ্ঞান আল্লাহর উপর সমর্পন করবে ١ এবং বিশ্বাস 
করবে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র । সালাফ সালিহীন ইমামগণ এবং 
আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ এ বিশ্বাসের উপরেই থেকেছেন ।”১*% 

মহান আল্লাহ জাহান্নামের মধ্যে পদ স্থাপন করবেন, তিনি হাসবেন, তিনি 
আনন্দিত হন ইত্যাদি অর্থের হাদীসগুলো উল্লেখ করে ইমাম বাগাবী বলেন: 
فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع يجب الإيمان بهاء وإمرارها‎ 
على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل» مجتنبا عن التشبيه» معتقدا أن الباري‎ 
سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلقء كما لا تشبه ذاته ذوات‎ 


১০৪ 
৯০৫ 


সূরা (২) বাকারা: ২১০ আয়াত | 
বাগাবী, মাআলিমুত তানযীল: তাফসীর বাগাবী ১/২৪১ । 
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الخلق ... وعلى هذا مضى سلف الأمة 5 وعلماء السنة 5 تلقوها جميعا بالإيمان‎ 


والقبول 5 وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل » ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل 

“এগুলো এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় মহান আল্লাহর বিশেষণ | শ্রুতি বা 
ওহীর বর্ণনা এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে | এক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো: এগুলোকে বিশ্বাস করা 
এবং বাহ্যিক অর্থের উপর এগুলো চালিয়ে নেওয়া | এগুলোর ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে 
এবং তুলনা পরিত্যাগ করতে হবে । বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান সৃষ্টিকর্তার কোনো 
বিশেষণই সৃষ্টির বিশেষণের মত নয়; যেমন তার সত্তা সৃষ্টির সত্তার মত নয় ৷... 
উম্মাতের সালাফ সালিহীন এবং আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ এ বিশ্বাসের উপরেই 
থেকেছেন | তারা সকলেই তা বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং তুলনা ও ব্যাখ্যা 
বর্জন করেছেন | এর জ্ঞান মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছেন ।... ।”১* 

এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী বলেন: “বর্তমানে বাহ্যিক অর্থ দু প্রকার হয়ে গিয়েছে: 
একটি হক ও অন্যটি TOT | TF বাহ্যিক অর্থ’ এ কথা বলা যে, মহান আল্লাহ 
শ্রবণকারী, দর্শনকারী, ইচ্ছাকারী, কথা বলেন, হায়াত বা প্রাণের অধিকারী চিরঞ্জীব, 
জ্ঞানী, তার মুখমণ্ডল ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হবে, তিনি আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, 
তিনি মুসার সাথে প্রকৃতই কথা বলেন, তিনি ইবরাহীমকে খলীল (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ 
করেন... এবং অনুরূপ বিষয়াদি; এগুলোকে আমরা যেভাবে এসেছে সেভাবেই চালিয়ে 
RR | এগুলো থেকে আমরা সম্বোধনের অর্থ বুঝি যা মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ । এর ব্যতিক্রম কোনো ব্যাখ্যা আছে বলে আমরা বলি না | আর অন্য ‘বাহ্যিক 
অর্থ' বাতিল এবং বিভ্রান্তি । তা হলো অদৃশ্যকে দৃশ্যমানের উপর কিয়াস বা তুলনা করা 
এবং শ্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করায় বিশ্বাস করা | মহান আল্লাহ এরূপ তুলনা থেকে 
পবিত্র ও উর্ধ্বে । বরং তার বিশেষণও তার সত্তার মতই | তার সমতুল্য নেই, বিপরীত 
নেই, নমুনা নেই, তুলনা নেই, প্রতিরূপ নেই, কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়, তার 
সত্তার ক্ষেত্রেও নয় এবং তার বিশেষণের ক্ষেত্রেও নয় । আর এ বিষয়টির ক্ষেত্রে আলিম- 
পণ্ডিত এবং সাধারণ মানুষ সকলেই সমান | মহান আল্লাহই ভাল জানেন |° 

এভাবে আমরা দেখছি যে, সালাফ সালিহীন এগুলো “বাহ্যিক অর্থ' জ্ঞাত বলে 
বিশ্বাস করেছেন এবং এগুলোকে বাহ্যিক অর্থে চালিয়ে নিতে ও বিশ্বাস করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন । পাশাপাশি এর “বাহ্যিক তুলনা" বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এর ব্যাখ্যা 
ও হাকীকতের জ্ঞান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছেন | 


১০৬ বাগাবী, শারহস সুন্নাহ (দিমাশক-বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩ খৃ) ১/১৭০-১৭১। 
১০+ যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৯/৪৪৯ | 


১৯ 
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১১. ৩. ওহীর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ তুলনা কি না 

এ সকল বিশেষণের অর্থ অজ্ঞাত এবং এর প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যক্ত- এ দুটি দাবির 
ভিত্তিতে কোনো কোনো আলিম তুলনামুক্তভাবে প্রকাশ্য অর্থে আল্লাহর বিশেষণ 
বিশ্বাসকারীকে মুজাস্সিমা (দেহে বিশ্বাসী) বা মুশাব্বিহা (তুলনাকারী) বলে অভিযুক্ত 
করেন। অর্থাৎ যদি কেউ বলেন: “মহান আল্লাহর হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে, তিনি 
আরশের উপর অধিষ্ঠান করেছেন, শেষ রাত্রে অবতরণ করেন, স্বরূপ ছাড়া, সৃষ্টির মত 
নয়” তবে তারা তাকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন । বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক | কেউ নিজ মুখে 
তুলনার দাবি না করলে তাকে তুলনাকারী বলা সঠিক নয়; বিশেষত কুরআন-হাদীসের 
বক্তব্য হুবহু বিশ্বাসের পাশাপাশি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের স্বীকৃতি প্রদান 
করছেন । এছাড়া কুরআন বা হাদীস যা বলেছে হুবহু তা নিজের ভাষায় বললে বা বিশ্বাস 
করলে কোনো মুমিন অপরাধী হন বলে চিন্তা করাও মুমিনের জন্য কঠিন। এখানে 
প্রসঙ্গত ইমাম তিরমিধীর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায় | তিনি বলেন: 


SEY এআ 05905 ...‏ الصتدقة এড এও‏ .... قال أَبُو عيسى 
هذا ১০৯ ৩৬৯‏ صحيح. ... وقد قال ৯3185‏ من أهل العلم فى هذا ০১১৯‏ 
খু‏ هذا من ১34‏ من الصفات ونزول লেস‏ تبارك Sy‏ كل 2 এ]‏ السّماء 
Gn‏ قالوا قذ تد এ‏ الروليات فی 0919 بها ولا Ys AR‏ يقال كيف (4১1‏ 
عن مالك 329 بن 2০‏ وعد اله بن الثبارك ৪158‏ هذه EA SG‏ 
86১৪‏ وكا قول أهل ايلم من أهل এআ‏ وَالجمَاعَة. وما উল‏ 5505 هذه 
5307 )9195 تشبية. وقذ 595 اله عن وجل فى غير موؤضيع من 4৩‏ اليد 
والمتمع La,‏ فتَأولت ৮৬ Saal‏ الآيات 948 على غير LAL‏ أهل del‏ 
,095 الله لَمْ চরে GEG‏ )0198 مَعنَى اليد ها هنا القوةُ. وقال th GEM‏ 
১৪ এ এ.‏ التشبية إا قال ও‏ كيد 3 مثل يد أو ممع ০5‏ مثل EE কল‏ 
قال LS Ec‏ أو ৫০০0৮‏ فهذا التشبية এ,‏ إن ০৪ এ ৩৪‏ اله ৮০93 এ‏ 
وص ولا يقول كيف ولا قول gis Be‏ ولا ৯৩ pS 0593 ELE‏ كما قال 
এ‏ تعَاَى فى كتابه لس aS‏ شىء % এ‏ البَصييرٌ ). 
রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: আল্লাহ দান কবুল করেন এবং তা তার ডান হাত‏ ...“ 
দ্বারা গ্রহণ করেন । .... আবু ঈসা (তিরমিযী) বলেন: এটি হাসান সহীহ হাদীস । .... এ‏ 
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হাদীস এবং এ ধরনের যে সকল হাদীসে আল্লাহর বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, মহান 
মহাপবিত্র প্রতিপালকের প্রথম আসমানে অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীস 
বিষয়ে আলিমগণ বলেছেন যে, হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত এবং এগুলো বিশ্বাস করতে 
হবে, তবে কোনো কল্পনা করা যাবে না এবং ‘কিভাবে’ বলা যাবে না । মালিক, সুফিয়ান 
ইবন উআইনা, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক থেকে এ সকল হাদীসের বিষয়ে বর্ণিত, যে, 
তোমরা এগুলোকে ‘কিভাবে’ (স্বরূপ সন্ধান) ব্যতিরেকে চালিয়ে নেও ١ আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের আলিমদের এটিই মত কিন্তু জাহমীগণ এ সকল হাদীস অস্বীকার 
করেছে। তারা বলে, এগুলো তুলনা | মহান আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে হাত, শ্রবণ, 
দর্শন ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন | জাহমীগণ এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করে | 
আলিমগণ এগুলোর যে ব্যাখ্যা করেছেন (স্বরূপ বিহীন বিশ্বাস করা) জাহমীদের ব্যাখ্যা 
তার বিপরীত ৷ তারা বলে: আল্লাহ আদমকে তার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেন নি | তারা বলে: 
এখানে হাত অর্থ ক্ষমতা | ইসহাক ইবন ইবরাহীম (ইবন রাহওয়াইহি) বলেন: তুলনা 
তো তখনই হয় যখন কেউ বলে: হাতের মত হাত, অথবা হাতের সাথে তুলনীয় হাত, 
শ্রবণের মত শ্রবণ অথবা শ্রবণের তুলনীয় শ্রবণ | কাজেই যদি কেউ বলে শ্রবণের মত 
শ্রবণ বা শ্রবণের সাথে তুলনীয় শ্রবণ তবে তা ‘তুলনা’ । আর যখন কেউ আল্লাহ যেভাবে 
বলেছেন সেভাবে বলে: হাত, শ্রবণ, দর্শন, কিন্তু ‘কিভাবে’ বলে না এবং 'শ্রবণের মত' 
বা 'শ্রবণের সাথে তুলনীয়'ও বলে না তখন তা তুলনা নয়। আল্লাহ কুরআনে এভাবেই 
বলেছেন: “কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা TDI ৮১ 

এখানে ইসহাক ইবন রাহওয়াইহি বলেছেন যে, জাহমীগণের মতে আল্লাহর হাত, 
আল্লাহর শ্রবণ ইত্যাদি বলা বা বিশ্বাস করার অর্থই মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা 
করা । পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত বলেন, তুলনা করলেই তো তুলনা হয় । কেউ যদি বলে 
দর্শনের সাথে তুলনীয়... তবেই তা তুলনা বলে গণ্য হবে । আর যদি কেউ আল্লাহ 
যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বলে তাহলে তা কখনোই তুলনা হতে পারে না। 
১১. 8. ব্যাখ্যা সমস্যার সমাধান করে না 

ব্যাখ্যাপনস্থী আলিমগণ বলেন যে, বিশেষণগুলোর ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহান 
আল্লাহর অতুলনীয়ত্র বিশ্বাস রক্ষা করা যায় | এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়: 

প্রথমত: আশআরী-মাতুরিদীগণ ৮টি বিশেষণ স্বীকার এবং অন্যান্য বিশেষণ 
অস্বীকার করেছেন । যে যুক্তিতে তারা অন্যান্য বিশেষণ অস্বীকার করেছেন সে যুক্তিতেই 
এ ৮ টি বিশেষ়ণও অস্বীকার করেছেন জাহমী-মুতাযিলীগণ । জাহমীগণ বলেন: কর্ণ ছাড়া 


১০৮ তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৫০ । 
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শ্রবণ, চক্ষু ছাড়া দেখা, TTT ছাড়া কথা বলা, মানসিক পরিবর্তন ছাড়া ইচ্ছা ইত্যাদি 
কল্পনা করা যায় না। কর্ণ, চক্ষু, বাগযন্ত্র, মানসিক পরিবর্তন ইত্যাদি আল্লাহর 
অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক । জীবন, ক্ষমতা, ইলম, ইচ্ছা ইত্যাদি বিশেষণেরও একই 
অবস্থা । এগুলো সৃষ্টির বিশেষণ । মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলো বিশ্বাস করার অর্থই 
মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনীয় ও দেহধারী বলে বিশ্বাস করা | এছাড়া আশআরী- 
মাতুরিদী আকিদাবিদগণ আখিরাতে আল্লাহর দর্শনে বিশ্বাসী । মুতাযিলীগণ তাদেরকে 
এজন্য মুজাস্সিমা-মুশাবৃবিহা বলেন | কারণ অবয়ব ও কোনো স্থানে অবস্থান ছাড়া 
কাউকে দেখা সম্ভব নয়। তাদের মতে মহান আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে বলে 
বিশ্বাস করার অর্থই তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনীয় ও দেহধারী বলে বিশ্বাস করা | 

আশআরী-মাতুরিদী আলিমগণ বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলেন যে, মহান আল্লাহর 
শ্রবণ, দর্শন, জীবন ইত্যাদি কোনো বিশেষণই সৃষ্টির মত নয় | আখিরাতে আল্লাহকে 
দেখা আর দুনিয়াতে কোনো সৃষ্টিকে দেখা এক নয় । বাস্তবে এ যুক্তিগুলোই অবশিষ্ট 
যাতী ও ফি'লী সকল বিশেষণ স্বীকার ও বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য | 

দ্বিতীয়ত: ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্ব রক্ষা করার দাবিও সঠিক 
নয় । যেমন, আরশের উপর অধিষ্ঠান বলতে “দখল' বা “ক্ষমতা গ্রহণ’ বললেও একই 
সমস্যা থাকে ৷ কারণ দখল বা ক্ষমতা গ্রহণও অধিষ্ঠানের মতই মানবীয় কর্ম | এ প্রসঙ্গে 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও হানাফী ফকীহ আল্লামা মাহমুদ ইবন আব্দুল্লাহ হুসাইনী 
আলুসী (১২৭০হি/১৮৫৪খু) বলেন: “জেনে রাখুন, অনেক মানুষ নকলী দলীল বা 
কুরআন-হাদীসের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত বিশেষণগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট অর্থবোধক 
বলে গণ্য করেন । যেমন আরশের উপর অধিষ্ঠান, হস্ত, পদ, প্রথম আসমানে অবতরণ, 
হাস্য, অবাক হওয়া ইত্যাদি বিশেষণ | সালফ সালিহীন বা প্রথম যুগের বুজুর্গদের 
মতানুসারে এগুলো সবই প্রমাণিত বিশেষণ, তবে এগুলোর প্রকৃতি মানবীয় জ্ঞানের 
অগম্য । এগুলোর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদেরকে অন্য কোনো (ব্যোখ্যা-বিশ্রেষণ 
বা প্রকৃতি উন্মোচনের) দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। এগুলোর অস্তিত্বে বিশ্বাসের সাথে সাথে 
বিশ্বাস করতে হবে যে এগুলো দেহ নয় এবং সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। এভাবেই 
কুরআন-হাদীসের বক্তব্য ও জ্ঞানবৃত্তিক যুক্তির মধ্যে বৈপরীত্য দূরীভূত হয় | 

পরবর্তী যুগের আলিমগণ এগুলো ব্যাখ্যা করার এবং এগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ 
কি বুঝিয়েছেন তা নির্ধারণ করার মত গ্রহণ করেছেন । যেমন তারা বলেন: আরশের 
উপর অধিষ্ঠান অর্থ দখল গ্রহণ ও বিজয় লাভ | তাঁদের মতে মহান আল্লাহর আটটি 
বিশেষণ ছাড়া আর কোনো বিশেষণ নেই । আর দখল করা বা বিজয় লাভ করা আটটি 
বিশেষণের কোনো একটি বিশেষণের প্রকাশ মাত্র । .... শা'রানী (৯৭৩ হি) আদ- 
দুরারুল মানসূরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সালফ সালিহীনের মাযহাবই অধিক 
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নিরাপদ ও অধিক শক্তিশালী । কারণ ব্যাখাকারীগণ আরশের উপর অধিষ্ঠানের অর্থ 
করেছেন রাজ্য দখল করা । এভাবে দেহ ও স্থান থেকে পবিত্র করতে যেয়ে তারা অন্য 
একটি মানবীয় ও স্থান নির্ভর কর্মের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করেছেন। বস্তুত তাদের জ্ঞান 
মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় শরীয়তের পূর্ণতায় পৌছাতে পারে নি। মহান আল্লাহর 
পবিত্রতা বর্ণনায় শরীয়তের পূর্ণতা প্রকাশিত হয় কুরআনের বক্তব্যে: “কোনো কিছুই তার 
সাথে তুলনীয় নয়” | আরশের উপরে অধিষ্ঠানের ব্যাখ্যায় আরশের উপর ক্ষমতাবান বা 
দখলদার হওয়ার কথা বললেও সাথে সাথে এ কথা বলতেই হবে যে, মহান আল্লাহর 
আরশ দখল মানুষদের দেশ দখলের সাথে তুলনীয় নয়। বরং মহান আল্লাহ তার 
মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো পদ্ধতিতে আরশের উপর ক্ষমতাবান হন। আর 
“অধিষ্ঠান'-কে ‘দখল গ্রহণ’ বলে ব্যাখ্যা করার পরেও যেহেতু এরূপ কিছু বলতে হচ্ছে, 
সেহেতু ব্যাখ্যার কষ্ট বহনের পূর্বেই তাদের বলা উচিত যে, মহান আল্লাহ আরশের 
উপরে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন, তবে তা মানবীয় অধিষ্ঠানের সাথে তুলনীয় নয় | তার 
মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো পদ্ধতিতে তিনি তা করেছেন। মানবীয় জ্ঞান তার 
ক্ষমতার প্রকৃতি জানতে অক্ষম | এরূপ বলাই আদবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ... ।”* 
১১. ৫. সকল ব্যাখ্যাকারীই জাহমী কি না 
এর বিপরীতে আমরা দেখি যে, সালাফ সালিহীনের কোনো কোনো অনুসারী 
আশআরী-মাতুরিদীগণকে ঢালাওভাবে জাহমী বলছেন বা মুতাযিলী, জাহমী, আশআরী, 
মাতুরিদী সকলকেই এক সারিতে দাড় করাচ্ছেন । এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 
(ক) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে ‘জাহমী-মুতাযিলী' আকীদার 
পার্থক্য শুধু বিশেষণ বিষয়ে নয় | অনেক বিষয়ের মধ্যে বিশেষণ একটি বিষয় । সকল 
বিষয়ে বিভ্রান্তি এবং একটি বিষয়ে বিভ্রান্তিকে একই পর্যায়ের বলে গণ্য করা সঠিক নয়। 
(খ) বিশেষণ বিষয়েও জাহমী-মুতাযিলীগণের মতবাদ ও আশআরী-মাতুরিদী 
মতবাদের মধ্যে ব্যাখ্যার বিষয়, পরিধি, মূলনীতি ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য 
বিদ্যমান | এজন্য বিশেষণ বিষয়েও উভয় মতকে এক পর্যায়ভুক্ত করা সঠিক নয় | 
(গ) অনেক আলিম ব্যাখ্যাহীন বিশ্বাস ও ব্যাখ্যা উভয় মত স্বীকার করার 
পাশাপাশি কোনো কোনো বিশেষণ ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে ব্যাখ্যাহীন ও 
তুলনাহীন বিশ্বাসকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিন্তু কোনো কোনো বিশেষণ 
ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে তাদেরকেও ব্যাখ্যাকারী-অস্বীকারকারীদের কাতারভুক্ত 
করেন । বিষয়টি খুবই দুঃখজনক | আমরা দেখেছি যে, সালাফ সালিহীন এবং তাদের 
অনুসারী কোনো কোনো ইমাম থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত। 


১ আলৃসী, রুহুল মাআানী (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস: শামিলা ৩.৫) ৩/৮৭-৮৮ | 
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(ঘ) আমরা দেখেছি, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: “তার হাত ... অঙ্গ 
নয়...”, “আমরা বাগযন্ত্র ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি, আর মহান আল্লাহ বাগযন্ত্ 
এবং অক্ষর ছাড়াই কথা বলেন”, “মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ 
করেন, ... আরশের উপরে স্থিরতা-উপবেশন ব্যতিরেকে”... | 

ইমাম আহমদ বলেছেন: “মহান আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত । ... অধিষ্ঠিত 
হওয়ার অর্থ তিনি এর BT ... অধিষ্ঠানের অর্থ আরশ স্পর্শ করে অবস্থান করা 
নয়,...”, “মহান আল্লাহর ... মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো বস্তুর 
মতও নয় ! বরং মুখমণ্ডল তার একটি মহান বিশেষণ | ... মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা 
আকৃতি নয় | ... মহান আল্লাহর দুটি হস্ত বিদ্যমান ৷ ... হস্তদ্বয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেহের 
অংশ নয়, দেহ নয়, দেহ জাতীয় কিছু নয়, সীমা, সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতীয় কিছুই 
নয় ।... এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই 1...” 

অনেক আবেগী মুমিন এগুলোকে নিন্দনীয় ব্যাখ্যা বলে গণ্য করে প্রশ্ন করেন: 
তার হস্ত অঙ্গ নয়, তার কথা অক্ষর নয়, তার ইসতিওয়া স্পর্শ নয়, তার মুখমণ্ডল 
প্রতিচ্ছবি নয়... আমরা কিভাবে জানলাম? যেহেতু ওহীতে এ কথাগুলো নেই, সেহেতু 
এগুলো বলা যাবে না, বরং শুধু বলতে হবে আল্লাহর হস্ত, মুখমণ্ডল.. ইত্যাদি আছে এবং 
তা সৃষ্টির মত নয় । প্রকৃতপক্ষে ইমামগণের এ কথা বিশেষণের ব্যাখ্যা বা ওহীর সাথে 
কোনো সংযোজন নয়, বরং মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের ব্যাখ্যা | মহান আল্লাহ তার 
নিজের বিষয়ে বলেন নি যে, তীর মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি, তার হস্ত অঙ্গ, তার ইসভিওয়া 
স্পর্শ ... । অথচ এ সকল বিশেষণ বর্ণনা বা শ্রবণ করলে মানবীয় ধারণায় এরূপ চিন্তা 
চলে আসে | এজন্য অতুলনীয়ত্‌ নিশ্চিত করতেই ইমামগণ এরূপ বলেছেন। 

(ও) ব্যাখ্যাকে ভুল বলা ও ব্যাখ্যাকারীকে বিভ্রান্ত বলা এক নয় । পারিপার্শিকতা 
ৰা যুগের প্রভাবে অথবা সাধারণ মানুষদেরকে তুলনায় নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষার 
উদ্দেশ্যে অনেক প্রসিদ্ধ আলিম মহান আল্লাহর কোনো কোনো বিশেষণ ব্যাখ্যা করেছেন | 
তাদের ইজতিহাদকে ভুল বলে গণ্য করা আর তাদের অবমূল্যায়ন করা এক নয়। 
“তাকফীর' প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, ইবন তাইমিয়া ও অন্যান্য আলিম বলেছেন: ফিকহী 
বিষয়ের ন্যায় আকীদার বিষয়ে ইজতিহাদী ভুল ক্ষমাকৃত। এজন্য আমাদের উচিত 
জ্ঞানবৃত্তিক সমালোচনা করা । আমরা বলতে পারি, অমুকের অমুক বক্তব্য তুলনা বা 
অস্বীকারের পর্যায়ে চলে যায় বা কথাটি সঠিক নয় । পাশাপাশি সকল মুমিন, বিশেষত 
আলিমগণের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ করা, মুমিনের বিষয়ে সুধারণা 
পোষণ এবং মুমিনের বক্তব্যের ভাল ব্যাখ্যা করাই আমাদের দায়িত্ব ৷ 

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করছি যে, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব 
প্রতিটি মানুষই তার জন্মগত প্রকৃতি ও সহজাত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করে | তবে তার 
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সত্তার ও বিশেষণের প্রকৃতি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা মানবীয় সাধ্যের বাইরে | 
এক্ষেত্রে ওহীর নিকট আত্মসমর্পনই নিরাপত্তার একমাত্র উপায় । ওহীর মাধ্যমে মহান 
আল্লাহ তার যে পরিচয় প্রদান করেছেন তাকে জানার বা তার মারিফাত অর্জনের সেটিই 
আমাদের একমাত্র উপায় । পাশাপাশি এ বিষয়ক প্রান্তিকতা পরিহার করা প্রয়োজন | 
১২. মহান আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার বা ব্যাখ্যা 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর কোনো 
সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট অথবা নতুন, অথবা এ বিষয়ে সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, 
অথবা এ বিষয়ে সে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিহীন কাফির |” 

বিশেষণের ব্যাখ্যা করা বা বাহ্যিক অর্থের বাইরে কোনো রূপক অর্থ গ্রহণ 
করাকেও ইমাম আবূ হানীফা বিশেষণ অস্বীকার করা বা বাতিল করার সমপর্যায়ের 
বলে গণ্য করেছেন | তিনি বলেছেন: “এ কথা বলা যাবে না যে, তার হাত অর্থ তার 
ক্ষমতা অথবা তীর নিয়ামত | কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর বিশেষণ 
বাতিল করে দেওয়া । এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাধিলা সম্প্রদায়ের রীতি ৷” 

ইমাম আযমের এ কথার ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন: অনুরূপভাবে মহান 
আল্লাহর আরশের উপর অধিষ্ঠানের (ইসতিওয়ার) ব্যাখ্যায় ক্ষমতা গ্রহণ (ইসতিলা) বলা 
যাবে না । কারণ এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বিশেষণটিকে পুরোপুরিই বাতিল করা হয় 1১১০ 

ইমাম আবু হানীফা আরো বলেছেন: “তার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তার বিশেষণসমূহের 
দুটি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ নির্ণয় ছাড়া । এই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর 
মত | মহান আল্লাহ ক্রোধাস্থিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। এ কথা বলা যাবে না যে, ভার 
ক্রোধ অর্থ তার শাস্তি এবং তীর সন্তুষ্টি অর্থ তার পুরস্কার | আল্লাহ নিজে নিজেকে 
TA বিশেষিত করেছেন আমরাও তাকে সেভাবেই বিশেষিত করি ।” 

বস্তুত কুরআন বা হাদীসের কোনো কিছু কোনো মুসলিম সরাসরি অস্বীকার 
করেন না। কিন্তু অনেক সময় ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেনু। যা অস্বীকার করারই 
নামান্তর ١ কোনো বিশেষণকে ব্যাখ্যা করে তার সরল অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ 
বিশেষণটিকে বাতিল করা । আর এজন্যই ইমাম আবু হানীফা ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থ গ্রহণ 
করাও বিভ্রান্তি বলে উল্লেখ করেছেন | 
১৩. ইমামগণের ব্যাখ্যা-বিরোধিতার কারণ 

সালফ সালিহীন অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর প্রথম যুগগুলোর বুজুর্গগণের বক্তব্য 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন কারণে তারা মহান আল্লাহর বিশেষণ ব্যাখ্যা করার 
বিরোধিতা করেছেন | তনুধ্যে নিন্মের কারণগুলো অন্যতম: 


১১০ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ৬৭, ৬৯ ١ 
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১৩. ১. আল্লাহর নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুমান-নির্ভর কথা বর্জন 

মহান আল্লাহই তার নিজের সত্তা ও বিশেষণাদি সম্পর্কে সঠিক জানেন | তিনি 
চান যে বান্দা তার প্রকৃত মারিফাত অর্জন করে তার ইবাদত করুক | এজন্যই তিনি 
সালাতে ও সালাতের বাইরে নিয়মিত কুরআন পাঠের বিধান করেছেন এবং কুরআনের 
মধ্যে তার পরিচয় সহজ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন | এজন্য মুমিনের বিশ্বাস করা উচিত 
যে, কুরআনে মহান আল্লাহ নিজের বিষয়ে যা বলেছেন তা সরলভাবে বিশ্বাস করা এবং 
এগুলো থেকে মহান আল্লাহর মারিফাত, ঈমান, মহব্বত ও ইবাদত অর্জন করাই 
মুমিনের দায়িত্ব । এ সকল বিশেষণের কোনো রূপক জানিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, 
এগুলোর সরল অর্থ বাদ দিয়ে কোনো রূপক অর্থ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলেও 
আল্লাহ জানান নি । এজন্য এ সকল বিশেষণের কোনো রূপক অর্থ আছে বলে দাবি করা 
যেমন ওহীর ইলম ছাড়া আন্দাযে আল্লাহর বিষয়ে কথা বলা, তেমনি কোনো একটি 
বিশেষণের এক বা একাধিক রূপক অর্থ নির্ধারণ করাও ওহীর জ্ঞান ছাড়া অনুমানের 
উপর আল্লাহর নামে কথা বলা | মহান আল্লাহ তার বিষয়ে আন্দাযে কথা বলতে বারবার 
নিষেধ করেছেন ।* এ অর্থেই ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন: “মহান আল্লাহর সত্তার 
বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা কারো জন্য বৈধ নয়; বরং তিনি নিজেকে যে 
বিশেষণে বিশেষিত করেছেন তার বিষয়ে শুধু সে বিশেষণই আরোপ করতে হবে ١ এ 
বিষয়ে নিজের মত, যুক্তি বা ইজতিহাদ দিয়ে কিছুই বলা যাবে না |” 
১৩. ২. সুন্নাতে নববী ও সাহাবীগণের অনুসরণ 

মহান আল্লাহর প্রকৃত মর্যাদা ও বিশেষণ সবচেয়ে ভাল জানতেন তার প্রিয় রাসূল 
E) ı মহান আল্লাহর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি সচেষ্টও ছিলেন তিনি । তিনি 
কখনো এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা করেন নি। তার পরে তার সাহাবীগণও কখনো 
কোনো বিশেষণের ব্যাখ্যা করেন নি। সাহাবীগণের জীবন্দশাতেই ইসলাম অমুসলিম 
দেশ ও সমাজগুলোতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহুদী, খৃস্টান, পারসিয়ান ও 
অন্যান্য ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে | সাহাবীগণ তাদের কাছে কুরআন ও 
সুন্নাহর অগণিত বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন । কিন্তু কখনোই তারা এ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা 
করেন নি। তারা এ সকল বিশেষণ প্রকাশ্য অর্থে পাঠ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। 
মানুষেরা এগুলো থেকে ভুল বুঝবে বা মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্ বিনষ্ট হওয়ার মত 
কোনো অর্থ গ্রহণ করবে ভেবে তারা এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা তাদের সামনে করেন নি। 
এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে বুঝলে কোনো ক্ষতি হবে বলেও তারা জানান নি | 


১১১ সূরা (২) বাকারা: ৮০, ১৬৯ আয়াত; সূরা (৭) আ'রাফ: ২৮, ৩৩ আয়াত; সূরা (১০) ইউনুস: ৬৮ আয়াত | 
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তাবিরীগণের যুগও এভাবেই অতিক্রান্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় হিজরী শতকের 
প্রথমার্ধে, তাবিয়ীগণের যুগের শেষ দিকে, এ বিষয়ক বিতর্ক শুরু হয়। জাহম ইবন 
সাফওয়ান ও তার অনুসারীগণ মহান আল্লাহর অতুলনীয়ত্ প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিশেষণের 
ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ প্রচার করতে থাকে | তখন তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণ সকলেই 
এরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন এবং একবাক্যে ব্যাখ্যামুক্ত ও তুলনামুক্ত বিশ্বাসের কথা 
বলতে থাকেন । সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার ব্যতিক্রম কোনো কিছুই তারা দীনের 
অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিলেন না। কারণ দীন তো তা-ই যা কুরআন ও সুন্নাহ-এ 
বিদ্যমান এবং সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত | এর বাইরে কোনো কথা, ব্যাখ্যা, মত বা 
কর্মকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করাই বিদআত । আর এ অর্থেই ইমাম আবু হানীফা বলেছেন: 
“বিষয় তো শুধু তাই যা কুরআন নিয়ে এসেছে, রাসূলুল্লাহ 3% যার দাওয়াত দিয়েছেন 
এবং মানুষদের দল-ফিরকায় বিভক্ত হওয়ার আগে তার সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন | 
এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে সবই নব-উদ্ভাবিত বিদআত 1” 

কর্মে ও বর্জনে তাদের অনুসরণই ইসলাম । তারা যা বলেছেন তা বলা যেমন 
দীন । তেমনি তারা যা বলেন নি তা না বলাই দীন । যা কুরআনে নেই, রাসূলুল্লাহ % 
যা বলেন নি এবং সাহাবীগণও যা বলেন নি তা বলতেও তারা রাজি ছিলেন না। 
এজন্য প্রচণ্ড নির্যাতনের মধ্যেও ইমাম আহমদ শুধু বলছিলেন: “আমাকে আল্লাহর 
কিতাব এবং তার রাসূলের সুন্নাত থেকে কিছু প্রদান করুন ৷” 

এ মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমামুল হারামাইন বলেছেন: “যদি এ সকল বাহ্যক 
বিশেষণগুলোর ব্যাখ্যা জরুরী হতো তবে নিঃসন্দেহে শরীয়তের ফিকহী 
মাসআলাগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করার চেয়ে ঈমান-আকীদা বিষয়ক এসকল আয়াত- 
হাদীসের ব্যাখ্যার বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণ অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন। 
অথচ কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। 
এতে প্রমাণিত হলো যে, ব্যাখ্যামুক্ত বিশ্বাসের এ মতটিই অনুসরণযোগ্য আকীদা 1” 
১৩. ৩. ওহীর মানবীয় ব্যাখ্যাকে ওহীর মান প্রদান রোধ 

ব্যাখ্যা নির্ভর আকীদার ভয়ঙ্কর একটি দিক মানবীয় RITE ওহীর মান প্রদান। 
ওহীর বক্তব্য অনুধাবনের জন্য অনেক সময় সাধারণ ব্যাখ্যা কিছুটা সহায়ক হয় | তবে 
এরূপ ব্যাখ্যা মানবীয় বুদ্ধিপ্রসূত কথা ছাড়া কিছুই নয় | অনুধাবন, শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি 
প্রয়োজনে এগুলোর সহায়তা নেওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যাকে ওহীর মতই দীন, 
ঈমান বা আকীদার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা দীনের বিকৃতির অন্যতম কারণ | 
খৃস্টধর্মের বিকৃতির বিষয়টি অধ্যয়ন করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় । মুসলিম উম্মাহর 
বিভ্রান্ত দলগুলোর বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ ‘তাফসীর’ বা ব্যাখ্যাকে ওহীর মান প্রদান | 
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দ্বিতীয় পর্ব: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৯৮ 


১৩. ৪. ব্যাখ্যার নামে ওহীর বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তন রোধ 

আমরা দেখেছি যে, ওহীর জ্ঞানই দীনের মূল | ওহীকে সরল ও বাহ্যিক অর্থে 
গ্রহণ করাই মুক্তির সুনিশ্চিত পথ | পক্ষান্তরে ওহীকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করার দরজা 
উন্মোচন করাই ধ্বংসের সুনিশ্চিত পথ | এক্ষেত্রে ATT কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

(১) মহান আল্লাহ সকল মানুষের প্রেমময় স্রষ্টা । মানবীয় জ্ঞান-বৃদ্ধি দিয়ে 
মানুষ যে বিষয়ে নিশ্চিত সত্যে পৌছাতে সক্ষম হয় না বা মতভেদ সৃষ্টি করে সে বিষয়ে 
মতভেদ দূর করে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্যই মহান আল্লাহ ওহীসহ নবী- 
রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং ওহীর বক্তব্য সকলের জন্য সহজবোধ্য করেন ৷ 
সাধারণ উপদেশের ক্ষেত্রে অলঙ্কার-এর আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হলেও ঈমান-আকীদার 
বিষয় অলঙ্কারের নামে অস্পষ্ট করার অর্থ মানুষের জন্য মুক্তির পথকে দুর্বোধ্য করা 
এবং মতভেদ দূরীভূত না করে তা আরো ঘনীভূত করা | ওহীকে ব্যাখ্যার নামে বাহ্যিক 
অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহার করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা | 

(২) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী ও কিতাব লাভের পরেও বিভ্রান্তির অতল 
গহ্বরে নিপতিত হওয়ার অন্যতম পথ ওহীর ব্যাখ্যা । সাধু পল কর্তৃক খৃস্টধর্মের 
বিকৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ | প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান ঈসা মাসীহের বক্তব্যের 
তার অপারগতা, মুক্তির জন্য শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতা, মানুষের জন্মগত 
নিম্পাপত্ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান | পক্ষান্তরে ব্রিতৃবাদ, ঈসা মাসীহের 
ঈশ্বরতৃ, শরীয়ত পালনের অপ্রয়োজনীয়তা, আদিপাপ, প্রায়শ্চিত্বাদ, ঈসা মাসীহের 
পাপ বহন ইত্যাদি বিষয়ে একটিও সুস্পষ্ট বা ছ্যর্থহীন বক্তব্য নেই। সাধু পল প্রথমে 
গ্রীক দর্শন ও রোমান পৌত্তলিক ধর্মের আদলে এ সকল বিভ্রান্তিকর কুফরী মতবাদ 
তৈরি করেন। এরপর বাইবেলের কিছু বক্তব্যের দূরবর্তী অপব্যাখ্যাকে তার এ কুফরী 
মতবাদের “দলীল” হিসেবে পেশ করেন। এরপর এগুলোর বিপরীতে তাওহীদ, 
অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্যকে নানাবিধ উদ্ভট দূরবর্তী ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করতে 
থাকেন । আমার লেখা “কিতাবুল মুকান্দীস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম” বইটি পাঠ 
করলে পাঠক এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানতে পারবেন । মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্তদেরও 
একই অবস্থা | শীয়া, কাদিয়ানী, বাতিনী, মারিফতী-ফকীর সম্প্রদায় ও অন্যান্য সকল 
বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সকল বিভ্রান্তির ভিত্তি ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ গ্রহণ | কাজেই ব্যাখ্যা ও 
রূপক অর্থের দরজা বন্ধ না করলে ওহীর কার্যকারিতা রক্ষা করা সম্ভব নয় | 


৯৯২ দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ২১৩ আয়াত; সূরা (৫৪) কামার: ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত | 
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আল-ফিকনুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৯৯ 


(৩) ব্যাখ্যার নামে ওহীকে বাহ্যিক অর্থ থেকে বের করা মানব হৃদয়ের 
মহাব্যাধি । নিজের মন-মর্জিরি বিপরীত হলেই সে ইচ্ছামত ওহীর একটি রূপক অর্থ বা 
ব্যাখ্যা করে | আল্লাহর অধিষ্ঠান অর্থ ক্ষমতা দখল, হস্ত অর্থ ক্ষমতা ইত্যাদি বলার পরে 
জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ক অপব্যাখ্যাও সহজ হয়ে যায় । আকীদা 
বিষয়ক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পর ফরয-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম বিষয়ক ব্যাখ্যাও 
গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় | অনুরূপভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ করে সালাত, সিয়াম, 
যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি বর্জন করা এবং মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হওয়ার 
পথও উন্মুক্ত হয়ে যায় । আমরা দেখব যে, কিয়ামতের আলামত বিষয়ক হাদীসগুলো 
আক্ষরিক অর্থ থেকে বের করে রূপক ব্যাখার মাধ্যমে মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে ও 
হচ্ছে। এজন্যই প্রথম যুগগুলোর ইমামগণ ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থের নামে ওহীর কোনো 
শব্দ বা বাক্যকে বাহ্যিক অর্থের ব্যতিক্রম অর্থে গ্রহণ করার বিরোধিতা করেছেন | 
১৪. আল্লাহর সৃষ্টি, ইলম, তাকদীর ও পাপ-পুণ্য 


আল্লাহর বিশেষণের বিষয়ে বৈপরীত্য কল্পনার একটি দিক তাকদীর 1 কুরআন ও 
হাদীস থেকে আমরা আল্লাহর অনাদি-অনন্ত, সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা, তার ক্ষমতা ও 
ইচ্ছার কথা জানতে পারি এবং পাশাপাশি আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার ও 
করুণার কথা জানতে পারি | অনেকে এ দু বিশেষণের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করেছেন | 

প্রথম বিশেষণের মাধ্যমে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ অনাদিকাল থেকে তার 
সৃষ্টির মধ্যে কে, কখন, কিভাবে কি কর্ম করবে তা সবই জানেন | আমরা কুরআন ও 
হাদীসের মাধ্যমে জানি যে, মহান আল্লাহ তার এ জ্ঞান লাওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ করে 
রাখেন 1 আমরা আরো জানি যে, মহান আল্লাহর রুবৃবিয়্যাতের ন্যুনতম দাবি যে, তার 
জ্ঞানের অগোচরে ও ইচ্ছার বাইরে পৃথিবীতে কিছুই ঘটতে পারবে না। এ থেকে কেউ 
কেউ দাবি করেছেন যে, তাহলে মানুষ যা কিছু করে তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করে, কাজেই 
মানুষের কর্মের জন্য তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা যায় না । এরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, 
আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা ও কর্মফল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে 
বাতিল করেন | অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, আল্লাহর জ্ঞান, লিখন ও ইচ্ছার 
এ সকল বিষয় তার ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণের সাথে সাংঘর্ষিক | কাজেই 
ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণ গ্রহণ করে অন্যান্য বিশেষণ ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে হবে | 

আসলে এ সবই আল্লাহর বিশেষণকে মানুষের বিশেষণের সাথে তুলনা করার 
ফল । আল্লাহর ক্ষেত্রে তার সর্বব্যাপী জ্ঞান, লিখনি ও ইচ্ছার সাথে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, 
ও ন্যায়বিচারের কোনোরূপ বৈপরীত্য নেই | মুমিন সরল ও সহজ অর্থে উভয় প্রকারের 
বিশেষণ বিশ্বাস করবেন । সমন্বয়ের জন্য এ বিষয়ক মূলনীতি অনুসরণ করবেন | 
কোনোভাবেই একটি প্রমাণ করার জন্য অন্যটি ব্যাখ্যা করে বাতিল করবেন TT | 
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করেছি । ইমাম আবূ হানীফার সময়ে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত দলগুলো ব্যাপক বিভ্রান্তি 
ছড়াতো | কাদারিয়াগণ ও মুতাযিলাগণ তাকদীর সম্পূর্ণ অস্বীকার করত | অপরদিকে 
জাবারিয়াগণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ অস্বীকার করত | এজন্য ইমাম এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন | এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃত বক্তব্যে তিনি বলেছেন: 

“মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, OY থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন | 
সকল কিছু সৃষ্টির আগেই অনাদিকাল থেকে তিনি এগুলোর বিষয়ে অবগত ছিলেন। 
সকল কিছুই তিনি নির্ধারণ করেছেন এবং বিধান দিয়েছেন | দুনিয়ায় ও আখিরাতে 
কোনো কিছুই তার ইচ্ছা, জ্ঞান, বিধান, নির্ধারণ ও লাওহে মাহফুষে লিপিবন্ধ-করণ ছাড়া 
ঘটে না। তার লিখনি বর্ণনামূলক, নির্দেশমূলক নয় । বিধান প্রদান, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তার 
অনাদি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ, কিরূপ বা কিভাবে অনুসন্ধান ছাড়া । সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও 
ইচ্ছা তার অনাদি-অনস্ত বিশেষণ কোনো স্বরূপ জিজ্ঞাসা ছাড়া । মহান আল্লাহ অস্তিত্বহীন 
বিষয়কে অস্তিত্বহীন অবস্থায় অস্তিতৃহীন হিসেবে জানেন, এবং তিনি জানেন যে, তিনি 
তাকে অস্তিত্ব দিলে তা কিরূপ হবে। আল্লাহ অস্তিতৃশীল বিষয়কে তার অস্তিত্বশীল 
অবস্থায় জানেন এবং তিনি জানেন যে, তা কিভাবে বিলোপ লাভ করবে | আল্লাহ 
দণ্ায়মানকে দশ্তায়মান অবস্থায় দণ্ডায়মান রূপে জানেন । এবং যখন সে উপবিষ্ট হয় 
তখন তিনি তাকে উপবিষ্ট অবস্থায় উপবিষ্ট জানেন | এরূপ জানায় তার জ্ঞানের মধ্যে 
কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বা তার জ্ঞানভাপ্তারে কোনো নতুনত্ব সংযোজিত হয় না। 
পরিবর্তন ও নতুনত্ব সবই সৃষ্টজীবদের অবস্থার মধ্যে । 

মহান আল্লাহ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে RE অবস্থায় ١ 
অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন। 
যে ব্যক্তি কুফ্রী করেছে সে নিজের কর্ম দ্বারা, অস্বীকার করে, সত্যকে অমান্য করে 
এবং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফ্রী করেছে | আর 
যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্বীকৃতি দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে 
এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে | তিনি আদমের 
পিঠ থেকে তার বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে তাদেরকে বোধশক্তি 
প্রদান করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করেন “আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? 
তারা বলে: হ্যা” । তিনি তাদেরকে ঈমানের নির্দেশ দেন এবং কুফ্র থেকে নিষেধ 
করেন। তারা তার রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে 
ঈমান । আদম সস্তানগণ এই ফিতরাতের উপরেই জন্মলাভ করে | এরপর যে কুফ্রী 
করে সে নিজেকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে । আর যে ঈমান আনে এবং সত্যতার 
ঘোষণা দেয় সে তার সহজাত ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে | 
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তিনি তার সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেন নি এবং ঈমান আনতেও 
বাধ্য করেন নি। তিনি কাউকে মুমিন রূপে বা কাফির রূপে সৃষ্টি করেন নি। তিনি 
তাদেরকে ব্যক্তি রূপে সৃষ্টি করেছেন | ঈমান ও وج‎ বান্দাদের কর্ম | কাফিরকে 
আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। যখন সে এরপর ঈমান 
আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং 
ভালবাসেন 1 আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না। 

বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষ্র্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃত অর্থেই 
তাদের উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা সে সবের স্রষ্টা। এ সবই তার ইচ্ছায়, জ্ঞানে, 
ফয়সালায় ও নির্ধারণে । আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে 
জরুরী এবং তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে | 
সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা 
আল্লাহর মহব্বত, সন্তষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয় |” 

এখানে মূল বিষয় বান্দার নিজের দায়িত্ব অনুভব করা | মহান আল্লাহ বলেছেন, 
বান্দা তুমি কর্ম কর, আমি কখনোই কারো কর্মফল নষ্ট করব না বা কারো উপর জুলুম 
করব না। আবার তিনি বলেছেন, বান্দা আমি জানি তুমি কি করবে, আমি ইচ্ছা করলে 
তোমার কর্ম পরিবর্তন করতে পারি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যেতে পার না। 
এখন বান্দার সামনে দুটি বিকল্প: একজন বান্দা জানে যে আল্লাহ সবই জানেন এবং তার 
ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন। এখন তার মনে নানান প্রশ্ন । আল্লাহর ইলমে কী আছে আমার বিষয়ে? 
আল্লাহ যখন সবই জানেন তাহলে আর কষ্ট করে কী লাভ? আল্লাহ কাজ করতে বলেছেন 
বটে, তবে তাতে কী লাভ হবে? এভাবে বান্দা আল্লাহর জ্ঞান ও কর্মের হিসাব গ্রহণে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে এ বান্দা মূলত আল্লাহর নিদের্শেও 
বিশ্বাস করে নি এবং আল্লাহর ওয়াদাতেও বিশ্বাস করে নি। সে নিজেকে আল্লাহর 
কাজের হিসাব গ্রহণকারী বলে মনে করেছে। নিঃসন্দেহে সে ধ্বংসগ্রস্ত ৷ 

অন্য একজন বান্দা জানে যে, আল্লাহ সবই জানেন এবং তার ইচ্ছার বাইরে 
কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন । সে 
জানে আল্লাহর মহান জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রকৃতি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, 
আমার দায়িত্বও নয় | আমি আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছায় বিশ্বাস করি এবং আল্লাহর 
ওয়াদা ও দয়ায় বিশ্বাস করি । আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি এবং আল্লাহর 
সাহায্য ও দয়া চাইতে থাকি | নিঃসন্দেহে এ বান্দা সফলতার পথ পেয়েছে | 

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: 
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444 ولا تبي‎ Cle مل‎ এও يلع لّى‎ পিউ ولص القتر س لله تََلَى في‎ 
০৫১০৪ الطغيانء‎ ক 492 2 الخذلانء‎ 25১3 في ذلك‎ DEN (220 
দলও عم القتر عَن‎ ৩১৮ এত من ذلك نظرا وقكرا 45525 08 اله‎ pl 
54৭ 45842906544) এ في‎ ৪০৪৪ قال‎ US عن راي‎ A 
الكتاب؛ 0 ر حك الكتاب كان من الكافرين.‎ ও منأل: لم فعل؟ فق رذ‎ 
“মূল তাকদীর সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তা'আলার এক রহস্য | এ সম্পর্কে 
আল্লাহর সান্িধ্যপ্রাপ্ত কোনো ফিরিশতাও অবগত নন, কোনো নবী রাসূলও অবগত 
নন। এ বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা ভাবনা করার পরিণতি 
ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও সীমালংঘন ব্যতীত আর কিছুই নয় | কাজেই, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা 
ও কুমস্ত্রণা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে | কারণ, আন্রাহ্‌ স্বয়ং তাকদীরের জ্ঞান তাঁর 
সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন. এবং তাদেরকে এর তত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা 
চালানো থেকে বারণ করেছেন | আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন: “তিনি 
যা করেন সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই আপন কৃতকর্মের জন্য 
জিজ্ঞাসিত হবে ।”১১১ সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, “তিনি কেন এ কাজ করলেন? 
সে আসলে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলো | আর যে ব্যক্তি কিতাবের 
নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে সে কাফিরদের অর্তভূক্ত হয়ে যায় ।”১১*. 
ইমাম তাহাবী আরো বলেন; 


৩০ Ul للنظر فيه‎ ০০৭ Cas ওক تَعَالَى في‎ এ 9০০৭ এজ 
أثيمًا.‎ এএ في قخص الْعَيْب سرا كتِيمّاء 035 قال فيه‎ Ay ০০ قد‎ 


“অতএব, এমন লোকের ধ্বংস অবধারিত যে তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহর 
সাথে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং বিকারপ্রস্ত হৃদয় নিয়ে এতে চিন্তা ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়। 
নিশ্চয়ই সে নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে অদৃশ্য জগতের একটি গুপ্ত রহস্যের 
অনুসন্ধানে সচেষ্ট হলো এবং এ বিষয়ে অসঙ্গত অবাস্তব কথা বলে সে নিজেকে 
মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠে পরিণত করলো ।”** 

এ হে পরবর্তী কোনো কোনো অনু ইমাম আৰু হী রহ) 


১১৯ সূরা আছিয়া: ২৩ আয়াত ١ 1 
১৫ তাহাবী, আল-আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ্‌, পৃ. ১১-১২। 
* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩। 


www.pathagar.com 


ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু*মান ইবন সাবিত (রাহ) বলেন: 
এও عن الصفابر‎ GAIL كلهم‎ Sia ioe জগ 
وخطيتات.‎ CVG (৮ كانت‎ এও আও ا والكفر‎ 
45755 وَعَبَدُهُ‎ এ ও LE رسول الله صلى الله‎ ৩০ 
بلله تقالى طرقة عن قل‎ 2০ Hy وَصفيه وتيك وم 45 الصتم‎ 
ولا كبيرة قط.‎ 50৪4 ০8০5 
بكر‎ ৬ Slang الصّلاة‎ baie Chin এ وأفضل الناس‎ 
النورين‎ 350৩০ بُ‎ 0০৬ Bh الْفَارُوق‎ এড 05০ الصلائق ثم‎ 
০৮ pee طالب المُرتضى رضوان الله تعالى‎ লা ثم علي بن‎ 
SE Vy تتولاهم جَميْعاً‎ এসএ الحق‎ ভও عَلَى الحق‎ 995 ০৪০ 
الصّحابّة إلا بخير.‎ 
ولا نقد مسماً يأب من الوب وإن كانت 296 إا لم‎ 
وَيَجُوْرٌ أن‎ 28১ مؤمناً‎ এন اسم الإِيْمَان؛‎ ৮ ولا نزیل‎ 4৯০০ 
كافِر.‎ GE يكون مُوْمناً فاسيقاً‎ 
في بلي شر تلن مث‎ Cali 9459 ০৪৪০৩ 
جائزةٌ.‎ 9৮৭ ০০৯৬) والصّلاة خلف كل بر‎ 
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বঙ্গানুবাদ 


নবীগণ সকলেই সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ, কুফর ও অশালীন কর্ম 
থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্থলন ও ভূলক্রটি 
তাদের ঘটেছে। 

এবং মুহাম্মাদ (8) আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা, তীর রাসূল, তার মনোনীত 
নির্বাচিত, তার বাছাইকৃত । তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেন নি এবং কখনোই এক 
পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেন নি | তিনি কখনোই কোনো সগীরা বা 
কবীরা কোনো প্রকারের পাপে লিপ্ত হন নি। 

নবীগণের (আ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ 
বাক্র সিদ্দীক, তার পরে উমার ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক, তার পরে যুন্ুরাইন 
উসমান ইবন আফ্ফান, তার পরে আলী ইবন আবী তালিব আল-মুরতাযা, 
রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি 588 হন। তারা 
আজীবন আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে, সত্যের উপরে ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত 
থেকেছেন | আমরা তাদের সকলকেই ভালবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি । আমরা 
রাসূলুল্লাহ (%%)-এর কোনো একজন সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি 
না। 

আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলি না, যদিও তা 
কোনো কবীরা গোনাহ হয়, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি উক্ত পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস 
করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের “ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি 
না। বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না হয়ে 
একজন পাপী মুমিন হতে পারে। 

মোজাদ্বয়ের উপর মাসৃহ করা (মোছা) সুন্নাত । এবং রামাদান মাসের 
রাব্রিগুলিতে তারাবীহ সুন্নাত | 

সকল নেককার ও পাপী মুমিনের পিছনে সালাত আদায় বৈধ | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩০৫ 
ব্যাখ্যা ও টীকা 


১. ইসমাতুল আমিয়া 

ইসমাত (২.০) শব্দটি 'আসামা' (=) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ 
নিষেধ করা, সংরক্ষণ করা বা হেফাযত করা (prevent, guard, Protect) ١ ইসলামী 
পরিভাষায় “ইসমাত' বলতে বুঝানো হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তিকে পাপ বা 
ভুল-ভ্ৰান্তি থেকে সংরক্ষণ করা । সাধারণত একে অভ্রান্ততা, TEY, পাপাক্ষমতা বা 
নিল্পাপত্ব (infallibility, 2010০০80111; 31019990995) বলা হয়। ইসমাতুল 
আঘিয়া অর্থ নবীগণের অন্রান্ততা বা RNY । এ বিষয়ে ইমাম আযম (রাহ) বললেন: 
“নবীগণ সকলেই সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও 
ا‎ ভরের করালাম ا ا‎ 


اا ؛ 3 بع ما 9 إل من رلك ون 8 تنعل এ‏ رفت 
رِسَالَتَُ এ আও‏ مِنَ الاس 


“হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন ৷ যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর 
বার্তা প্রচার করলেন না | আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে সংরক্ষণ করবেন ১ 

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর 
মনোনীত Fre নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন | আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, নবীগণ 
বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়ন প্রাপ্ত । আল্লাহ বলেন: 


৬০০১ 0০০ পে গু من‎ ১2৬ الذين انعم اله عَم مِن‎ as 


9৯3 3৩৯ 05 ০04 ৯৮18 2 2১০ نوح‎ 

“এরা নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারা 

আদমের ও যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের 

বংশোদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ-নির্দেশ 
করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম ।”২ 

এ অর্থের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে, বিশেষভাবে পবিত্র ও নিষ্কলুষ 

বাছাই করা ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ নুবুওয়াত প্রদান করেছেন ١ এছাড়া আল্লাহ বারংবার 


: সূরা (৫) মায়িদা ৬৭ আয়াত | 
২ সূরা (১৯) মারইয়াম: ৫৮ আয়াত | 


২০ 
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নবীগণকে পবিত্র, একনিষ্ঠ, সৎ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন ।* সর্বোপরি আল্লাহ 
মানব জাতিকে নবী-রাসূলদের ‘ইত্তিবা’ বা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ 
নির্দেশও প্রমাণ করে যে, তারা 'নিষ্পাপ’ ছিলেন। কারণ যার থেকে পাপ সংঘটিত 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে নিঃশর্ত ‘ইত্তিবা' করার নির্দেশ আল্লাহ দিবেন না । কুরআন 
ও হাদীসের এ সকল নিদের্শনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস এই যে, নবীগণ 
সকলেই আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন | তারা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের 
অধিকারী ও নিষ্পাপ ছিলেন | মানবীয় ভুলক্রটি ছাড়া কোনো পাপে তারা লিপ্ত হন নি। 
২. ইসমাতুল আঘিয়া বিষয়ে খুঁটিনাটি মতভেদ 

এ মূলনীতির উপর এঁকমত্যের পর খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ে আলিমদের মতভেদ 
রয়েছে। আল্লামা উমর ইবন মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.) এ বিষয়ে বলেন: 

SED ১৮৭৩ 08505 الله تَعَالَى‎ ০০ 0 0৯৯০ كَانُوا‎ বং 

“তারা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান করেছেন এবং 
প্রচার করেছেন, সত্যবাদী ছিলেন, সৃষ্টির উপদেশদাতা ও কল্যাণকামী ছিলেন।”* 

এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি) বলেনঃ 

“এতে ইশারা করা হয়েছে যে, নবীগণ বিশেষভাবে শরীয়তের বিষয়ে, দীনের 
আহকাম প্রচারের বিষয়ে ও উম্মাতকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে মা'সূম বা নির্ভুল ও 
সংরক্ষিত । এক্ষেত্রে তারা ইচ্ছাকৃত কোনো ভুল করেন না সে বিষয়ে সকলেই একমত | 
অধিকাংশের মতে এক্ষেত্রে তারা অনিচ্ছাকৃত বা বেখেয়ালেও কোনো ভুল করতে পারেন 
না। অন্যান্য সকল পাপ থেকে তাদের মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়ার বিময়ে বিস্তারিত 
আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ: মুসলিম উম্মাহর ইজমা এই যে, 
নবীগণ ওহী বা নুবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে কুফ্রী থেকে সংরক্ষিত | অনুরূপভাবে 
অধিকাংশের মতে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকেও মা'সূম | 
হাশাবিয়া সম্প্রদায় এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে । .... আর ইচ্ছাকৃত সগীরা 
গোনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে অধিকাংশের মত এই যে, তা সম্ভব ৷ তবে মুতাযিলী নেতা 
আল-জুবাঈ" ও তার অনুসারীরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে | আর নবীগণের জন্য 
অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সকলের মতেই সম্ভব, তবে যে 
সকল সগীরা গোনাহ নীচতা প্রমাণ করে তা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়, যেমন এক লোকমা 


* সূরা (8) নিসা: ৬৯ আয়াত; সূরা (৬) আনআম: ৮৪-৯০ আয়াত; সুরা (১৯) মারইয়াম: ৪১-৫৮ আয়াত | 

* তাফতাযানী, শারহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ, পৃ. ১৩৯ । 

° আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল-জুবাঈ (৩০৩ হি) ৷ তিনি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একজন 
প্রসিদ্ধ আলিম ও নেতা ছিলেন । মু'তাযিলাদের একটি mee বা উপদলের নাম 'জুবাইয়্যাহ' যারা 
তার অনুসারী ছিলেন 1 দেখুন, বাগদাদী, জাল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ১৮৩-১৮৪ | 
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খাদ্য চুরি করা, একটি দানা ওযনে কম দেওয়া, ইত্যাদি ١ এক্ষেত্রে (সগীরা গোনাহের 
ক্ষেত্রে) মুহাক্কিক আলিমগণ শর্ত করেছেন যে, নবীগণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
তারা তা বর্জন করেন৷ এ মতভেদ সবই ওহী বা নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরের অবস্থার সাথে 
সম্পর্কিত । নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নবীগণ থেকে কবীরা গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব 
বলে কোনো দলীল নেই। মু'তাযিলাগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, নুবুওয়াত প্রাপ্তির 
পূর্বেও নবীগণ কর্তৃক কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে না; কারণ এর ফলে জনগণের 
মধ্যে তার প্রতি অভক্তি সৃষ্টি হয়, যা তার অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায়, ফলে নবী 
প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় | সত্য কথা এই যে, যে কর্ম তাদের প্রতি অভক্তি সৃষ্টি 
করে তা তারা করতে পারেন না, যেমন, মাতৃগণের সাথে অনাচার, অশ্লীলতা ও নীচতা 
জ্ঞাপক সগীরা গোনাহ | শীয়াগণ মনে করেন যে, নবীগণ থেকে নুবুওয়াতের পূর্বে ও 
পরে কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা গোনাহ প্রকাশিত বা সংঘটিত হতে পারে না। 
তবে তারা তাকিয়্যাহ বা আত্মরক্ষামূলকভাবে কুফ্র প্রকাশ সম্ভব বলেছে ।”* 

মোল্লা আলী কারী বলেন, ইবনুল হুমাম বলেছেন: আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের অধিকাংশ আলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, নবীগণ কবীরা 
গোনাহ থেকে সংরক্ষিত, ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে একক সগীরা গোনাহ করে 
ফেলা থেকে সংরক্ষিত নন | আহলুস সুন্নাতের কেউ কেউ নবীদের ক্ষেত্রে ভুল করাও 
অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন | সঠিকতর বা সহীহ কথা এই যে, কর্মের মধ্যে ভুল 
হওয়া সম্ভব | সার কথা এই যে, আহলুস সুন্নাতের সকলেই একমত যে, নবীগণ 
ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করতে পারেন না। তবে অসতর্কতা বা ভুলের 
কারণে যা ঘটে তা পদস্থলন বলে অভিহিত ৷" 
৩. মুহাম্মাদ (%%)-এর ইসমাত ও মর্যাদা 

মুহাম্মাদ (38) এর নুবুওয়াত ও রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে 
আলোচনা করেছি । নবীগণের নিম্পাপত্বে বিশ্বাস করার অর্থই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
মুহাম্মাদ (৯8)-এর নিষ্পাপত্বে বিশ্বাস করা তা gE ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) 
বিশেষভাবে তার বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন: “এবং মুহাম্মাদ (E) আল্লাহর নবী, তীর 
বান্দা, তার রাসূল, তার মনোনীত নির্বাচিত, তার বাছাইকৃত | তিনি কখনো মূর্তির 
ইবাদত করেন নি এবং কখনোই এক পলকের জন্যও আল্লাহর'সাথে শিরক করেন নি। 
তিনি কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা কোনো প্রকারের পাপে লিপ্ত হন নি।” 

ইমাম আবু হানীফার এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাইখ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ 
মাগনীসাবী হানাফী “শারহুল ফিকহিল আকবার, গ্রন্থে বলেন: 


৬ তাফতাযানী, শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ, পৃ. ১৩৯-১৪০ । 
* মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১০৪-১০৫ | 
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(8) ثم أشار الإمام الأعظم بقوله 'وعبده' إلى فائدتين: أعني تشريف محمد‎ 
وحفظ الأمة عن قول النصارى. قال أبو القاسم سليمان الأنصاري: وصل‎ 
محمد يل إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله إليه: يا‎ 
محمد بم أشرفك؟ قال: يا رب بنسبتي إلى نفسك (إليك) بالعبودية» فأنزل فيه‎ 
فقال #: "لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم؛‎ CS 'سبحان الذي أسرى بعبده‎ 
وقولوا: عبد الله ورسوله. كذا في المشارق. أي لا تتجاوزوا عن الحد في مدحي‎ 
كما بالغ النصارى في مدح عيسى عليه السلام حتى كفروا فقالوا إنه ابن اش‎ 
حتى لا تكونوا أمثالهم'.‎ ০৯93 وقولوا في حقي: إنه عبد الله‎ 
“ইমাম আযম ‘তার বান্দা’ কথাটি এখানে উল্লেখ করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 
করেছেন: (১) মুহাম্মাদ (38)-এর মর্যাদা প্রকাশ এবং (২) খৃস্টানদের মত কথা বলা 
থেকে উম্মাতকে রক্ষা করা । আবুল কাসিম সুলাইমান আনসারী (৫১১ হি) বলেন”: যখন 
মুহাম্মাদ (GÉ) মিরাজের সময় সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হলেন তখন আল্লাহ তার কাছে ওহী 
প্রেরণ করেন: হে মুহাম্মাদ, তোমাকে কিভাবে মর্যাদামণ্ডিত করব? তিনি বলেন: হে 
আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনার সাথে দাসত্বের সম্পর্কে সম্পর্কিত করে মর্যাদাময় 
করুন | তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন: “পবিত্র তিনি যিনি তার দাসকে (বান্দাকে) 
রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন... ।”* এজন্য রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: “খৃস্টানগণ যেরূপ 
ঈসা ইবনু মারিয়ামকে বাড়িয়ে প্রশংসা করেছে তোমরা সেভাবে আমার বাড়িয়ে প্রশংসা 
করবে না৷ আমি তো তার বান্দা মাত্র | অতএব তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তার 
রাসূল ।”* মাশারিক গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসের অর্থ: যেভাবে 
খৃস্টানগণ ঈসা (আ)-এর প্রশংসায় সীমালঙ্ঞন করে কাফির হয়ে গিয়েছে তোমরা 
আমার নাত-প্রশংসায় এভাবে সীমালজ্ঘন করো না। খুস্টানগণ সীমালঙ্ঘন করে 
বলেছিল: তিনি আল্লাহর পুত্র । তোমরা আমার সম্পর্কে বল: তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার 

রাসূল; যেন তোমরা তাদের মত না হও ।”১ 
এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: 
4 


* আবুল কাসিম আনসারীর এ বক্তব্য ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তার পিতার সূত্রে তার প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে 
উদ্ধৃত করেছেন । দেখুন: তাফসীর রাষী: মাফাতীহুল গাইব ২০/১১৭ ١ 

৯ সূরা (১৭) ইসরা বেনী ইসরাঈল): ১ আয়াত 1 

° বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭১, ৬/২৫০৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৪৭৮ | 

৯ মাগনীসাবী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ২২-২৩ 1 
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SE 415 المجتبى؛ 11553 المُرتضى.‎ Lins المصطفىء‎ 2৪50) 
الثبوةٍ‎ 5৪০১ ربأ العالمين. وكل‎ ০৪৯৩ وسيّدُ المرسلين»‎ 9989) ls الأنبياءء‎ 
بالحق والهدىء‎ SUM الجن وكافة‎ এত المبعوث إلى‎ Ay GAs بَعدهُ فغيّ‎ 
وبالنور والضنياء.‎ 
“নিশ্চয়, মুহাম্মাদ (3%) আল্লাহর মনোনীত বান্দা (দাস), তাঁর নির্বাচিত নবী 
ও তাঁর সন্তোষভাজন রাসূল | তিনি সর্বশেষ নবী, সর্বকালের মুস্তাকীগণের ইমাম, 
রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন | তাঁর পরবর্তীকালে 
নবুওয়াতের সব দাবী ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসৃত | তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও 
মানবকুলের প্রতি সত্য, হেদায়ত, নূর ও আলো সহকারে ।”৯২ 
৪. সাহাবীগণের মর্যাদা 
নবীগণের নিম্পাপত্ব বর্ণনার পাশাপাশি সাহাবীগণের মর্যাদার বিষয়টি উল্লেখ 
করেছেন ইমাম আবু হানীফা (রাহ) । আমরা দেখেছি যে, তিনি বলেছেন: “নবীগণের 
(আঁ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবূ বাক্র সিদ্দীক, তার 
পরে উমার ইবনুল খাত্তাব আল-ফারূক, তার পরে AI উসমান ইবন আফ্ফান, 
তার পরে আলী ইবন আবী তালিব আল-মুরতাযা, রাদিয়াল্লাছ আনহুম আজমাঈন, 
আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে, 
সত্যের উপরে ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন | আমরা তাদের সকলকেই 
ভালবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি | আমরা রাসূলুল্লাহ (8%)-এর কোনো একজন 
সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি না।” 
এ বক্তব্যটি অনুধাবনের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো পর্যালোচনা প্রয়োজন: 
৪. ১. সাহাবীগণ বিষয়ক শীয়া বিভ্রান্তি 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ঈমান-আকীদা বিষয়ক তার যুগে বিদ্যমান বিভ্রান্ত 
অপনোদন ও খণ্ডন করেছেন। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের যুগেই মুসলিম 
উম্মাহর দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি দেখা দেয় তার অন্যতম ছিল 
“শীয়া” ও “খারিজী” মতবাদ | 
শীয়া ও খারিজী: মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান এদুটি ফিরকার উদ্ভব 
ঘটেছিল রাজনৈতির কারণে | শীয়া (al) শব্দের অর্থ দল, অনুসারী বা 
সাহায্যকারী । পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে 'শীয়াতু আলী’ (৮০ aad) বা আলীর 
(রা) দল, আলীর অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শীয়াগণ 


১২ তাহাবী, আল-আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৮-৯। 
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নিজেদেরকে আলী (রা)-এর অনুসারী বা তার দল বলে দাবি করেন | শীয়া ফিরকার 
মূল ভিত্তি আলী (রো) ও তীর বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের TR | এ দাবিকে 
কেন্দ্র করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে । এ সকল আকীদার অন্যতম 
বিষয় সাহাবীগণের অবমর্ধাদা করা ও গালি দেওয়া । তারা 'আহল বাইতের (নবী- 
বংশের) ভালবাসা ও ভক্তির নামে সাহাবীগণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও তাদের প্রতি 
বিদ্বেষ প্রচারে রত | ইমাম আবূ হানীফা এখানে তাদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন | 
৪. ২. আহল বাইত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ 

রাসূলুল্লাহ 8-এর সম্মান ও ভালবাসার অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মান 
করা ও ভালবাসা । তার সাহাবীগণকে, তার পরিবার ও বংশধরদেরকে, তার উম্মাতকে, 
সম্মান করা ও ভালবাসা তারই সম্মান ও ভালবাসার অংশ | বিশেষত তার সাহাবী ও 
আহল বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে | 

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম । এখানে কোনো বংশ বা বর্ণের “অলৌকিকত্ব' বা 
পবিত্রতা ঘোষণা করা হয় নি। ইসলামে মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়া; বংশ বা রক্ত নয়। 
কুরআনে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাদের কর্ম 
ও ত্যাগের কারণে, বংশ বা বর্ণের কারণে নয় | আর স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ (3%)-এর 
বংশের যারা তার প্রতি ঈমান এনেছিলেন সকলেই এ প্রশংসা ও মর্যাদার মধ্যে শামিল 
হয়েছেন । কাজেই পৃথকভাবে “নবী-বংশের” মর্যাদার উল্লেখ করা হয় নি। 

কুরআনে “আহল বাইত' দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। একস্থানে ইবরাহীম (আ)-এর 
স্ত্রীকে ফিরিশতারা “আহল বাইত” বলে সম্বোধন করেন ।* অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 
بالقول‎ ০৯০১৫ اين قلا‎ 9৮০ كأحر من‎ LES পর পে يا‎ 
০৯৪১, 094 في‎ TH مَعْرُوفًا‎ YA 089 ১০০4৪ الذي في‎ CG 
UY 05499 الصّلاة وأتِينَ الزكاة 055 الله‎ উন الأولى‎ Ball تبرج‎ 


Ved Eels SH لجس أهل‎ এত চক اله‎ ৯ 

“হে নবী-পত্বীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় 

কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে 
ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে । আর তোমরা নিজ 
ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। 
তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের 


১০ সূরা (১১) হৃদ: ৭৩ আয়াত । 
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অনুগত থাকবে হে আহল বাইত নেবী-পরিবার)! আল্লাহ্‌ তো শুধু চান তোমাদের 
থেকে অপবিভ্রতা দুর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে ।”” 

এখানে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (3%)-এর স্ত্রীগণকে 
“আহল-বাইত" বা “নবী-পরিবার” বলে সম্বোধন করে তাঁদের পরিপূর্ণ পবিত্রতার 
ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু “আহল-বাইত” বিষয়ে শীয়াগণের বিশ্বাস কুরআনের এ 
ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক । তারা নবী-পত্বীগণকে “আহল বাইত” বলে স্বীকার করেন 
না। উপরন্তু তাদের বিষয়ে তারা অত্যন্ত অশ্লীল ও নোংরা ধারণা পোষণ করেন। 

শীয়াগণ মূলত আহল বাইত বলতে “আলী-বংশ” N | আর এ বিষয়ে 
কুরআন কারীমে কোনো নির্দেশনা নেই | একস্থানে আল্লাহ বলেন: 

লা إلا امود في‎ VA Sk নিও قل‎ 

“বল, ‘আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য 
ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।”১* 
কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না। তবে তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তা রয়েছে সে 
আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ও ভালবাসার দাবি যে, তোমরা আমাকে অত্যাচার করা থেকে 
বিরত থাকবে এবং আমার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করবে | আমি তোমাদের কাছে 
এ সৌহার্দ্টটুক্‌ দাবি করছি। 

কারো কারো মতে এ আয়াতের অর্থ: ‘আমি তোমাদের কাছে কোনো 
প্রতিদান চাই না, শুধু আমার আত্মীয়দের প্রতি তোমাদের সৌহার্দপূর্ণ আচরণ চাই ।' 
অর্থাৎ এখানে তার আত্মীয়দের ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

এ অর্থ কুরআনের স্বাভাবিক বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ١ এখানে তিনি 
‘আত্মীয়তার সৌহার্দ্য’ দাবি করেছেন, ‘আত্মীয়দের প্রতি বা আত্মীয়দের জন্য সৌহার্দ্য" 
দাবি করেন নি। এছাড়া তার আত্মীয়দের অধিকাংশই সে সময়ে কাফির ছিলেন এবং 
তাদের সাথে অন্যান্য কাফির সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতো | উপরন্তু তিনি মক্কার যে 
কাফিরগণকে এ কথা বলেছিলেন তারাই তো তার আত্মীয় ছিলেন। কাজেই তাদের 
কাছে তিনি কিভাবে তার আত্মীয়দের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ আচরণ দাবি করবেন | 

এদ্বারা তার আত্মীয়দের অবমূল্যায়ন বা অবমর্যাদা উদ্দেশ্য নয় ৷ রাসূলুল্লাহ 
(38)-এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ভালবাসা ঈমানের স্বাভাবিক দাবি | তার পরিবার ও 
বংশধরের প্রতি ভালবাসা তারই ভালবাসার অংশ | তার বংশের যারা ঈমান ও 


১৪ 


সূরা (৩৩) আহযাব: ৩২-৩৩ আয়াত | 
সূরা (৪২) শূরা: ২৩ আয়াত | 
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সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাদের মর্যাদাও কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা । এ মর্যাদার 
পাশাপাশি আত্মীয়তার মর্যাদা তাঁদেরকে মহিমান্বিত করে সর্বোপরি হাদীসে তাদের 
মর্যাদার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে | 

যাইদ ইবন আরকাম (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ # একদিন মন্কা-মদীনার 
মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক স্থানে আমাদের মাঝে বক্তৃতা করেন | তিনি আল্লাহর গুণগান 
করলেন, ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন | অতঃপর তিনি বললেন: 
০১৯6 ৮) 0 ৮0 أن‎ ৬ شر‎ ও এ الاس‎ এ ألا‎ ss ئا‎ 
فيه الْهُدَى والنور 39138 الله‎ এ lS ক এত وأنا تارك فيكم‎ 

SLE‏ به ০০‏ قال وأهل লি‏ أذكركمُ الله ِي أهل লিড‏ ثلاثا. 

“হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো | আমি একজন মানুষ মাত্র | 
হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দূত এসে পড়বেন এবং আমি তীর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে 
যাব । আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মহাগুরুতৃপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর 
কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো | তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ 
করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে | .... এরপর তিনি বললেন : “এবং আমার বাড়ির 
মানুষ (আহল বাইত) | আমি আমার “আহল বাইত' বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর 
কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি ।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন ।”১* 

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯& বলেন, 1 | 
(০১) ৪৪ الله) ويوا أهل‎ ৮৯) من نعَمه) وَأُحبُوني‎ ৪৬৪ এ) ২019 

“তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে কারণ তিনি তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামত 
প্রদান করেন, এবং আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে ভালবাসবে এবং আমার ভালবাসায় 
আমার “আহল বাইত" বা বাড়ির মানুষদের (বংশধর ও আত্মীয়দের) ভালবাসবে ।”১* 
৪. ৩. সাহাবীগণ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ 

রাসূলুল্লাহ (8)-এর পরিজন ও বংশধরের প্রতি এ ভালবাসা ও ভক্তি 
কখনোই তার সহচর ও সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসার সাথে সাংঘর্ষিক নয় | কিন্তু 
শীয়াগণ পরিবার ও বংশধরের ভালবাসার নামে সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা ও 
কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয় এবং সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষকে ঈমানের অংশ বানিয়ে 
নেয় । তারা ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য 


১» মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৭৩ (কিতাব ফাযাইলুস সাহাবা, বাবুন মিন ফাষাইল আলী) 
১৭ তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৬৬৪ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্য); হাকিম, 
আল-মুসতাদরাক ৩/১৬২ । হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান এবং হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন | 
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করে । তারা নবী-পরিবারের ভালবাসাকে সাহাবীগণের ভালবাসার পরিপন্থী বলে গণ্য 
করে। এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা তারা প্রচার করে। গত কয়েক শতাব্দী যাবত 
পাশ্চাত্য-প্রাচ্যবিদগণও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন | এ সকল প্রচারের 
একটিই উদ্দেশ্য: ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙ্গে 
ফেলা । সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়ঃ 
কারণ কেবলমাত্র তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে | 

সাহাবীগণের সততায় অবিশ্বাস করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ($)-এর নবুওয়ত 
অবিশ্বাস করা। যারা মনে করেন যে, অধিকাংশ সাহাবী স্বার্থপর, অবিশ্বাসী বা 
ধর্মত্যাগী ছিলেন, তারা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (&8) একজন 
ব্যর্থ নবী ছিলেন (নাউযূ বিল্লাহ!) | লক্ষ মানুষের সমাজে অজ্ঞাত অখ্যাত দু-চার জন 
মুনাফিক থাকা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কিন্তু সুপরিচিত সাহাবীগণের সততায় 
সন্দেহ পোষণ করলে রাসূলুল্লাহ (8)-এর ব্যর্থতার দাবি করা হয়। একজন ধর্ম 
প্রচারক যদি নিজের সহচরদের হৃদয়গুলিকে ধার্মিক বানাতে না পারেন, তবে তিনি 
কিভাবে অন্যদেরকে ধার্মিক বানাবেন! তার আদর্শ শুনে, ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত 
দেখে ও তার সাহচর্ষে থেকেও যদি মানুষ ‘সততা’ অর্জন করতে না পারে, তবে শুধু 
সে আদর্শ শুনে পরবর্তী মানুষদের ‘সততা’ অর্জনের কল্পনা বাতুলতা মাত্র ৷ 

আজ যিনি মনে করেন যে, কুরআন পড়ে তিনি সততা শিখেছেন, অথচ 
মুহাম্মাদ £&-এর কাছে কুরাআন পড়ে, জীবস্ত কুরআনের সাহচর্ষে থেকেও আবু 
আশআরী (৮) বা অন্য কোনো সাহাবী সততা শিখতে পারেন নি, তিনি মূলত 
মুহাম্মাদ &-এর নবুওয়তকেই অস্বীকার করেন | 

শীয়াগণ কাউকে দেবতা ও কাউকে দানব বানিয়েছেন। দুটি বিষয়ই মানবীয় 
প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক । মানবীয় দুর্বলতার সাথে সততার কোনো বৈপরীত্য নেই। 
সাহাবীগণ মানুষ ছিলেন; মানবীয় দুর্বলতার উধ্র্বে ছিলেন না। মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ 
শিক্ষকের সাহচর্ষে মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সততা ও বেলায়াত তারা অর্জন করেছিলেন | 
কোনো স্কুলের সফলতা যেমন ছাত্রদের পাশের হারের উপর নির্ভর করে, তেমনি 
ধর্মপ্রচারকের সফলতা নির্ভর করে তার সাহচর্য-প্রাপ্তদের ধার্মিকতার উপর | কাজেই 
নুবুওয়াতে বিশ্বাসের অনির্বার্য দাবি সাহাবীগণের সততায় বিশ্বাস । আর এ বিশ্বাসই 
নিশ্চিত করেছে কুরআন ও হাদীস । এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি: 

(১) কুরআনে বারবার সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের ধার্মিকতার 
সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে | মক্কা বিজয়ের 
পূর্বের ও পরের সকল সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ বলেন: 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩১৪ 
من‎ ২৯১০০ wl وقاتل‎ জে من قبل‎ GH لا نتوي مِنكم من‎ 
৮5 0902 এ হও A وقاتلوا وكلا وعد الله‎ এ 158 الذِينَ‎ 

“তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম 
করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা 
পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে | তবে আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের 
(জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।”১৮ 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাদের 
ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
والفسوق‎ DAS 99] 5553 فِي قلوبكم‎ 4505 ০০) 29] ولكِن الله حَبّب‎ 

আও ০৩৬)‏ الراثيئون 

“কিন্ত আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে 
তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন । তিনি কুফর, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট 
অপ্রিয় করেছেন | তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী ।”১* 

(২) বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য আল্লাহ জান্নাত 
প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করাই 
অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে: 

৮০০9০ اتبَعُوهُمْ‎ ১0 والأنصار‎ 0৯৯৫ من‎ ULSI 0৪৩ 
আর فيها‎ আও 9491 ভে الله عه ور فوا عة وا هات جر نري‎ 
العظيم‎ 090 

“মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার 
সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর 
প্রতি সন্তুষ্ট । এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিমদেশে নদী 
প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে | এ-ই মহাসাফল্য ।”২ 

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবৃক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর 
টি নিলয় জরাডে রানা দয নাতো নাই 

لقذ رضيي الله عن المُؤمِنين إذ 4353 ও‏ 1593 


১৮ সূরা (৫৭) হাদীদ: ১০ আয়াত | 


২০ সূরা (৪৯) RTS, ৭ আয়াত | 
* সূরা (৯) তাওবা: ১০০ আয়াত | 


১৯ 
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“মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট ‘বাইয়াত’ গ্রহণ করল, তখন 
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন ।”২১ 
তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় আল্লাহ বলেন: 


لکن )094 ১১0‏ آمَنوا مَعَهُ তি hel LAG‏ وأولئك لَهُم 
لخو 8 1 নি‏ م o‏ 18 1 5 
“কিন্ত রাসূল এবং যারা তার সংগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন‏ 
দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম ।”৯২‏ 


(৪) মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ করে 
তাদের প্রশংসা করেন | এরপর পরবর্তী মুমিনদের বিষয়ে বলেন: 
১৪ الذين‎ 915৯5 لنا‎ 5৯০1 0৫0 0958 ৬ ০৪1০১ والذين‎ 

بالإيمان ولا TS‏ في ০৪‏ غلا للذين এন‏ رتا ১৯55 এএ‏ 

“তাদের পরে যারা আগমন করল তারা বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক, 
আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং 
মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না | হে আমাদের প্রতিপালক, 
তুমি তো দয়াদ্র, পরমদয়ালু ।”২৩ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল 
প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব সকল আনসার ও মুজাহির সাহাবীর জন্য দু'আ করা এবং 
তাঁদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা | অন্তরে কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষভাব 
ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় | 

, ৫) রাসূলুল্লাহ %% বলেছেন: 
ERS 1655 النين 515 لين وتيب‎ 2, (4১০১ 519 5414 

“তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তারাই তোমাদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ 1 তাদের পরে তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাদের পরবর্তী 
যুগের মানুষেরা | এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে ।”২৪ 


২১ সূরা (৪৮) ফাত্হ: ১৮ আয়াত | 
২২ সূরা (৯) তাওবা: ৮৮ আয়াত | 
ও সূরা (৫৯) হাশর: ১০ আয়াত | 
নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৩৮৭; মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ১/১৯৩, ২৬৬, ২৬৮; 
তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ৪/১৫০; মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি ১১/৩৪১; আবদ ইবনু 
ছুমাইদ, মুসনাদ, পৃ: ৩৭ । হাদীসটির সনদ সহীহ । 
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_. আবু হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3) বলেন: 
نصيفة‎ ১১৯৯৭ ذَهبَا ما بع م‎ Af أنفق مثل‎ 8০৭ 9 أصنحابي فلو‎ LS لا‎ 

“তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না 1 কারণ তোমাদের কেউ যদি 
উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ 
কেজি) বা তার অর্ধেক দানের সমপর্যায়ে পৌছাবে না ।”২ 

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে 
মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন: 

(১) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব । 

(২) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাদের খিলাফাতের 
দায়িত্বের ক্রম অনুসারে | 

(৩) অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী | কোনো সাহাবীকেই 
কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা বা অবজ্ঞা করেন না। তাদের কারো বিষয়েই 
কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না | 

(8) সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহ 
হয়েছে । ভুল বুঝাবুঝি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দুজন সৎ 
ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ, মামলা বা যুদ্ধ হতে পারে | শুধু যুদ্ধ বা বিরোধের 
কারণে কাউকে অপরাধী বলা যায় না। 

যুদ্ধবিগ্রহ এতিহাসিক সত্য | তবে সেগুলিতে কার কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে 
কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়৷ এ বিষয়ক ইতিহাস লেখা হয়েছে ঘটনার প্রায় 
২০০ বৎসর পর শীয়া মতবাদ প্রভাবিত আব্বাসী শাসনামলে শীয়াগণের বর্ণনার উপর 
নির্ভর করে | কুরআন ও হাদীস সাহাবীগণের মর্যাদা ও সততা নিশ্চিত করেছে | এ সকল 
যুদ্ধবিগ্রহের অযুহাতে তাদের কারো নামে কুৎসা রটনা ঝা বিদ্বেষ পোষণ করার অর্থ 
কুরআন ও হাদীসের অগণিত নির্দেশনা জনশ্রুতির কারণে বাতিল করে দেওয়া | 

কোনো কোর্টে যদি কোনো দলের নেতৃস্থানীয় কাউকে অপরাধী বলে রায় দেওয়া 
হয় তবে সে দলের অনুসারীরা রায়কে মিথ্যা বলবেন কিন্তু নেতার সততায় বিশ্বাস 
হারাবেন না । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অতি-সাম্প্রভিক বিষয় । তারপরও সকলেই 
শুধু ইতিহাস বিকৃতির কথা বলেন | এঁতিহাসিকরা যদি কোনো: নেতার অপরাধের অনেক 
তথ্য পেশ করেন তবুও তার অনুসারীরা সে তথ্য বিশ্বাস করবেন না । তাহলে মুমিন 


২৫ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩ (ফাযাইলু আসহাবিন নাবিয়্য, বাবু কাওলিন RR: লাও কুনতু 
মুস্তাখিযান....); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৬৭ (কিতাব ফাযাইলিস সাহান্বা, বাবু তাহরীমি সাব্বিস সাহাবা) 
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কিভাবে রাসূলুল্লাহ (3%)-এর সহচরদের বিষয়ে কুরআন প্রমাণিত সততার সাক্ষ্ের 
বিপরীতে ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করবেন? 

আমরা শুধু এতটুকুই বলব যে, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, কিন্তু কার কী ভূমিকা তা 
আমরা এতদিন পরে ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে পারব না। 
তবে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে আমরা তাদের পরিপূর্ণ সততা ও 
বেলায়াতে বিশ্বাস করি । আমরা মনে করি যে, তীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ভুল 
বুঝাবুঝি ও ইজতিহাদী মতপার্থক্যের কারণেই ঘটেছে। এতে তাদের তাকওয়া ও 
বেলায়াত (আল্লাহর ওলী হওয়ার মর্যাদা) ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি | 

উপরের বিষয়গুলোই ইমাম আবু হানীফা (রাহ) সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। 
তিনি তীর “আল-ওয়াসিয়্যাহ্‌” পুস্তিকায় এ বিষয়ে আরো বলেন: 


922 أفضل هذه الام এ‏ نبا 3০০‏ # أب بكر Ea‏ 
৪০৮‏ علا 8 عي" )09 اله 295 ০৭‏ لقوله تَعَالَى: 
১০)‏ السّابقون 3১৮4 i‏ في جنات cgi‏ وکل من کان কো‏ 


LS كل منافق‎ (০5 পল كل مون‎ 2৮4 ৭5০ فهو‎ 

“এবং আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (&)-এর 
পরে এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম আবূ বাকর সিদ্দীক, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান, 
অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম; কারণ আল্লাহ বলেছেন: “এবং অগ্রগামীগণ 
অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই তো নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে”* | 
আর (সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামগ্রহণে) যে যত বেশি অগ্রবর্তী তার মর্যাদা তত 
বেশি ١ আর প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন তাদেরকে ভালবাসে এবং প্রত্যেক হতভাগা 
মুনাফিক তাদেরকে বিদ্বেষ করে 1” 

অনেক সময় আবেগ-তাড়িত মুমিন পরবর্তী প্রজন্মের কোনো একজন প্রসিদ্ধ 
বুজুর্ণের নেককর্মের আধিক্য দেখে তাকে কোনো সাহাবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী 
বলে মনে করতে থাকেন । এভাবে শীয়াগণ ও অন্য অনেকে তাবিয়ী উমার ইবন 
আব্দুল আযীয (রাহ)-কে সাহাবী মুআবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রা) থেকে উত্তম 
বলে মনে করেছেন | রাসূলুল্লাহ (8)-এর প্রতি ঈমান ও ভালবাসার দুর্বলতা থেকে 
এরূপ ধারণার জন্ম হয় | মুমিনের ঈমানের দাবি যে, তিনি কোনোভাবেই রাসুলুল্লাহ 
£&-এর সাহচর্ষের সাথে কোনো নেককর্মের তুলনা করতে পারেন না । মুহাম্মাদুর 


উ সূরা (৫৬) ওয়াকিয়া: ১০-১২ আয়াত | 
২; ইমাম আবূ হানীফ, আল-ওয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৭৭. 
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রাসূলুল্লাহ (&8)-এর সাহচর্য, ঈমানের সাথে দু চোখ ভরে তাকে দেখা, তার মুখের 
কথা শোনার বা তার সাথে জিহাদে অংশ নেওয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদার কর্ম কি আর 
কিছু হতে পারে? তার সাহচর্যের মাধ্যমে ঈমান, তাকওয়া ও বেলায়াতের যে 
গভীরতা অর্জন হয় তা কি আর কোনোভাবে সম্ভব? আর মুমিনের আমলের মর্যাদা 
শুধু বাহ্যিক পরিমাপ দ্বারা হয় না, বরং ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতাও এক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ | আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: পরবর্তীদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ 
বা লক্ষ লক্ষ টন সম্পদ দান সাহাবীগণের অর্ধ মুদ্দ বা ২০০/৩০০ গ্রাম সম্পদ 
দানের সমকক্ষ হতে পারে না। আর এজন্যই পরবর্তী কোনো বুজুর্গ অনেক বেশি 
আমল করলেও মর্যাদায় কোনো অতি সাধারণ সাহাবীর সমকক্ষ হতে পারেন না। 
পরবর্তী কোনো প্রজন্মের কোনো বুজুর্গকে কোনো সাহাবীর সমকক্ষ বা উত্তম বলে 
মনে করলে মূলত রাসূলুল্লাহ ৯ -এর এবং তার সাহচর্ষের অবমূল্যায়ন করা হয় | 

এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহ) কোনো তাবিয়ীকে বা অন্য কোনো বুজুর্গকে 
মুআবিয়া (রা) বা কোনো সাহাবীর সাথে তুলনা করার প্রবণতার প্রবল বিরোধিতা 
করেছেন | তিনি বলেন: 


مقام أحدهم مع رسول الله ل ساعة واحدة» خير من عمل أحدنا ৮০৯‏ 
০১১৬০‏ وإن طال 
“রাসূলুল্লাহ 3%-এর সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান আমাদের‏ 


আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম, আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন ৷”* 
এ অর্থে অন্য এক বুজুর্গ বলেন: 


غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله يل أفضل من عمل عمر بن 
عبد العزيز 
“রাসূলুল্লাহ 3%-এর সাহচর্যে মুআবিয়ার নাকের মধ্যে যে ধুলা প্রবেশ করেছে‏ 
তাও উমার ইবন আব্দুল আযীযের আমলের চেয়ে উত্তম ।”৯‏ 
ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে চতুর্থ-পঞ্চম হিজরী শতকের‏ 
প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ বিচারপতি সায়িদ নাইসাপূরী (৩৪৩-৪৩২ হি) বলেন:‏ 


روي عن ابن المبارك رحمه الله قال: كنت عند أبي 2১৯‏ - رضي 

الله عنه - مع نوح بن ابي مريمء 593 فقال: يا أبا حنيفة! إني قد كتبت هذه 
২» মুওয়াফ্ফাক ইবন আহমদ TT (৫৬৮ হি), মানাকিবু আবী হানীফাহ, পৃষ্ঠা ৭৬ ।‏ 

২৯ ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাতিন নববিয়্যাহ (কুরতুবা: শামিলা) ৬/১৪০ ١ 
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الكتبّ» وأريد أن أكتب من الآثارء فعس أحمل؟ فقال: عن كل ০১০‏ في هواه 
إلا الرافضةء فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب النبي 8 0০‏ أبا بكر 
وعمرء nly‏ عليًا وعثمان» ولا تحمل الآثار عمن لا يُحبّهم. 
“আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবূ‏ 
হানীফা (রাদি)-এর নিকট ছিলাম । আমার সাথে নূহ ইবন আবী মরিয়ম ছিলেন |‏ 
তিনি দীড়িয়ে বললেন: হে আবূ হানীফা, আমি তো এ সকল (ফিকহী) কিতাব‏ 
লেখাপড়া করলাম । এখন আমি হাদীস শিক্ষা করতে চাই । কার নিকট থেকে হাদীস‏ 
শিক্ষা করব? আবূ হানীফা বলেন: সকল সৎ-বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখবে,‏ 
যদিও তার মধ্যে কিছু বিদআত থাকে | তবে শীয়া-রাফিষীদের থেকে কিছুই লেখা‏ 
যাবে না । কারণ তাদের মতবাদের মূল ভিত্তি রাসূলুল্লাহ &-এর সাহাবীগণকে বিভ্রান্ত‏ 
বলে দাবি করা । তুমি আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-কে সাহাবীগণের মধ্যে‏ 
সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করবে এবং আলী (রা) ও উসমান (রা)-কে ভালবাসবে । যারা‏ 
তাদেরকে ভালবাসে তারা ছাড়া আর কারো নিকট থেকে হাদীস শিখবে না ।”*‏ 
সম্মানিত পাঠক, ইমাম আবূ হানীফার এ কথাটি অনুধাবনের জন্য একটি‏ 
বিষয় চিন্তা করুন। যদি ইহুদীদেরকে প্রশ্ন করা হয়: শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা‏ 
একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মূসার আ) সহচরগণ ৷ যদি খৃস্টানদেরকে প্রশ্ন‏ 
করা হয়: শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী ঈসার (আঃ‏ 
হাওয়ারী-সহচরগণ । আর যদি শীয়াদেরকে প্রশ্ন করা হয় নিকৃষ্ট-ঘৃণ্যতম মানুষ‏ 
কারা? তবে তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (%%)-এর সহচরগণ!!‏ 
শীয়াদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে ভাল মানুষ কারা? তারা বলবেন: আলী‏ 
(রা)-এর সাথীগণ | তাদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে খারাপ মানুষ কারা? তারা‏ 
একবাক্যে বলবেন: মুহাম্মাদ (88)-এর সাথীগণ!!‏ 
সম্মানিত পাঠক, কাউকে ভালবাসার অতি স্বাভাবিক প্রকাশ তার সাথে জড়িত‏ 
সকলকে ভালবাসা ও সম্মান করা । এমনকি তাদের কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলেও‏ 
অজুহাত খুঁজে তা বাতিল করতে চেষ্টা করা । কারণ প্রিয়তমের সাথীদেরকে খারাপ‏ 
লোকে ডি‏ 
অর্থ 3 ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা না থাকা | কাজেই মুহাম্মাদ (3%)-এর সাথীদেরকে‏ 
পথভ্রষ্ট প্রমাণ করা ও তাদেরকে ঘৃণা করা যাদের ধর্মের মূল ভিত্তি তাদের থেকে‏ 
মুহাম্মাদ (88)-এর হাদীস বা দীন শিক্ষা করা কি সম্ভব?‏ 


* সায়িদ নাইসাপুরী, আল-ইতিকাদ, পৃষ্ঠা ১৫৮ | 
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সাহাবীগণ বিষয়ে ইমাম আযমের আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী বলেন: 

০৯৪‏ أصنحابة জজ এ ০৯০‏ ولا تقرط في حب أخر منهم؛ EY‏ من 
Af‏ نور 55515 ARS Sa ৯‏ ولا ৯১ 3] ASS‏ 
৮৫5‏ دين وإيمّان وإحسان» :8 كف ونفاق ১3৮5)‏ . ونثبت الخلافة 35 
3৯ 00১‏ لأبي ب sS‏ 
لشن بن 0০৭ 8 কচ CE‏ عه পরেন ও‏ إن أ بي طالب ڪه 2৩‏ الخلقاء 
os 43 নর‏ )4 العشرة الذين ৬‏ )05 الله ১, ন‏ 
Ll এ ১০:‏ لَى ما شه َهُمْ رول اله si 53৭5৯ 45 জজ‏ 
بكرء ০3 day Say ০9898 ০০ ies 0455 ০545)‏ الرّحمن بن 
وقي ও চে ওম এ‏ أمين هذه A‏ . ومن ০০৭‏ القول في 
এ‏ 4557 الله 6 وأزواجه الطاهِرات من كل دنسء 490 ১১০৩৭‏ من 
گل رجس؛ এ‏ بَرِىّ من النفاق. এ LUE‏ من السابقين» 0০‏ بَعْدَهُمْ من 
التابعين -أهل AV Sh‏ وأهل الفِقه والنظر-ء لا 0588 إلا بالجميل» و 
1558 
“আমরা রাসূলুল্লাহ 4%%-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি । তাদের কারো‏ 
ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা‏ 
ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া‏ 
তাঁদের উল্লেখ করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি | আমরা তাদেরকে ভাল কথা ছাড়া‏ 
উল্লেখ করি না। তাদেরকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান | আর তাদেরকে বিদ্বেষ‏ 
করা বা ঘৃণা করা কুফ্র, নিফাক ও অবাধ্যতা | আমরা রাসূলুল্লাহ ($8)-এর পর আবু‏ 
বাকর সিদ্দিক (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি এবং তা সমগ্র উম্মতের উপর তাঁর‏ 
শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষস্থানীয় হওয়ার কারণে | তারপর উমার ইবন খাত্তাব রো), তারপর‏ 
উসমান (রা) এবং তারপর আলী (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি | এরাই হলেন‏ 
খুলাফায়ে রাশেদীন, (সুপথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দ) ও আয়িম্মাহ মাহদিয়ীন (মাহদী ইমাম‏ 
বা হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামবৃন্দ)। রাসূলুল্লাহ (3%) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে‏ 
তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে‏ 


তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি | কেননা, তাঁর উক্তি সত্য | এরা 
হলেন: আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ (ইবন আবী 
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ওয়াক্কাস), সাঈদ (ইবন যাইদ ইবন আমর), আব্দুর রহমান বিন আ'ওক এবং আবু 
উবায়দাহ বিন জাররাহ (%)। আর এ শেষোক্তজন এ উম্মতের আমীন 
(বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি) হিসেবে আখ্যায়িত | আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁদের সবাইর উপর 
সন্তুষ্ট হোন । যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 3%-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পৃত- 
পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নিফাক থেকে মুক্ত হলো | 
প্রথম যুগের ‘সালাফ সালিহীন' (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী 
পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলিমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদীস অনুসারীগণ এবং ফকীহ- 
মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার 
সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে | আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ 
মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী ।”* 
৪. ৪. পূর্ববর্তী আলিমগণ 

আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণের বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও তার সাথীদের 
আকীদা আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী “সালাফ সালিহীন' বা পূর্ববর্তী নেককারগণ 
ও তাদের অনুসারী পরবর্তী আলিম-বুজুর্গগণ বিষয়ক আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন | 

এ বিষয়ক উগ্রতা তার যুগে যেমন ব্যাপক ছিল, বর্তমান যুগেও তেমনি | আমরা 
দেখেছি যে, শীয়াগণ ভক্তির নামে আলী-বংশের ইমামগণ, তাদের খলীফাগণ এবং শীয়া 
সমাজের অগণিত আলিম, ইমাম ও পীরকে নির্ভুল, নিষ্পাপ, মাসূম বা “অভ্রান্ত” বলে 
গণ্য করেছেন | তাদের কথা, কর্ম বা মতকেই দীনের জন্য চুড়ান্ত বলে গণ্য করেছেন 
এবং সেগুলোর ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য অস্বীকার, অমান্য বা ব্যাখ্যা 
ও বাতিল করেছেন ١ এভাবে তাদেরকে তারা নুবৃওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন করেছেন | 
পাশাপাশি সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ, চার ইমাম ও মূলধারার সকল আলিম-বুজুর্গর চরিত্র 
হরণ ও বিদ্বেষ প্রচারে বিভিন্ন প্রকারের জালিয়াতি ও নোংরামির আশ্রয় নিয়েছেন | 

অপরদিকে খারিজীগণ এবং তাদের পাশাপাশি মুতাঘিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত 
ফিরকা পূর্ববর্তী আলিমগণের ইলম, ইজতিহাদ, জ্ঞান ও মতের গুরুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করেছেন। শুধু তাই নয়, উপরস্ত তারা তাদের বিষয়ে কটুক্তি করেছেন। পূর্ববর্তী 
আলিমগণ কেউ বা তাদের মধ্যকার অমুক-তমুক ইসলাম মোটেও বুঝেন নি, অজ্ঞ 
ছিলেন, দালাল বা দুনিয়ামুখি ছিলেন ইত্যাদি অশালীন ও নোংরা মন্তব্য তারা করেছে | 

এ দুটি বিভ্রান্ত ধারার পাশাপাশি “আহলুস সুনাত”-এর হাদীসপস্থী ও ফিকহপন্থী 
নামধারীদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বিষয়ে 
অশালীন মন্তব্য করা শুরু হয় । হাদীসপন্থীরা ফকীহদের বিষয়ে ঢালাওভাবে এবং কখনো 


২১ তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৮-১৯ 1 
২১ 
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কখনো বিশেষ কোনো ফকীহ, মুজতাহিদ বা ইমামের বিষয়ে “হাদীস-বিরোধী”, “অজ্ঞ” 
ইত্যাদি মন্তব্য করতেন | এর বিপরীতে ফিকহপন্থী বা ফিকহ অনুসারীগণ মুহাদ্দিসদের 
বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বা কোনো কোনো মুহাদ্দিসের বিষয়ে “প্রজ্ঞাহীন মুখস্তকারী”, 
“নির্বোধ”, “তোতাপাখি” ইত্যাদি মন্তব্য করতেন। এ প্রেক্ষাপটে কুরআন-সুন্নাহ 
নির্দেশিত সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য ইমাম তাহাবী ইমাম আবূ হানীফার আকীদা উল্লেখ 
করে বলেন যে, উম্মাতের পূর্ববর্তী আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ, ইমাম 
সকলকেই সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ করতে হবে | 

বস্তুত সাধারণ মানুষ, এমনকি আলিম ও প্রাজ্ঞ মানুষেরাও মর্যাদার বিষয়ে 
বিশেষ প্রান্তিকতায় আক্রান্ত । তারা মনে করেন যে, কাউকে সম্মান বা মর্যাদার আসনে 
বসানোর অর্থ তার সবকিছুকে সঠিক বলে গ্রহণ করা ৷ অথবা মনে করা হয় যে, কারো 
কর্ষ, মত বা কথার বিরোধিতা করার অর্থ তাকে অবমূল্যায়ন করা | কখনো মনে করা 
হয়, কারো মত বা কর্মে কিছু ভুল থাকার অর্থই তার অগ্রহণযোগ্যতা | 

কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশনা ও সাহাবীগণের কর্মধারা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, 
মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে নবীগণ ছাড়া কেউ মাসূম, অন্রান্ত বা নির্ভুল নন। 
ভুলের কারণে কোনো মানুষের গ্রহণযোগ্যতা বা বুজুর্গি নষ্ট হয় না। তেমনি কারো 
বেলায়াত বা বৃজুর্গির কারণে তার ভুলগুলি সঠিকে পরিণত হয় না। সাহাবীগণ, 
প্রসিদ্ধ ইমামগণ ও পরবর্তী প্রসিদ্ধ আলিমগণ অনেক সাহাবী-তাবিয়ীর অনেক মত 
গ্রহণ করেন নি বা বিরোধিতা করেছেন । কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী মোজার 
উপর মাস্হ করা সর্বাবস্থায় নিষেধ করেছেন, কেউ মোজাবিহীন পা মাস্হ করেছেন, 
কেউ রুকুর মধ্যে দু হাটুর মধ্যে হাত রেখেছেন... 1” এ সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববীর 
বিপরীতে দু-একজন সাহাবী বা তাবিয়ীর কর্ম, মত বা কথা তারা গ্রহণ করেন নি। 
কিন্তু কখনোই কোনোভাবে তীরা বিরূপ মন্তব্য করেন নি । বরং তাদের প্রতি পরিপূর্ণ 
সম্মান ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন | মুজতাহিদ তার সঠিক ইজতিহাদের জন্য দুটি 
সাওয়াব এবং ভুল ইজতিহাদের কারণে একটি সাওয়াব লাভ করেন ।* তার ভুল 
ইজা 5হাদের কারণে তিনি অপরাধী হন না । কবআন-সুন্নাতের আলোকে পূর্ববর্তী 
আলিমগণের মত আলোচন্ম, পর্মালোচনা, গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার পরবর্তী 


৩২ দেখুন: আব্দুর রাজ্জাক সাঁম'আনী, আল-মুসারাফ ১/১৮-২৮, ১৯১-১৯৯; ইবনু আবী শাইবা, আল- 
FRE ১/২৫-২৭। ১৬৯-১৭০, ২২২-২২৫; ৪১৮-৪১৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ২/৩০৫- 
বালা আলী কারী, শারহুল ফিকহুল আকবার, পৃ: ১০৬, ৩০৪; ড. খোন্দকার WEE 
4<. এহইয়াউস সুনান, পৃ. ১০৫-১০৭ । 
, ঈ-সহীহ ৬/২৬৫২ (কিতাবুল ইতিসাম, বাবু আজরিল হাকিমি ইযাজতাহাদা) মুসলিম, আস- 
সহ ৫১৩১-১৩২ (কিতাবুল আকদিয়া, বাবু বায়ানি আজরিল হাকিমি ...) 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩২৩ 


আলিমগণের রয়েছে । কিন্তু তাদের কারো কোনো বক্তব্য, কর্ম ৰা ভুল ইজতিহাদের 
জন্য তাদের প্রতি বিরূপ ধারণা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় । ইমাম 
তাহাবী সে বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন | 

এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়: 

প্রথমত: আলিমের গ্রহণযোগ্যতার জন্য নির্ভুল হওয়া শর্ত নয়; কারণ নবীগণ 
ছাড়া কেউ মাসূম নন । একজন প্রসিদ্ধ আলিমকে প্রশ্ন করা হয়, অমুক ব্যক্তি আলিম 
হয়ে কিভাবে সুন্নাতের বিরোধিতা করলেন? কিভাবে এরূপ ভুল করলেন? কিভাবে এ 
বিষয়টি জানলেন না বা বুঝতে পারলেন না? উত্তরে তিনি বলেন: “যেন আলিমগণ 
নবীগণের মত না হন সেজন্যই আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছেন |” 

দ্বিতীয়ত: আলিমগণের মর্যাদা কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত । আলিমগণ 
নবীগণের উত্তরাধিকারী | হাদীস, ফিকহ ও কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সকল প্রকার 
ইলমই এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত | কাজেই সকল আলিমকে শ্রদ্ধা করা ও ভালবাসা মুমিনের 
ঈমানী দায়িত্ব । আকীদাহ তাহাবিয়্যার ব্যাখ্যাকারগণ, ইবন আবিল ইয্য হানাফী, 
সালিহ আল-ফাওযান, সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল-শাইখ ও অন্যান্য আলিম 
উল্লেখ করেছেন যে, এখানে ইমাম তাহাৰী প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ সকল মুহাদ্দিস ও 
ফকীহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন | তাদের কারো ইজতিহাদী 
ভুলের জন্য বিরূপ মন্তব্য করা, তাদের মর্যাদাহানি বা অবমূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তাদের 
ভুলগুলি সংকলন বা প্রচার করা ইত্যাদি সবই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও 
সালফ সালিহীনের মত ও পথের সাথে সাংঘর্ষিক | 

তৃতীয়ত: তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রসিদ্ধ 
আলিমগণের মাধ্যমেই উম্মাতের সাধারণ মানুষ দীন লাভ করেছেন | তাদের প্রতি বিরূপ 
ধারণা, মন্তব্য ও অশ্রদ্ধা সাধারণ মানুষের মনোজগতে দীনী ইলম চর্চায়-রত আলিমগণের 
প্রতি আস্থা নষ্ট হয়, দীনের বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করতেও তারা উৎসাহ পায় না এবং 
ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিপতিত হয় | শাইখ সালিহ 
ইবন আব্দুল আযীয আল-শাইখ বলেন: “আলিমগণের বিষয়ে খারাপ মন্তব্য মূলত 
সাহাবীদের বিষয়ে খারাপ মন্তব্যের মতই | আর এজন্যই ইমাম তাহাবী সাহাবীদের পরে 
আলিমগণের কথা উল্লেখ করেছেন । সাহাবীদের বিষয়ে কু-ধারণা বা খারাপ মন্তব্য 
দীনের বিশুদ্ধতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। তেমনি প্রাজ্ঞ, প্রসিদ্ধ নেককার 
আলিম, ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ বা মুহাদ্দিসগণের ইজতিহাদী ভুলভ্রান্তির কারণে 
তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য বা কু-ধারণাও দীন ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 1 


° সালিহ ইবনু আবদুল আযীয আল-শাইখ, ইতহাফুস সায়িল বিমা ফিল আকিদাতি তাহাবিয়্যা, ৪৫/২১ | 
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ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশসহ সমালোচনা ইসলাম সম্মত ৷ কিন্তু বর্তমানে আমরা 
ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে আলিমদের চরিত্রহননে লিপ্ত । এতে প্রত্যেক দলের অনুসারীরা 
খুশি হচ্ছেন | কিন্তু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজ কোনো ধর্মীয় দলের 
অনুসারী না। তারা এতটুকুই বুঝছেন যে, আলিমরা অজ্ঞ, অসৎ ও অযোগ্য । ধর্মীয়, 
সামাজিক বা নৈতিক কোনো বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলে লাভ নেই | খৃস্টান মিশনারি, 
কাদিয়ানী, বাহায়ী, নাস্তিক ও অন্যান্যরা এ বিষয়টি খুব ভালভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। 

সম্মানিত পাঠক, আমরা দেখেছি, পূর্ববর্তীদের প্রতি পরবর্তীদের দায়িত্ব বর্ণনা 
করে আল্লাহ বলেছেন: “যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, ‘হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের যে সকল ভাই আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন 
তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না | 
হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্্, পরম দয়ালু’ 1” 

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে পূর্ববর্তী আলিম-বুজুর্গদের জন্য দুআ 
করার এবং পূর্ববর্তী ও সমকালীন সকল আলিম ও মুমিনকে ভালবাসার এবং তাদের 
প্রতি অতিভক্তি ও বিদ্বেষ থেকে হৃদয়কে পবিত্র করার তাওফীক দান করুন | আমীন! 
৫. তাকফীর বা কাফির কথন 1 

এরপর ইমাম আবূ হানীফা “তাকফীর' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন: “আমরা কোনো 
মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলি না, যদিও তা কোনো কবীরা গোনাহ হয়, 
যতক্ষণ না সে ব্যক্তি উক্ত পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে | আমরা পাপের কারণে 
কোনো মুসলিমের “ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি না । বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন 
বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না হয়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে |” 
৫. ১. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা 

‘কুফ্র' (940) অর্থ আবৃত করা, অবিশ্বাস, অস্বীকার বা অকৃতজ্ঞতা (to 
disbelieve, to be ungrateful, to cover) | ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের 
অবিদ্যমানতাই কুফর বা অবিশ্বাস । আল্লাহ, তার রাসূল বা ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস 
না থাকা-ই ইসলামের পরিভাষায় ‘কুফ্র' বলে গণ্য । অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, 
অহঙ্কার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে ঈমান’ বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস 
অনুপস্থিত থাকে তবে তা ইসলামী পরিভাষায় “কুফ্র' বলে গণ্য ৷ অনুরূপভাবে মহান 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তার সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তার সাথে 
তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও 
কুফর | এজন্য কুফর বলতে শিরক, সন্দেহ ও সকল প্রকার অবিশ্বাস বুঝানো হয় | 


৩৫ সূরা (৫৯) হাশর: ১০ আয়াত | 
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তাক্ফীর (التكفير)‎ এবং ইক্ফার (491) অর্থ “কাফির বানানো” | অর্থাৎ 
কাউকে কাফির বলা বা অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করা (to accuse of unbelief, 
charge with infidelity) | যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বা বিশ্বাসী বলে দাবি করছেন 
তাকে অবিশ্বাসী বা কাফির বলে আখ্যা দেওয়াকে সাধারণভাবে “তাকফীর” বলা হয় | 

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রকাশিত প্রথম বিভ্রান্তিগুলোর অন্যতম ছিল 
“তাকফীর” বা মুসলিমকে কাফির বলা । দ্বিতীয় হিজরী শতকে বিদ্যমান বিভ্রান্ত 
ফিরকাগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে মিল ছিল, তা হলো, নিজেদের ছাড়া অন্যান্য 
মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করা । এদের মধ্যে “খারিজী” ফিরকার আকীদার মুল 
ভিত্তিই ছিল “তাকফীর” । অন্যান্য ফিরকাও পাপের কারণে বা মতভেদীয় বিষয়ে 
ভিন্নমতের কারণে মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে কাফির বলতে থাকে । ইমাম আবূ 
হানীফা রোহ)-এর যুগে তাকফীর ছিল উম্মাতের অন্যতম ফিতনা ও বিভ্রান্তি । এ 
জন্য তিনি এ গ্রন্থে ও অন্যান্য পুস্তিকায় এ বিষয়টি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। 
৫. ২. কাফির কথনের পদ্ধতিসমূহ 

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর “তাকফীর” পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১) 
কুফর-এর পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাকফীর, (২) ঈমান-এর পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে 
তাকফীর এবং (৩) কথা বা মতের পরিণতির অজুহাতে তাকফীর | 

৫. ২. ১. কুফর-এর পরিধি বাড়ানো 

“কুফর”-এর পরিধি বাড়ানো অর্থ যা কুফর নয় তাও কুফর বলে গণ্য করা। 
এর অন্যতম দিক কবীরা গোনাহকে কুফর বলে গণ্য করা । এ পদ্ধতিতে মুমিনকে 
কাফির বলার ধারা চালু হয় “খারিজী”-গণের মাধ্যমে | তারা যে কোনো কবীরা 
গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে কুফর বলে গণ্য করে | খারাজা (৫.৯) অর্থ বাহির হওয়া, 
আনুগত্য ত্যাগ বা বিদ্রোহ করা | খারিজ বা খারিজী (৬৯১১/ ১০) অর্থ দলত্যাগী, 
বিদ্রোহী, সমাজ পরিত্যাগকারী বা বিচ্ছিন্নতার পথ গ্রহণকারী | 

৩৭ হিজরী সালে আলী (রা)-এর সাথে মুআবিয়া (রা)-এর চলমান সিফ্ফীনের 
যুদ্ধের সময়ে একপর্যায়ে উভয় পক্ষ “সালিস”-এর মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত 
নেন। এতে আলী (রা)-এর পক্ষের কয়েক হাজার যুবক সৈনিক পক্ষত্যাগ করে 
“বিদ্রোহী” বাহিনী তৈরি করেন । এদের মূলনীতি ছিল (১) তাকফীর, (২) জিহাদ ও 
(৩) 318 ١ এরা দাবী করেন যে, আল্লাহর কোনো বিধান অমান্য করা বা কবীরা 
গোনাহে লিপ্ত হওয়াই কুফরী | কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয আইন । এরূপ 
কাফির বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধান ও তার পক্ষের মানুষদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয আইন | 
তারা দাবি করেন, আল্লাহ কুরআনে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পন না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে 
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নির্দেশ দিয়েছেন।* আলী (রো) ও মুআবিয়া রো) সে নির্দেশ অমান্য করে সালিস 
নিয়োগ করে কুফরী করেছেন | কাজেই তারা ও তাদের অনুসারীরা সকলেই কাফির | 
এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে প্রকৃত মুসলিমদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ফরয | 

এরা ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহ ঠ%)-এর ওফাতের 
পরে ইসলাম গ্রহণ করেন | এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক | এরা ছিলেন অত্যন্ত 
ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম | সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সারাদিন 
সিয়াম, যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা “কুর্রা" বা 'কুরআনপাঠকারী 
দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন । এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয় | 
পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর | নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার 
হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে | 

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: 

إن ০৪‏ إلا لله 

“হুকুম, বা কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহরই” বা “বিধান শুধু আল্লাহরই” ৷” 

এ থেকে তারা বুঝাতেন যে, আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানাই কুফর | আর 
পাপ মানেই আল্লাহর অবাধ্যতায় শয়তানের আনুগত্য করা ও তার হুকুম মানা | 
কির عن اف‎ ER 


دي و بال রাজি‏ 

এ থেকে তারা দাবি করতেন যে, আল্লাহর নাযিলকৃত যে কোনো হুকুমু বা 
বিধান অমান্য করাই কুফর | এছাড়া হাদীসে অনেক সময় পাপকে সুস্পষ্টভাবে 
কুফরী বলা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: 

ohh ০৬০‏ 35 وقِتالهُ كفرٌ 

“মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী ।”* 

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার ভিত্তিতে তারা যে কোনো কবীরা 
গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে কুফরী বলে গণ্য করত, এরূপ ব্যক্তি, সরকার ও রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, যুদ্ধ ও হত্যা বৈধ ও জরুরী বলে দাবি করত | 


২ সূরা (৪৯) RTE: ৯ আয়াত | 

২ সূরা (৬) আনআম: ৫৭ আয়াত; সূরা (১২) ইউসূফ: ৪০ ও ৬৭ আয়াত | 

* সূরা (৫) মায়িদাঃ 88 আয়াত | 

৪৮ আস-সহীহ ১/২৭ (কিতাবুল ঈমান, বাবু খাওফি মুমিন), ৫/২২৪৭, ৬/২৫৯২; মুসলিম, আস- 
সহীহ ১/৮১ (কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি... সিবাবুল মুমিন) 
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সংঘাত, হানাহানি ও ফিতনার মূল উৎস ৷ সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগগুলোর সকল 
ইমাম, ফকীহ ও আলিম এ বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন৷ আমি 
“ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ” গ্রন্থে ও “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা” 
গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, 
খারিজীদের বিভ্রান্তির কারণ ও স্বরূপ নিমরূপ: 

(১) কুরআন-হাদীসের এক নির্দেশনা মান্য করার দাবিতে অন্য নির্দেশনা 
অস্বীকার, ব্যাখ্যা বা রহিত-মানসৃখ বলে দাবি করা । কুরআনে একদিকে যেমন 
আল্লাহর বিধান বিরোধী ফয়সালা করা বা বিধান অমান্যকে কুফর বলা হয়েছে, 
অন্যদিকে বিধান বিরোধী ফয়সালা বা কর্মে লিপ্তদেরকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। হাদীসে যেমন কোনো কোনো পাপকে কুফর বলা হয়েছে তেমনি অগণিত 
হাদীসে কঠিনতম পাপে লিপ্ত মুমিনকে “পাপী মুমিন” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

(২) কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে “সুন্নাত” বা রাসূলুল্লাহ 
(&8)-এর ব্যবহারিক রীতি ও কর্মকে গুরুত্ব না দেওয়া | তীর ব্যবহারিক সুন্নাত 
থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, তিনি কখনো কবীরা গোনাহে লিপ্ত 
মুমিনদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন f | 

(৩) কুরআন-হাদীস অনুধাবনের ক্ষেত্রে নিজেদের “বুঝ”-কে চূড়ান্ত এবং 
সাহাবীগণের মত ও ব্যাখ্যাকে গুরুত্বহীন ভাবা | সাহাবীগণ কুরআন নাযিল প্রত্যক্ষ 
করেছেন এবং এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (&8)-এর ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক রীতি প্রত্যক্ষ 
করেছেন | তীরা সর্বসম্মতভাবে একমত্য পোষণ করেছেন যে, পাপের কারণে কোনো 
মুসলিমকে কাফির বলা বৈধ নয়। তারা বারবার বলেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে 
কুফর বলতে কখনো অবিশ্বাস এবং কখনো অকৃতজ্ঞতা বুঝানো হয়েছে । এছাড়া 
আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাসহ তা অমান্য করা এবং আল্লাহর বিধানের 
প্রতি অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতিসহ তা অমান্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে | 

৫. ২. ২. ওহী বহির্ভূত বিষয়কে “ঈমান” বানানো 

তাকফীর বা মুমিনকে কাফির কথনের দ্বিতীয় দিক ঈমানের পরিধি বাড়িয়ে 
মুমিনকে কাফির বানানো । শীয়া, মুতাঘিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত দল এ নীতি অনুসরণ 
করে । ঈমানের ভিত্তি ওহীর জ্ঞান | কুরআনে বা সুপ্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসে যে বিষয়গুলো 
সুস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বাইরে অনেক বিষয়কে এ সকল 
বিভ্রান্ত সম্প্রদায় “ঈমানের অংশ” বানায় এবং এসকল বিষয় অশ্থীকার বা অমান্য 
করার কারণে বিরোধীদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে | 
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যেমন শীয়াগণ দাবি করেন যে, (১) আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (38)-এর পর 
মুসলিম উম্মাহর রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতৃত্বে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী 5 8 
বলে বিশ্বাস করা, (২) সাহাবীগণ যেহেতু রাসূলুল্লাহ ()-এর ওফাতের পরে আলী 
(রা)-কে খিলাফত প্রদান করেন নি সেহেতু তাদেরকে অবিশ্বাসী বা বিভ্রান্ত বলে 
বিশ্বাস করা, (৩) সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করা ও তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার 
ঘোষণা দেওয়া, (8) আলী ও তার বংশের ইমামগণের ইমামতে, নিম্পাপতে, গাইবী 
ইলমে ও অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা... ইত্যাদি বিষয় ঈমানের অংশ ৷ এগুলো 
অস্বীকার করা কুফর | 

এ সকল আকীদার কোনো কিছুই সুস্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। 
আমরা আগেই বলেছি, শীয়গণের নিকট কুরআন “আকীদা” বা বিশ্বাসের উৎস নয় | 
তাদের বিশ্বাস যে, তাদের ভক্তিকৃত ইমাম, বুজুর্গ ও নেতৃবৃন্দ “ইলম লাদুন্নী' অর্থাৎ 
আল্লাহ, তার রাসূল 4# বা আলী-বংশের ঈমামগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশেষ জ্ঞানের 
অধিকারী | কাজেই তাদের ‘তাফসীর’ বা মতই বিশ্বাসের ভিত্তি.। এরপর বিভিন্ন 
মাধ্যমে তারা এগুলো প্রমাণের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এগুলো অস্বীকার করাকে কুফর 
বলে গণ্য করে । অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত ফিরকাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে | 

৫. ২. ৩. “কথার দাবি”-র অজুহাতে কাফির বানানো 

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভিন্নমতের মুমিনকে কাফির বলার বিষয়ে 
উদগ্রীবতা । তারা ভিন্নমতের মুমিনের কর্ম বা মতের ব্যাখ্যা করে সে ব্যাখ্যার অজুহাতে 
তাকে কাফির বলেন। আরবীতে একে বলা হয় “লাযিমুল কাওল' (4১ ৫3১), বা 
“মাআল' (Jia) অর্থাৎ কথার দাবি বা পরিণতি । অর্থাৎ ‘ক’ কথাটির অবশ্যম্ভাবী অর্থ বা 
পরিণতি “a | আর 'খ' কথা বললে সে নিশ্চিত কাফির | কাজেই ‘ক’ কথাটি যে বলেছে 
সেও নিশ্চিত কাফির । যেমন মুতািলীগণ দাবি করত, যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহর 
দর্শন পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করে সে কাফির । কারণ (১) আল্লাহকে মাখলুকের সাথে 
তুলনা করা কুফর, (২) আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে বলার অর্থই তাঁকে মাখলুকের 
সাথে তুলনা করা, (৩) অতএব এরূপ বিশ্বাসকারী কাফির | 

কুরআন এবং হাদীসে আখিরাতে আল্লাহর দর্শনের কথা বলা হয়েছে। এর 
বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও বলা হয় নি যে, আখিরাতে আল্লাহর দর্শন 
অসম্ভব বা এরূপ বিশ্বাস কুফর । যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহর দর্শন লাভের বিশ্বাস 
পোষণ করেন তিনি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার উপর নির্ভর করেন। 
উপরস্তু তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ মাখলুকের সাথে তুলনীয় নন এবং 
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তাকে তুলনীয় মনে করা কুফরী । কিন্তু এ মুতাযিলীগণ এ ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত 
করতেন না। তাদের একই কথা “আখিরাতে আল্লাহর দর্শন লাভে বিশ্বাস করার 
অর্থই তাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করা | কাজেই এরূপ ব্যক্তি যদি শতকোটিবারও 
বিশ্বাস করি- তাহলেও তাকে কাফির বলে গণ্য করতে হবে ।” এরূপ দাবির 
ভিত্তিতেই খলীফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক ইমাম আহমদ-সহ অগণিত আলিমকে 
নির্মমভাবে নির্যাতন করেন এবং কয়েকজনকে হত্যা করেন | 

শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, আলী (রা) ও তার বংশের ইমামগণ সাধারণ 
মানুষ নন। বরং তারা নূরের তৈরি এবং গাইবী-অলৌকিক ইলম ও ক্ষমতার 
অধিকারী | যেহেতু রাসূলুল্লাহ ($)-এর নামে এরূপ দাবি না করে শুধু ইমামদের 
নামে দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এজন্য তারা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(88)-ও নূরের তৈরি এবং গাইবী ইলম ও ক্ষমতার অধিকারী । যারা এ কথা মানেন 
না তারা কাফির | কারণ: (১) রাসূলুল্লাহ (3%) ও ইমামগণের পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বাস 
করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, (২) তাদের TT এবং অলৌকিক ইলম ও ক্ষমতায় 
বিশ্বাস না করলে তাদের অবমর্যাদা করা হয়, (৩) অতএব তাদের নূরতৃ, গাইবী 
ইলম ও ক্ষমতায় অবিশ্বাসকারী কাফির এবং নবী (E) ও নবী-বংশের দুশমন | 

আমরা জানি যে, কুরআন ও হাদীসে বারবার ছ্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (3%) মানুষ ছিলেন এবং মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট | কুরআন-হাদীসে আরো 
বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না । বারবার ছ্যর্থহীন ভাষায় বলা 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (%) আলিমুল গাইব ছিলেন না ١ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর 
জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো গাইব তিনি জানতেন না | তিনি তার নিজের বা অন্যের কোনো 
কল্যাণ-অকল্যাণের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। অন্য কাউকে আল্লাহ 
কোনো ক্ষমতা প্রদান করেন নি। এ সকল সুস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন বক্তব্যের বিপরীতে একটি 
আয়াতে বা সহীহ হাদীসেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (8) বা ইমামগণ কেউ নূর দ্বারা 
সৃষ্ট, তারা কেউ আলিমুল গাইব ছিলেন বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন | যারা 
রাসূলুল্লাহ (8) ও ইমামগণের নূরত্ব, গাইবী ইলম ও ক্ষমতার বিষয় অস্বীকার করেন 
তারা কুরআন ও হাদীসের এ সকল সুস্পষ্ট নির্দেশনার উপর নির্ভর করেন । পাশাপাশি 
তারা বলেন: আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তার রাসূল (98)-কে ওহীর মাধ্যমে অগণিত 
গাইবের কথা জানিয়েছেন, তার ও তার বংশধরের বিষয়ে কুরআন ও হাদীস ছারা 
প্রমাণিত সকল মর্যাদায় আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা 
অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত ৷ কিন্তু শীয়াগণ এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নি; বরং 
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বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক ও অজুহাতে ভিন্নমতের মানুষদের কাফির বলেছেন, সুন্নী সমাজ ও 
রাষ্ট্রগুলোকে “তাগৃতী” ও কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছেন |° 

কথার দাবি বা পরিণতি দিয়ে একে অন্যকে কাফির বলা উম্মাতের ভয়ঙ্কর 
ব্যাধি । বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর পাশাপাশি অনেক সময় ভাল মানুষেরা এতে আক্রান্ত 
হন । বর্তমান যুগে এ জাতীয় তাকফীরের দুটি নমুনা দেখুন: 

(১) যে ব্যক্তি মীলাদ-কিয়াম করে না.... রাসূলুল্লাহ %%- কে হাযির-নাধির 
বলে বিশ্বাস করে না, সে তাঁর মর্যাদায় বিশ্বাস করে না। আর রাসূলুল্লাহ 3%-এর 
অমর্যাদা সর্বসম্মতভাবে কুফর 1 কাজেই যে মীলাদ-কিয়াম করে না.... সে কাফির! 

(২) যে ব্যক্তি মীলাদ পড়ে, কিয়াম করে, কোনোরূপ লিপ্ত হয়, কোনো জাল 
হাদীস বলে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (8)-এর নুবুওয়াত ও সুন্নাতের পূর্ণতায় বিশ্বাস 
করে না। আর যে ব্যক্তি তার নুবুওয়াত ও সুন্নাতের পূর্ণতায় বিশ্বাস করে না সে 
সর্বসম্মতভাবে কাফির | কাজেই যে ব্যক্তি মীলাদ পড়ে, কিয়াম করে... সে কাফির! 
৫. ৩. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা 

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলতে নিষেধ করে মহান আল্লাহ বলেন: 


Ud في سبيل الله 156 ولا تقولوا‎ 829০ إذَا‎ এ الذين‎ এ ও 


৬০ এ الام‎ ও قى‎ 

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন যাচাই করবে 

এবং যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে বলবে না যে, “তুমি মুমিন নও |" 

বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 

إذَا كفرَ الرّجل Gf‏ فقذ بَا بها CA‏ (إن كان US‏ قال إلا ০০৯১‏ 6( 

“যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের 

একজনরে উপর প্রযোজ্য হবে | যদি তার ভাই সত্যিই কাফির না হয় তবে যে তাকে 

কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে ”*২ 

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা হত্যার মতই পাপ | রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
4384 بكفر فَهُو‎ bey من رمى‎ 


“কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করা তাকে হত্যা করার মত অপরাধ 1”** 


| ৪? বিস্তারিত দেখুন: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ১৭১-২৪০ । 
১ সূরা ৪- নিসা: ৯৪ আয়াত | 
£২ বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৩-২২৬৪ (কিতাবুল আদব, বাবু মান আকফারা আখাহু); মুসলিম, আস- 
সহীহ ১/৭৯ (কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি হালি ঈমান মান কালা... ইয়া কাফির) 
°° বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৪৭, ২২৬৪ (কিতাবুল আদাব, বাবুন নাহই আনিস সিবাব) 
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৫. ৪. তাকফীর বিষয়ে সাহাবীগণের আদর্শ 

এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার 
ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন । প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদেরকে 
কাফির বলার অনুমতি দেন নি | সিফফীনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রা)-এর পক্ষের এক 
ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িমূলক কথা বললে আলী (রো) বলেন, 
এরূপ ৰলো না, তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে করছি যে, তারা 
বিদ্রোহী ı আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি | আম্মার ইবন ইয়াসার বলেন, সিরিয়া- 
বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং আমাদের দীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে 
তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি ।”” 

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, খারিজীগণ আলী, মুআবিয়া ও তাদের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল সকল সাহাবী (2) ও সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত এবং তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালাত | সাহাবীগণ তাদেরকে বিভ্রান্ত বলতেন, 
কাফির বলতেন না | যদিও বিভিন্ন হাদীসে খারিজীদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তারা দীন 
থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যাবে, তবুও সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলতেন না | তারা 
এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন 
এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন । যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের 
কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি 1 

আলী রো)-কে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী 
থেকে বাচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে | বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি 
বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন 
আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত | বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ- 
মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে | 
৫. ৫. তাকফীর বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি 

কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ও সাহাবীগণের কর্মধারার আলোকে 'আহলুস 
সুন্নাত’ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন | 
তাদের মুলনীতি হলো, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন । সকল কুফর, 
শিরক ও পাপ থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন । কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি 


0 মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াষী, তা'খীযু কাদরিস সালাত ২/৫৪৪-৫৪৬ | 
তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১২৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/৭৪, ১৪৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ 
১১/১৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬; ইবনু তাইমিয়া, মাজমৃউল ফাতাওয়া 
5 ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৬ | 
ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস ২/১৪৯ | 
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গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন | কোনো ঈমানের দাবিদারকেই 
কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন । ভুল করে কোনো মু'মিনকে 
কাফির বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির-মুশরিককে মুসলিম মনে করা 
অনেক অনেক ভাল ও নিরাপদ | প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার 
ভয় রয়েছে | দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই | 

এ নীতির ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি 
করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে ‘অমুসলিম’, কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য 
করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন, অথবা না করুন, যতক্ষণ না 
তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা 
দিবেন । ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী 
মুসলিম বলে গণ্য হবেন । তবে যদি তার এ পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে 
করেন, ইসলামী বিধানকে অচল বা “অপালনযোগ্য' বলে মনে করেন অথবা 
ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করেন 
তবে তা কুফ্র বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে | কারো কর্ম দেখে “মনে করা”-র দাবি 
করা যাবে না। অর্থাৎ কারো ইসলাম বিরোধী কর্ম দেখে এ কথা দাবি করা যাবে না 
যে, সে নিশ্চয় পাপকে হালাল মনে করে বা আল্লাহর বিধানকে অপ্রয়োজনীয় মনে 
করেই এরূপ করছে । বরং তার মুখের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করতে হবে | 

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে । 
কারো কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার কোনোরূপ ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা 
দেওয়া যায় তবে দূরবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে মেনে 
নিতে হবে । সর্বোপরি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বা 
শিরকী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে 
কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওযর আছে কিনা তা জানতে হবে | সে 
ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে | 

মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে “কাফির” বলা মূলত নির্ভর করে তার স্বীকৃতির 
উপর । যদি সে তাওহীদ, রিসালাত বা আরকানুল ঈমানের মৌলিক কোনো বিষয়কে 
দ্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলে গণ্য করতে হবে | 

একটি উদাহরণ দেখুন | কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি কুফর | কেউ যদি অমুসলিম, 
নাস্তিক বা ইসলাম অবমাননাকারীর শিরক-কুফর মত বা কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে বা 
তারাও আখিরাতে মুক্তি লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে তবে সে ব্যক্তি কাফির, যদিও 
সে ইসলামের সকল বিশ্বাস ও আহকাম পালন করে | কোনো মুসলিম নামধারী ব্যক্তি 
যদি এরূপ মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের 
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সহযোগিতা করে তবে তার এরূপ অন্যায় কর্মের ছিবিধ কারণ থাকতে পারে: জাগতিক 
স্বার্থ, লোভ, ভয় বা না-বুঝে এরূপ করা অথবা কুফর, শিরক বা নাস্তিকতার প্রতি 
সন্তুষ্টির কারণে এরূপ করা | মুসলিম নামধারী ব্যক্তি প্রথম কারণেই এরূপ করছেন 
বলে ধরে নিতে হবে | তাকে তার কর্মের ভয়াবহতা বুঝাতে হবে, কিন্তু মুখের সুস্পষ্ট 
স্বীকৃতি ছাড়া তাকে কাফির বলে গণ্য করা যাবে না। ইমাম তাহাবী বলেন: 
4# النبي‎ 2১1১4১০০৯৮০ مين‎ ও وتي أهل‎ 
gh Al i VO GG YS .. ILE بكل ما قال‎ AL 8০ 
فيه.‎ AES من الإيمان إلا بجُحُود ما‎ এআ 5 ولا‎ ৮৯৫৪ بذنب» ما لَمْ‎ 

“আমাদের কিবলাপস্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুমিন মুসলিম বলে 
আখ্যায়িত করব যতক্ষণ তারা নবী (88) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে 
এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে সাক্ষ্য দিবে । ... আমাদের কিবলাপন্থী 
কোনো মুমিনকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে এ 
পাপ হালাল মনে করবে ।.... যেসব বিষয় বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন 
কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গণ্ডি হতে বের হয় না ।””* 

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, “আহলু কিবলা' 
বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয় | 
তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে 
সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মার 
মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন 
তবে তাকে “আহলু কিবলা" বলা হয় না। যেমন তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাত অস্বীকার 
করা, তাওহীদুল RUS অস্বীকার করা, মুহাম্মাদ 4%-এর রিসালাতের 
সর্বজনীনতা বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তার 
শরীয়তের উধের্ব বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা ইত্যাদি । এরূপ 
অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কিবলামুখি হয়ে সালাত পড়েন বা ইসলামের 
অন্যান্য বিধান পালন করেন তবুও তাকে “আহলু কিবলা’ বলা হবে না। কারণ তিনি 
ঈমানই অর্জন করেন নি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখি হওয়া অর্থহীন | 

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুমিন মুসলিম যদি এমন কোনো কর্মে লিপ্ত 
হয় বা কথা বলে যা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ অনুসারে কুফর বা শিরক বলে গণ্য তবে 


£৭ তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৩-১৫ | 
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তার কর্মকে অবশ্যই শির্ক বা কুফর বলা হবে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে 
কাফির বা মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বুঝা বা 
এজাতীয় কোনো ওযর তার আছে কিনা ৮ 

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালী (৫০৫হি) “কিতাবুত তাফরিকা 
বাইনাল ঈমান ওয়ায যানদাকা” (ঈমান ও বেঈমানীর মধ্যে পার্থক্য) গ্রন্থে বলেন: 


إن 589৪‏ هو es‏ الجُهّال খু) ।‏ سارغ إلى التكفير إلا ১০2 Ala‏ .5 
الإحيّراز من ( التكفير ما وجد ০০০)‏ إلى ذلك Ko 2 ১ ১১০‏ 


والأموال مِن সেন‏ إلى ০৯১০ এ‏ بقول: ا A‏ إلا 5৩‏ 
)1094 اش“ bs, (৬১‏ في ترك ألف کافر Cl‏ من Bh‏ في এ০‏ 

149 3559 فيه حطر والسكوات‎ এআ 05 .. . fla مِن دم‎ 2৯১৯ 

“তাকফীর বা কাফির বলা মুর্খদের কর্ম। মুর্খরা ছাড়া কেউ কাউকে কাফির 
বলতে ব্যস্ত হয় না। মানুষের উচিত সাধ্যমত কাউকে কাফির বলা থেকে বিরত 
থাকা । কিবলাপন্থীগণ যারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বলে সাক্ষ্য 
দেন তাদের রক্ত ও সম্পদ নষ্ট করা কঠিন অপরাধ (কাফির বলা থেকেই এর 
সূত্রপাত) ৷ ভুলক্রমে এক হাজার কফিরকে পরিত্যাগ করা ভুল করে একজন 
মুসলিমের প্রাণ বা সম্পদের সামান্যতম ক্ষতি করা থেকে সহজতর | .... কাফির 
বলার মধ্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি, আর নীরব থাকায় কোনোই ঝুঁকি নেই ।”** 
€. ৬. কুফরী কর্ম বনাম কাফির ব্যক্তি 

মোল্লা আলী কারীর বক্তব্য থেকে আমরা জানলাম যে, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি 
কুফরী কর্মে লিপ্ত হলে তার কর্মকে কুফর বলতে হবে, তাকে কুফরী পর্যায়ের পাপে লিপ্ত 
বলতে হবে, তবে তাকে কাফির বলার আগে তার কোনো ওজর আছে কিনা তা নিশ্চিত 
হতে হবে । কিছু জানতে না পারলে ওজর আছে বলেই ধরে নিতে হবে । এ দ্বারা তার 
কুফরী কর্মকে অনুমোদন করা হয় না, বরং ভুলক্রমে মুমিনকে কাফির বলার মহাপাপ 
থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। মুমিন সকল প্রকার কুফর-শিরককে ঘৃণা ও নিন্দা করার 
পাশাপাশি মুমিনকে কাফির বলার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবেন ৷ এ বিষয়ক বিভিন্ন 
বক্তব্য আমি “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা” এবং “ইসলামের নামে 
জঙ্গিবাদ” বইয়ে আলোচনা করেছি ١ এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়: 


৪৮ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৭-২৬২ | 
° আহমদ বুকরীন, আত-তাকফীর, পৃ. ৭৪; মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৪/১৬৭ । 
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(১) আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে 
ফয়সালা না করাকে কুফর বলা হয়েছে | পাশাপাশি আল্লাহ্‌র বিধান বিরোধিতায় লিপ্ত 
ব্যক্তিদেরকে মুমিন বলা হয়েছে । হাদীস শরীফে বিভিন্ন কর্মকে কুফর বলা হলেও 
এরূপ কর্মে লিপ্ত ঈমানের দাবিদারদের মুসলিম বলেই গণ্য করা হয়েছে। 

(২) রাসূলুল্লাহ % বলেন: “একব্যক্তি জীবনভর সীমালজ্বন ও পাপে লিপ্ত থাকে | 
যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলে: 
আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে পুড়াবে ١ এরপর আমাকে বিচুর্ণ করবে | 
এরপর ঝড়ের মধ্যে আমাকে (আমার দেহের বিচুর্ণিত ছাই) সমৃদ্রের মধ্যে ছাড়িয়ে 
দেবে । কারণ, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে 
আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেন নি। তার সম্তানগণ তার 
ওসিয়ত অনুসারে কর্ম করে | তখন আল্লাহ যমিনকে নির্দেশ দেন যে যা গ্রহণ করেছে তা 
ফেরত দিতে | তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনজীবিত হয়ে তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে যায়। 
তখন তিনি লোকটিকে বলেন: তুমি এরূপ করলে কেন? লোকটি বলে: হে আমার 
প্রতিপালক: আপনার ভয়ে । তখন তিনি তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন 1” 

আমরা দেখি যে, এ ব্যক্তি একটি কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে | সে ধারণা 
করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমুদ্রে ছড়িয়ে দিলে আল্লাহ তাকে আর 
পুনরুজ্জীবিত করতে এবং শাস্তি দিতে পারবেন না। তবে তার এ ধারণা ছিল অজ্ঞতা 
প্রসৃত 1 এজন্য তার মধ্যে বিদ্যমান নির্ভেজাল আল্লাহ-ভীতির কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা 
করে দেন | এভাবে আমরা দেখি যে, একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিত কুফরী হলেও উক্ত বিশ্বাসে 
লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে | 

(৩) aî বিজয়ের পূর্বে হাতিব ইবন আবী বালতা'আ (রা) যুদ্ধের গোপন 
বিষয় ফাস করে মক্কার কাফিরদের নিকট একটি পত্র লিখেন | পত্রটি উদ্ধার করার 
পর রাসূলুল্লাহ (3%) হাতিব (রা)-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, 
মুনাফিকী বা কুফরীর কারণে তিনি এরূপ করেন নি, বরং নিজের পরিবারকে রক্ষা 
করতে এরূপ করেছেন | হাতিবের কর্ম বাহাত আলাহ ও তার রাসূলের 8) সাথে 
RIT ও কুফর ছিল। এজন) উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি 
অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে হত্যা করি । কিন্তু রাসূলুল্লাহ (8) এ বিষয়ে 
হাতিবের বক্তব্যকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেছেন ১ 


৫০ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৮৩ (কিতাবুল আছিয়া, বাবু আম হাসিবতা...); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১১০ 
(কিতাবুত তাওবা, বাবুন ফী সাআতি রাহমাতিল্লাহ) 

১ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৫ (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবুল জাসৃস); মুসলিম, আস-সহীহ 
8/১৯৪১ (কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাবুন মিন ফাদাইলি আহলি বাদর ওয়া কিস্সাতি হাতিব..)। 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩৩৬ 


অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে একটি কর্ম সুনিশ্চিত কুফর হতে পারে । তবে এরূপ কর্মে 
লিপ্ত মুমিন যদি এর কোনো ওযর বা ব্যাখ্যা দেন তবে তা গ্রহণ করতে হবে | 


(8) একদিন রাসূলুল্লাহ (%) গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করছিলেন | 

এমতাবস্থায় যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলে: 
(Fe 09 dh 80 52 ও 

“হে মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে-ইনসাফি করলেন!” 

রাসূলুল্লাহ (%%)-এর তাকওয়া বা ইনসাফের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা 
সুনিশ্চিত কুফর ৷ এজন্য মাজলিসে উপস্থিত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) লোকটিকে 
মৃত্যুদণ্ড প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ ¥ বলেন: “না । হয়তবা 
লোকটি সালাত আদায় করে ।” খালিদ (রা) বলেন: “কত মুসন্লীই তো আছে যে মুখে 
যা বলে তার অন্তরে তা নেই ৷” তখন রাসুলুল্লাহ (Ê) বলেন, “আমাকে নির্দেশ 
দেওয়া হয় নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেড়ে দেখব 1৮৫২ 

এ থেকে আমরা দেখছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে 
এবং ইসলামের ব্যাহ্যিক কিছু কর্ম করে তবে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করতে হবে 
এবং লোকটি কুফরী কথা বললে তার কোনো ওযর আছে বলে ধরে নিতে হবে | 

(৫) অজ্ঞতার ওযর সম্পর্কে হুযাইফা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস 
প্ৰণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯& বলেন: 
ولا صلاة‎ 755 5 5০8২ وشي الثواب حتى‎ ০০৪ ও ৯০) ০০৪ 
لله عر وجل في‎ e 5৯, 25১০ 50 
اله فحن نوناقل‎ 5 ঘন هذه‎ ৮ Gel wc ولون‎ ০:০৯) 
3204 3855 5 0৫১ إلا ال ره‎ 3.২ ৪৮ কি ও এ 
২০ ০০০৪ كل ذلك‎ ৩১৪ ৮ UE) BUS ৭০ ০৮০৮5 ولا صدقة‎ এ এ 

চালে 

“কাপড়ের নকশি যেমন মলিন হয়ে মুছে যায় তেমনি মলিন ও বিলীন হয়ে 
যাবে ইসলাম | এমনকি মানুষ জানবে না যে, সালাত কী? সিয়াম কী? হজ্জ কী, 
যাকাত কী? এক রাতে কুরআন অপসারিত হবে (বিস্মৃতি কুরআনকে আবৃত করবে) 


৫২ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১৯, ১৩২১, ৪/১৫৮১, ১৭১৪, ৫/২২৮১, ৬/২৫৪০, ২৭০২; মুসলিম, আস-সহীহ 
২/৭৪১-৭৪৪ | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৩৭ 


ফলে পৃথিবীতে কুরআনের কোনো আয়াত অবশিষ্ট থাকবে না ١ অনেক বয়স্ক নারী- 
RATT” কালিমাটি বলতে শুনতাম কাজেই আমরা তা বলি ।” তখন সিলাহ নামক 
এক শ্রোতা বলেন, “তারা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত কিছুই জানে না, কাজেই 
তাদের জন্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কোনো কাজে লাগবে না!” তখন হুযাইফা মুখ 
ফিরিয়ে নেন | সিলাহ তিনবার কথাটি বলেন এবং তিন বারই হুযাইফা মুখ ফিরিয়ে 
নেন | তৃতীয় বারে তিনি বলেন: “হে সিলাহ, এ কালিমাটি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে 
রক্ষা করবে ৷” তিনি তিনবার একথাটি বললেন ।”* 

(৬) ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীসে খারিজীগণের 
বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে | এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ 38% বারবার বলেছেন 
যে, তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাবে । সাহাবীগণ এ সকল হাদীস বর্ণনা 
করেছেন এবং সবাইকে সতর্ক করেছেন । কিন্তু কখনোই তারা খারিজীদেরকে কাফির 
বলে গণ্য করেন নি। তারা সাহাবীগণকে কাফির বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছে এবং তাদের RIE পরিজনদেরকে হত্যা করেছে, কিন্তু সাহাবীগণ তাদেরকে + 
কাফির বলেন নি। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া তাদের হত্যার অনুমতি দেন নি। তাদের 
পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখেছেন 1” 

(৭) চার ইমাম ও প্রথম যুগগুলোর অন্যান্য ইমাম খারিজী, শীয়া, মুতাযিলী, 
মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা, কাদারিয়া ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনেক কর্মকে 
“কুফর” বলে আখ্যায়িত করেছেন । তবে এ সকল ফিরকার অনুসারীদের কাফির 
বলে গণ্য করেন নি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল বারবার বলেছেন যে, কুরআনকে 
মাখলুক বা সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা কুফর | পাশাপাশি তিনি এ কুফরী মতের প্রধান 
অনুসারী, প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক খলীফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিককে মুমিন বলে 
গণ্য করেছেন, কুফরী আকীদা ও পাপ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাদের আনুগত্যের জন্য 
জনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের ও তাদের অনুসারী ইমামদের পিছনে জুমুআ ও 
ঈদের সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন । অন্যান্য ইমামও একই পথ অনুসরণ 
করেছেন । বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অনেক বিশ্বাস ও কর্ম কুফর বলে গণ্য হলেও এ 
সকল ফিরকার অনুসারী ব্যক্তি মুসলিমকে তারা কাফির বলে গণ্য করেন নি | 

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়া বলেন: 


° ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৪৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫২০, ৫৮৭) ইবনু কাসীর, আন- 
নিহায়াতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম ১/১০; বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ 8/১৯৪; আলবানী, 
সাহীহাহ ১/৮৭ সহীহু সুনানি ইবন মাজাহ ২/৩৭৮ | 

পস্তারিত দেখুন: ইসলামের নামে জাঙ্গিবাদ ও কুরআন-সুন্নাহ আলোকে ইসলামী আকীদা । 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩৩৮ 
বা ا‎ 
০৮ ৮৬৭ أي‎ বি بققليم‎ গত এ ৬৪ المارقون‎ ৪০৯৭৩ .. 
Hs على قِتالهم أئمّة الذين من 2332 والتابعين 0 بَعْدَهُمْ.‎ GH الخلفاء الراثيدين.‎ 
مين . .. وإِذا‎ Abs FIELD ৬০০ ১৭৪ أبي‎ 3৬০০ علي‎ ১০৪ 
তাও) 415405 الله‎ ১৭ ৬ LOS باانص والإجماع لَمْ‎ salle کان هؤلاء الذين بت‎ 
هو عَم‎ ১০৬ احق في ستائل علط‎ ৪5 কও الذين‎ ০ ১৫৯৭ كيف‎ 
.. DIS 1১ البذعة‎ ie ؟ .. هذا مَعْ أن 4 : بالْجَمَاعَة والائتلاف وتهى‎ 8৬ 
“কোনো পাপের কারণে বা আকীদাগত মতভেদীয় কোনো বিষয়ে বিভ্রান্তিতে 
নিপতিত হওয়ার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা বৈধ নয় । .... বিদ্রোহী 
খারিজীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 3% যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন । খলীফায়ে রাশেদ আলী 
(রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ! তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও 
পরবর্তী যুগের ইমামগণ সকলেই এঁকমত্য পোষণ করেন | এতদসত্তেও আলী (রা), 
সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী কেউ তাদেরকে কফির বলেন নি, বরং 
তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করেছেন ।.... হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ইজমার 
মাধ্যমে যাদের বিভ্রান্তি প্রমাণিত তাদের বিষয়েই এরূপ বিধান ৷ অন্যান্য বিভ্রান্ত দল- 
উপদলের বিভ্রান্তি আরো অনেক অস্পষ্ট । খে সকল বিষয়ে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত 
হয়েছে সে সকল বিষয়ে অনেক সময় তাদের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ আলিমেরও পদস্থলন 
হয়েছে । .... উপরন্তু মহান আল্লাহ জামাআত বা এক্যের ও সম্প্রীতির নিপেশ দিয়েছেন 
এবং বিদআত ও মতভেদ নিষেধ করেছেন 1৮৫ 
আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার করা ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য 
ইমাম কুফর বলেছেন | এগুলো মূলত কর্মের বিধান | কিন্তু অনেকে এ বিষয়ে প্রান্তিকতায় 
নিপতিত হয়েছেন । হাহ্থালী-সালাফী ও আশআরী-মাতুরিদীগণ এ প্রসঙ্গে একে অপরকে 
কাফির বলেছেন । এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘কথার দাবি' দ্বারা কাফির বলা | কেউ 
বলেছেন: “মহান আল্লাহর হাত, মুখমণ্ডল, চক্ষু, আরশের উপরে থাকা, অবতরণ ইত্যাদি যে 
ব্যক্তি বিশ্বাস করে সে কাফির | কারণ সে মহান আল্লাহকে দেহধারী বলে বিশ্বাস করে | 
এরা “তুলনাযুক্ত' ও “তুলনামুক্ত' বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করছেন না। কেউ বলছেন: “যে 
ব্যক্তি মহান আল্লাহর হাত অর্থ ক্ষমতা, আরশে অধিষ্ঠান অর্থ ক্ষমতা গ্রহণ... বলে বা তার 
TG অস্বীকার করে সে জাহমী-কাফির; কারণ সে কুরআন বা হাদীস অস্বীকার করে ।” 
তারা ইজতিহাদী ব্যাখ্যা ও জেদপূর্বক অস্থীকারের মধ্যে পার্থক্য করছেন না | 


৭৫ ইবন তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ৩/২৮২- ২৮৬ । 
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না। তবে যদি তারা সুস্পষ্ট কোনো কুফরী কর্ম বা মত গ্রহণ করে তবে তাদেরকে 
কাফির বলা হবে | কারো আকীদার দাবি বা পরিণতির অজুহাতে তাকে কাফির বলা 
যাবে না। কারণ সঠিক মত এই যে, কারো মতের দাবি বা পরিণতি তার মত বলে গণ্য 
নয় । আর এজন্যই সকল যুগেই আলিমগণ বিভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীদের সাথে মুসলিম 
জানাযার সালাত আদায়, মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা ইত্যাদি । এ সকল সম্প্রদায় 
ভুলের মধ্যে নিপতিত এবং তাদের এ ভুলের পক্ষে তাদের কোনো ওযর বা গ্রহণযোগ্য 
কারণ FF | এজন্য তাদেরকে পাপী ও পথভ্রষ্ট বলতে হবে | তবে তাদের উদ্দেশ্য 
কুফরী করা নয় | তারা সত্য সন্ধানে ইজতিহাদ বা চেষ্টা করেছে তবে সত্যে পৌছাতে 
পারে নি । আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির উপর ও নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর 
করা এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ছাড়া সুস্পষ্ট সুন্নাত এবং কুরআনের আয়াতগুলো থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই তারা সত্যে না পৌছে বিভ্রান্ত হয়েছে | আর এখানেই ফিকহী 
একটি দলীলের বিপরীতে একই পর্যায়ের অন্য দলীল থাকার কারণে ভিন্নমত পোষণ 
করেন । এজন্য তিনি ইজতিহাদের জন্য সাওয়াব লাভ করেন ।”* 
ইমাম আবু হানীফা এ পরিচ্ছেদে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ মূলনীতি 
অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা তার অন্যান্য গ্রস্থেও তিনি এ 
বিষয়টি বারবার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন | আমরা দেখেছি যে, ইমাম আযম তার 
“আল-ফিকহুল আবসাত” গ্রন্থে “আল-ফিকহুল আকবার” বা শ্রেষ্ঠতম ফিকহের সংজ্ঞায় 
বলেছেন: “পাপের কারণে কোনো কিবলাপস্থী মুসলিমকে কাফির বলবে না এবং কারো 
ঈমান অস্বীকার করবে না ।” এ পুস্তকে তার আরেকটি বক্তব্য দেখুন: 
tie Lai 54 لو أ رجلا قال: من أذتب 05 فهو‎ AN قلت:‎ 
Se ০৪ 0 أن‎ 058 Wold "وڏا النون | ذهب‎ আছে الله‎ 05 এর فقال: يقال‎ 
HE 48 ٠ إني كنت من الظالمين'‎ BEL YY قناتى في الظَلمَاتِ أن لا‎ 
"يا أبَانَا اسنتغفر لتا 31553 كنا‎ NG 2482৮154980 ولا‎ আও موم ولس‎ 
ما‎ এ] لك‎ Uhr 85 LA الله تَعَالَى‎ 08585 9 9৬ এ خَاطئين"‎ 
كان في‎ ০ এ حين‎ signs ولَمْ يقل: من كفرك.‎ ALG من ذنبك وما‎ 2 
تله 555 ل كافراً‎ 


৬ صم‎ আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ ১/৩০৬ (কিতাবুল ঈমান, ঈমান বিল কাদার) | 
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“আবূ মুতী বলেন: যদি কেউ বলে, যে পাপে লিগ হয় সে-ই কাফির, তবে 
তার বক্তব্য কিরূপে খণ্ডন করা হবে তা বলুন। তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলেন: 
তাকে বলা হবে; আল্লাহ তাআলা বলেছেন”: “এবং স্মরণ কর যুন্ধুন-ইউনৃস-এর 
কথা যখন সে রাগান্থিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং যনে করেছিল যে, আমি তার 
উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না; অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, আপনি 
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র মহান, নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম ৷” তাহলে 
তিনি যালিম মুমিন, কাফিরও নন, মুনাফিকও নন | ইউসূফের ভাইগণ বলেছিলেন*: 
“হে আমাদের পিতা, আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্যয় আমরা 
ছিলাম অপরাধী”; তারা ছিলেন পাপী, কিন্তু তারা কাফির ছিলেন I | আর মহান 
আল্লাহ মুহাম্মাদ (8)-কে বলেছেন”: “যেন আল্লাহ মার্জনা করেন “তোমার ক্রুটি' 
অতীত ও ভবিষ্যতের”, তিনি বলেন নি: “তোমার কুফর” । আর মুসা (আ) যখন সে 
মানুষটিকে হত্যা করলেন তিনি হত্যার কারণে অপরাধী হন, কাফির হন নি ৷” 

আল-ফিকহুল আবসাত গ্রস্থে আবু মুতী ও ইমাম আযমের আরেকটি কথোপকথন: 
0 الخوارج. قلت‎ Sl ما تقول فِئ الْخوارج الْمُحِكمَة؟ قال: هُمْ‎ Aj قلت‎ 

Ch" Ac‏ قال: له وتكن نهم على ما اهم Lan‏ من أهل الخَير os‏ وحن 
৯০০‏ العزيز؛ 031 ০০৬৭‏ کون ويصلون ویون القرآن ب "6G‏ الخوارج 


ee عَم الله تَعَالَى‎ Uy النعم كف‎ 8 
“আমি (আবু মুতী) তাকে বললাম: হুকুম-পন্থী খারিজীগণ (যারা বলেন যে, 
আল্লাহ ছাড়া কাউকে হুকুম-বিধান-এর ক্ষমতা প্রদান বা কারো হুকুম-বিধান পালন 
করা কুফর)-এর বিষয়ে আপনি কী বলেন? তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলেন: এরা 
হলো খারিজীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দল | আমি বললাম: আপনি কি তাদেরকে 
কাফির বলেন? তিনি বলেন: না, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যেভাবে 
নেককার ইমাম-রাষ্ট্প্রধানগণ, আলী (রা) এবং উমার ইবন আব্দুল আযীয (রাহ) 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন 1 .... কারণ খারিজীগণ তাকবীর বলে, সালাত আদায় 
করে, কুরআন তিলাওয়াত করে.... অতএব খারিজীদের কুফর হচ্ছে নিয়ামতের 
কুফর বা অকৃতজ্ঞতা, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা ৷" 


৬ সূরা (২১) আছিয়া: ৮৭ আয়াত | 
৬৪ সূরা সূরা (১২) ইউসূফ: ৯৭ আয়াত । 
৬ সুরা (৪৮) ফাতহ: ২ আয়াত | 
* ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৫৫-৫৬ | 
৬ ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিক্ুদ আবসাত, পৃ ৪৫-৪৬। 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৩৯ 


যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের কোনো বক্তব্য বা বিশেষণ ইজতিহাদী কারণে ব্যাখ্যা 
করা জরুরী মনে করেন তার প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া বলেন: তার ইজতিহাদ ভুল হলেও 
তিনি কাফির নন । মৃতদেহ পোড়ানোর ওসিয়তকারী আল্লাহর ‘কুদরত’ বিশেষণ অবিশ্বাস 
করেছিল ١ এরপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন | এ বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন: 
. مثل هذا‎ 0০545 এন ILD LIE এড الحريص‎ fal এন من‎ 99045 
“যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (%)-এর অনুসরণে সচেষ্ট, তবে ইজতিহাদের কারণে 
এরূপ তাবীল-ব্যাখ্যা করেন তিনি এ ব্যক্তির চেয়ে ক্ষমা লাভের অধিক যোগ্য 1” 
ইবন তাইমিয়া আরো বলেন: ٍ 
2৬০৩ تكفير وتفسبيق‎ এ] ডে ০০ عن أن‎ ও أني من أعظّم الناس‎ 
وقاميقا‎ 89318 05 AE 05 الرسالية الي‎ 5h LE ০০৪ أنه قذ‎ লগ إلا‎ 
2 ولك‎ : Lbs Sl لِهذه‎ ০ ও أن الله‎ ০ أخرى وإني‎ ৬৯০১ أخرى‎ 
Aa SLAs ية القوليّة‎ ১৯ JL الخطأ فِي‎ 
“কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলা, ফাসিক বলা বা পাপী বলা আমি 
কঠোরভাবে নিষেধ করি । কেবলমাত্র যদি কারো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 
সুনিশ্চিতভাবে কুফর, ফিসক বা পাপাচার প্রমাণিত হয় তবেই তা বলা যাবে । আমি 
নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহ এ উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেছেন। আর ফিকহী 
মাসআলার ভুল এবং আকীদা বিষয়ক ভুল উভয় প্রকারের ভুলই এ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত | 
আন্ামা আলাউদীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) বলেন: | 
5৯৮০ ০১5৪ ral Gos 0১৯5 م النين‎ EIS لا يكفر بها حتى‎ 
19345 055 بدليل‎ Re টি وجواز )485 لكوانه عن‎ ভাতে صيفاته‎ LIKE 
3796 £১5/5 ৯ بض ما عَلِمَ من‎ ও إلا 2905 .. وإ‎ 
“এমনকি খারিজীগণ, যারা আমাদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ বৈধ বলে গণ্য 
করে, রাসূলুল্লাহ ৯&-এর গালি প্রদান করে, মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করে 
এবং আখিরাতে তার দর্শন অস্বীকার করে তাদেরও এগুলির কারণে কাফির বলা হয় 
না। কারণ তাদের এ সকল মতের কারণ ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে 
অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা । এর প্রমাণ যে, মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ মামলা-মুকাদ্দামায় 
তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয়। তবে কেবল খাস্তাবিয়্যাহ ফিরকাকে কাফির বলা 


৫৬ ইবন তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/২৩১ | 
°" ইবন তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ৩/২২৯ | 
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হয়েছে” আর কোনো ফিরকা যদি দীনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সর্বজনজ্ঞাত বিশ্বাস 
অস্বীকার করে তবে এরূপ বিদ'আতের কারণে সে কাফির বলে গণ্য হবে 1” 
আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: 
لا نكفر أحدا من أهل القبلة‎ এ - أبو حنيفة‎ এ نقل عن السلف - منهم‎ 
وعليه بنى أئمة الكلام عدم تكفير الروافض والخوارج والمعتزلة والمجسمة وغيرها‎ 
من فرق الضلالة سوى من بلغ اعتقاده منهم إلى الكفر‎ 
বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা কোনো আহলু কিবলাকে কাফির বলি না। এ বক্তব্যের 
ভিত্তিতেই আকীদাবিদগণ মূলনীতি তৈরি করেছেন যে, শীয়া-রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলী, 
মুজাস্সিমা (দেহে বিশ্বাসী) ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকাকে কাফির বলা যাবে না । তবে 
কারো আকীদা বিশ্বাস যদি কুফরী পর্যন্ত পৌছে যায় তবে ভিন্ন কথা ।”* 
মোল্লা আলী কারী আল্লামা ইবন হাজার মাক্ধীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: 
الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر أهل البدع‎ 
والأهواء إلا إن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي لأن الأصح أن لازم المذهب ليس‎ 
بلازم ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم‎ 
والصلاة على موتاهم ودفنهم في مقابرهم لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين‎ 
حقت عليهم كلمة الفسق والضلال إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الكفر وإنما‎ 
بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل لهم لكن لتقصيرهم بتحكيم عقولهم‎ 
وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من غير تأويل سائغ وبهذا فارقوا‎ 
مجتهدي الفروع فإن خطأهم إنما هو لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل‎ 
غيرهم من جنسه فلم يقصروا ومن ثم أثيبوا على اجتهادهم‎ 
“সালাফ সালিহীন এবং পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিমের নিকট সঠিক মত 
এই যে, বিদআতপষ্থী এবং বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অনুসারীদেরকে আমরা কাফির বলব 


৫৮ 


খাত্তাবিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, আলী (রা) ও তার বংশের ইমামগণ আল্লাহর সন্তান ও 
প্রিয়পান্র, তাদের মধ্যে “উনৃহিয়্যাত' বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে ইলাহ হওয়ার 
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল 1 আল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট শির্ক করার কারণে এদেরকে কাফির বলা হয়েছে। 
দেখুন: বাগদাদী, আব্দুল কাহির, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৪৭ | 

৭৯ ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রান্দিল মুহতার ১/৫৬১ | 

১০ আব্দুল হাই লাখনবী, আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ, ইমাম মুহাম্মাদের মুআত্তাসহ ৩/৪০৪ | 
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আল-ফিকছুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৪৩ 


ইমাম আবু হানীফা রচিত অন্য পুস্তিকা “আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্িম”-এ 
এক স্থানে ইমাম আযমের সাথে আবূ মুকাতিলের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর নিম্নরূপ: 
Ale GIS بالكفرء ما شهادتك عليه؟ فقال...:‎ ০ ফ্রড ০০ أخبرتي‎ 
LA حرمتان:‎ LANES كَاذِياً؛‎ পন ولكن‎ ৭৯৩ بذلك‎ এন أنه كاذب ولا‎ 
من‎ এড التي‎ RAS 44০ الله‎ ৯8০ من‎ এরও وحرمة‎ cll تنتهك من الله‎ 
على الله‎ লে أن يكن الذي‎ 53 এ ৪ 055 ও আও َب اه‎ 
Bato ৩৪১ على الله‎ পট ৩ শে ০৯৪ ৮৯৩৯ 197০ ০১ 
لد : الا يج سكم شتأن قوم‎ 0 (করত لي أن أب‎ ১53, 

عَلَى ألا تغدلوا اغبلوا A‏ أرب للتفوى". 

“আবূ মুকাতিল বলেন: যে ব্যক্তি আপনাকে কাফির বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার 
বিষয়ে আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন? উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা বলেন: “তার বিষয়ে 
আমার সাক্ষ্য যে, সে মিথ্যাবাদী । এজন্য আমি তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করি 
না, বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলি । কারণ মর্যাদা বা হন্ধ দু প্রকার | এক হলো আল্লাহর 
হক্ক বা মর্যাদা নষ্ট করা, অন্যটি হলো আল্লাহর বান্দাদের হক্ক বা মর্যাদা নষ্ট করা। 
আল্লাহর বান্দাগণের মর্যাদা বা হন্ধ নষ্ট করা হলো তাদের মধ্যকার জুলুম ও অন্যায় | 
আল্লাহ ও তার রাসূলের 3% বিষয়ে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার অবস্থা আর আমার 
বিষয়ে যে মিথ্যা বলে তার অবস্থা এক হতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
তার রাসূলের 3% নামে মিথ্যা বলছে তার পাপ দুনিয়ার সকল মানুষের নামে মিথ্যা 
বলার চেয়েও ভয়ঙ্করতর | অতএব যে ব্যক্তি আমাকে কাফির বলে সাক্ষ্য দেয় সে 
ব্যক্তি আমার মতে মিথ্যাবাদী | তবে সে আমার বিষয়ে মিথ্যা বলেছে এ অজুহাতে 
তার বিষয়ে মিথ্যা বলা আমার জন্য বৈধ নয় | কারণ আল্লাহ বলেছেন”: “কোনো 
গোষ্ঠীর সাথে শত্রুতা যেন তোমাদেরকে বে-ইনসাফী করার প্ররোচনা না দেয়; 
তোমরা ইনসাফ করবে; ইনসাফ তাকওয়ার সাথে সুসমঞ্জস”... 1”৬৮ 

এখানে ইমাম আযম আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্মধারা ব্যাখ্যা 
করেছেন, তা হলো প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমতাবলম্বী মুমিনের বাহ্যত কুফরী কথা ব্যাখ্যা 
করে তাকে মুমিন বলে গণ্য করার চেষ্টা। আমরা দেখেছি যে, বিভ্রান্ত দলগুলো 


*. সূরা (৫) ময়িদা: ৮ আয়াত । 
** ইমাম আবু হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, পৃ. ৩২ ৷ 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩৪৪ 


ভিন্নমতের মুমিনদেরকে কাফির বলতে উদগ্রীব থাকে | কোনো সুস্পষ্ট অজুহাত না 
পেলে তার কোনো একটি বক্তব্য ব্যাখ্যা করে তার ভিত্তিতে তাকে কাফির বলে। 
পক্ষান্তরে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ ভিন্নমতের মুমিনকে মুমিন বলতে 
উদগ্রীব । তার কথার মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী থাকলেও তা ব্যাখ্যা করে তাকে মুমিন 
বলতে চেষ্টা করেন তারা । বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন | 
আমরা দেখেছি যে, খারিজী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত দল সুন্নাত অনুসারীদের কাফির 
বলত ৷ ইমাম আবূ হানীফাকেও তারা কাফির বলেছে। প্রায় মুতাওয়াতির হাদীসে বলা 
হয়েছে যে, মুমিনকে কাফির বলা কুফরী | এ সকল হাদীসের দলীল দিয়ে ইমাম আযম 
বলতে পারতেন যে আমাকে কাফির বলে সে কাফির | কারণ (১) অনেকগুলো সহীহ 
হাদীস ছারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, মুমিনকে কাফির বলা কুফরী, (২) আমি 
নিশ্চিতভাবেই মুমিন, (৩) কাজেই যে আমাকে কাফির বলেছে সে নিশ্চিতভাবেই 
কাফির । কিন্তু আহলুস সুন্নাত-এর ইমামগণ প্রতিপক্ষকে কাফির বানাতে উদগ্রীব ছিলেন 
না, বরং প্রতিপক্ষকে মুমিন বলে দাবি করতে উদগ্রীব ছিলেন। এজন্য অত্যন্ত 
ন্যায়পরায়ণতার সাথে ইমাম আযম তাকে মিথ্যাবাদী মুমিন বলে ব্যাখ্যা করেছেন | 
“আল-ফিকহুল আবসাত” গ্রন্থের আরেকটি বক্তব্য দেখুন: 


ققلت: ذا أنكر بشيء من 4১‏ ققال: لا أذري من خالق هذا؟ قال: এ‏ 78 لقوله এ‏ 
'خالق كل شيء এও‏ قال: لَهُ خالق غيْرٌ الله. وكذلك لو قال: لا اعم أن الله فرّض علي 
এটাও ally Dal‏ فن ও‏ 158 لقوله SE 99 2১৩০ গা এ০‏ ولقوله 
تعَالَى: : كب eal LSE‏ ولقوله تَعالَى: 9৬‏ الله حين مسون UALS ০৯৯9‏ وله 
الحم في এ‏ والأرض ০৯০ We‏ تظهرون". فإن قال: দের‏ بهذ الآية ولا عَم 
ও‏ ولا ঝি ৮০৪ lel‏ لا يكفر؛ لأنه مُؤمن بالتتزيل ومُخطئ في التفيير. 

“আমি (আবু মুতী বালখী) বললাম: যদি কেউ আল্লাহর কোনো সৃষ্টি অস্বীকার 

করে বলে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছেন তা আমি জানি না, তাহলে তার বিধান কী? 
তিনি (আবু হানীফা) বলেন: এ তো কুফরী করল; কারণ আল্লাহ বলেছেন": “তিনি 
সকল কিছুর সৃষ্টিকারী”; আর উপরের কথা দ্বারা সে যেন বলল, এ দ্রব্যটির আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে | অনুরূপভাবে যদি সে বলে, আল্লাহ আমার উপর 


সালাত, সিয়াম ও যাকাত ফরয করেছেন বলে আমি জানি না (অর্থাৎ এগুলির 
আবশ্যকতা সে অস্বীকার করে) তবে সে কাফির হবে ! কারণ আল্লাহ বলেছেন: 


৬ সুরা (৬) আনজাম: ১০২ আয়াত | 
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“সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর””*, এবং বলেছেন: “তোমাদের উপর 
সিয়াম বিধিবন্ধ হলো” ।৯ আল্লাহ আরো বলেছেন: “অতএব আল্লাহর তাসবীহ যখন 
তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা প্রভাতে উপনীত হও | এবং তারই 
জন্য প্রশংসা আসমানসমূহ এবং যমীনে অপরাহ্নে এবং যখন তোমরা যুহরের সময়ে 
উপনীত হও ।”* (এ আয়াতে আল্লাহ সময়ের উল্লেখ করে সালাতের নির্দেশ 
দিয়েছেন, কাজেই তা অস্বীকার করলে কাফির হবে ।) যদি সে বলে আমি এ আয়াত 
বিশ্বাস করি, তবে এর ব্যাখ্যা জানি না, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে না । কারণ 
সে কুরআনকে বিশ্বাস ও স্বীকার করেছে, কিন্তু ব্যাখ্যায় ভুল করেছে ।”?* 

এ পুস্তকে আরো অনেক বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যার মূল কথা একটিই: 
ঈমানের দাবিদারকে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা ও ওজর-অজুহাতের মাধ্যমে মুমিন বলে গণ্য 
করার চেষ্টা করা | যদি কেউ কুরআনের সুস্পষ্ট ছ্যর্থহীন আয়াত ছারা প্রমাণিত কোনে 
বিষয় অস্বীকার করার ঘোষণা দেয় তবে সে কাফির | আর যদি সে ব্যাখ্যায় ভুল 
করে, বা কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে 51 | 

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন :‏ 
لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام 

بذنب أذنبه بكفر وإن عظم جرمه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 

“কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের 
কারণে কাফির বলে সাক্ষ্য দিবে, সে পাপ যতই বড় হোক না কেন। এটিই আবূ 
হানীফার মত এবং আমাদের ফকীহগণের সকলের মত ৷”* 

৬. বন্ধুত্ব ও শত্ৰুতা 

মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে কাফির বলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয়: বন্ধুত্ব 
ও শত্ৰুতা | কাফিরের কুফরের প্রতি ঘৃণা এবং মুমিনের ঈমানের প্রতি প্রেম ঈমানের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ । এজন্য ইসলামী আকীদার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ‘আল- 
ওয়ালায়াতু ওয়াল বারাআত' (الولاية والبراءة)‎ ١ (২3১১ ॥) বিলায়াত বা ওয়ালায়াত 
অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব | বারাআত (البراءة)‎ অর্থ বিমুক্তি, সম্পর্কচ্ছিন্নতা, 
নির্দোষিতা বা অস্বীকৃতি | 


১; সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৮ আয়াত; সুরা (৫৮): ১৩ আয়াত | 
1 সূরা (২) বাকারা: ১৮৩ আয়াত । 
২৩ সূরা (৩০) FX: ১৭-১৮ আয়াত | 
* ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৪২-৪৩ | 
* মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মুআতা ৩/৪০৪ | 
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কুরআন-হাদীসে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুমিনকে ভালবাসতে, তার 
সাথে বিলায়াত (বন্ধুত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে, কাফিরকে অপছন্দ করতে ও তার থেকে 
বিচ্ছিন্ন থাকতে | মহান আল্লাহ বলেন: 
بالمَعْروف‎ 0894 ua! 2 ১১০০ ৬৭ 09৮99 
25550 ويُؤتون الزكاة وَيْطِيعُون الله‎ Dal 055 ويَنهون عن المُنكر‎ 
১৪৯০ YIU (০১০০ ولك‎ 
“এবং মুমিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু-নিকটবর্তী বা 
ওলী । তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত 


কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে | 
এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় |" 


অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 
05955 الصلاة‎ Osh والذين أمنوا الذين‎ ৯559 الل‎ এ Ca 


UST) الزّكاة وَهُمْ‎ 
“তোমাদের বন্ধ তো আন্লাহ, তার রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, 
যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু-রত 1” 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 
يفعل ذلك‎ 045 082০ من دون‎ হর্স المُؤمنون الكافرين‎ ৯৩ لا‎ 
77554155503] يس من الل في شيء‎ 
“মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে 
কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না | তবে ব্যতিক্রম, 
যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর 1” 
এভাবে কুরআনে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুমিনগণ পরস্পর ভাই, 
বন্ধু, অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা হৃদয়ের প্রিয়জন | পক্ষান্তরে কাফির কখনো মুমিনের অন্তরঙ্গ 
বন্ধু বা হৃদয়ের প্রিয়জন হতে পারে না 1 অমুসলিষের সাথে মুসলিমের সামাজিক বা 
লৌকিক সুসম্পর্ক ও মানবিক সহযোগিতা থাকবে, তবে হৃদয়ের প্রেম থাকবে না। 


* সুরা (৯) তাওবা: ৭১ আয়াত | 
৯ সূরা (৫) মায়িদা: ৫৫ আয়াত | 
সুরা (৩) আল-ইমরান: ২৮ আয়াত 1 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৪৭ 


এ বিষয়ে হাদীস শরীফেও বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | আনাস ইবন 
মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8) বলেছেন: 
أن 056 الله عر‎ আও الإيمَان‎ TSE بهن‎ ২৯০ فيه‎ 05 ০০ ثلاث‎ 
এ فى‎ ০০৪ 99 فى الله‎ ০৯ وأن‎ আস্ত কে এ এব وجل ورمئولة‎ 
من أن يُشرك بالل شيا‎ 48 ০৭ فيا‎ i 2 0559, 
“তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে এগুলো দ্বারা ঈমানের REY ও স্বাদ 
লাভ করবে: (১) মহান আল্লাহ এবং তার রাসূল (88) অন্য সকলের চেয়ে তার 
নিকট প্রিয়তর হবে, (২) সে আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা 
বা অপছন্দ করবে এবং (৩) বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ছবলিত করা হলে সে অগ্নিকুণ্ড 
ঝাঁপিয়ে পড়াকে সে আল্লাহর সাথে শিরক করা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করবে ।”*” 
5 77 
a জেটি জোন 
করে এবং আল্লাহর জন্য প্রদান থেকে বিরত থাকে সে ঈমান পরিপূর্ণ করেছে ৷” 
এ সকল আয়াত ও হাদীসের নির্দেশনা খুবই সুস্পষ্ট । মুমিন ঈমান ও 
ঈমনদারদেরকে ভালবাসবেন এবং কুফর ও কুফরে লিপ্ত মানুষদেরক ঘৃণা করবেন 
বা অপছন্দ করবেন । ঈমান ও ঈমানদারকে ভালবাসা এবং কুফর ও কাফিরকে ঘৃণা 
করা মুলত “ঈমান”-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ | এজন্য এ বিষয় “ঈমান” ও “আকীদা” 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। তবে “তাকফীর”-এর একটি প্রচ্ছন্ন ও ভয়াবহ রূপ 


কাফিরদের বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াত বা হাদীসকে মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ١ এ 
ছিল খারিজী বিভ্রান্তির উৎস | তাদের বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন: 


১৯৮৪৭ ০০ ৩৬০৯ DSS ৯০৪ ds 81 
“কাফিরদের বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর কাছে যেয়ে সে 55 
মুমিনদের উপর প্রয়োগ করে ৮৮ লোকে 


৮ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৮ (কিতাবুল ঈমান, বাবু খিসালিন মানিস্তাসাফা বিহিন্না ওয়াজাদা); নাসাঈ 
রর ln 
** আবু দাউ, আস-সুনান (শামিলা) ৪/৩৫৪ (কিতাবুস সুন্নাতি, বাবুদ নালীল আলা যিয়াদাতিল ঈমান.) । 
5 হাদীসটি সহীহ ৷ 
° বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৩৯ (কিতাবু ইসতিতাবাতিল TTA, বাবু কাতলিল খাওয়ারিজ) 
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বন্ধুত্ব ও শত্ৰুতা বিষয়ক নির্দেশনাগুলোকে অনেক মুসলিম অন্য মুসলিমের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন৷ তারা পাপের কারণে, কর্মগত বা আকীদাগত মতভেদের 
কারণে “মুমিনগণকে” ঘৃণা করেন, বিদ্বেষ করেন বা শত্রুতা করেন এবং এরূপ ঘৃণা- 
বিদ্বেষকে “দীন” ও ইবাদত বলে গণ্য করেন | 

অনেক সময় মানবীয় দুর্বলতায় আমরা ভালবাসা বা ঘৃণায় আবেগ-তাড়িত 
হয়ে পড়ি | ফলে এক্ষেত্রে ঈমানের নির্দেশনা অনুসারে সমন্বয় করতে পারি না। পাপ 
ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাও ঈমানের দাবি । তবে মুমিনের মধ্যে পাপের পাশাপাশি 
“ঈমান” ও অন্যান্য “পুণ্য” বিদ্যমান । এগুলির জন্য মুমিনকে ভালবাসা ঈমানের 
দাবি। যেহেতু ঈমান মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম সেহেতু পাপে লিপ্ত মুমিনকে ঈমানের 
কারণে এ পরিমাণ ভালবাসতে হবে এবং অন্যান্য নেক আমলের মূল্যায়ন করতে 
হবে । পাশাপাশি তার পাপের প্রতি আপত্তি ও IYE থাকতে হবে | পাপের জন্য 
ঘৃণার কারণে ঈমানের অবমূল্যায়ন করা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক | 

মুমিনের ঈমানের দাবি যে, তিনি “ঈমান”-কে সর্বোচ্চ ভালবাসবেন ও 
মূল্যায়ন করবেন । এ ভালবাসা ও মূল্যায়নের দাবি এই যে, যে হৃদয়ে ঈমানের 
ন্যুনতম আভা বা ছোয়া বিদ্যমান সে হৃদয় ও হৃদয়ের অধিকারীর প্রতি তার অন্তরের 
প্রেম, গভীর ভালবাসা ও সর্বোচ্চ মূল্যায়ন থাকবে | এ ভালবাসার অর্থ মুমিনের 
অন্যায়কে সমর্থন করা নয় । “ঈমানদার” বা মুসলিম নামধারী ব্যক্তি যদি অন্যায়ে 
লিপ্ত হয় তবে তাকে অন্যায় থেকে নিষেধ করা ও ভাল কাজে আদেশ করা তার 
বন্ধুত্ব ও প্রেমেরই দাবি | তবে মুমিনের অন্যায়ের কারণে তার “ঈমান” মূল্যহীন হয়ে 
যায় না 1 কুরআনের নির্দেশনা এটিই | 

পক্ষান্তরে ঈমানের ন্যুনতম দাবি যে, কুফরকে মুমিন সবচেয়ে বেশি অপছন্দ 
করবে । যে হৃদয়ে “কুফর” বিদ্যমান সে হৃদয় ও হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে মুমিন 
কখনোই হৃদয়ের গভীরে ভালবাসতে পারে না। তাকে হৃদয়ের গভীরে ভালবাসার 
অর্থ ভার “কুফর”-কে স্বীকৃতি দেওয়া বা “কুফর”-কে গুরুত্বহীন বলে গণ্য করা 
এবং কুফর-এর প্রতি হৃদয়ের আপত্তি অপসারিত হওয়া | 

পাপ ৰা মতভেদের কারণে মুমিনকে ঢালাওভাবে ঘৃণা করা বা তার প্রতি 
শত্ৰুতা পোষণ করা আর কোনো ভালকাজের কারণে কাফিরকে ভালবাসা ও তাকে 
হৃদয় দিয়ে প্রেম করা একই প্রকারের অপরাধ । উভয় ক্ষেত্রেই “ঈমান”-এর 
অবমূল্যায়ন করা হয় ৷ এরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষকে যতই আমরা “আল্লাহর জন্য ঘৃণা” 
বলে দাবি করি, মূলত তা আল্লাহর জন্য নয়, বরং নিজেদের মনমর্জি, দল, মত, 
নেতা, ইমাম, আমীর, পীর বা অন্য কিছুর জন্য | কারণ ভালবাসা ও শত্রুতা যদি 
আল্লাহর জন্য হয় তাহলে তা ঈমান, নেকআমল ও পাপের পরিমাণে সমন্থিত হবে | 
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মুমিনের অন্যতম পরিচয় “ঈমান”-কে ভালবাসা ও ঈমানের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন 
করা । এজন্য সুনিশ্চিত পাপ বা মতভেদীয় “পাপ”-এর কারণে মুমিনের প্রতি আপত্তি 
বা ঘৃণা থাকলেও সাথে সাথে তার মধ্যে বিদ্যমান ঈমান ও অন্যান্য নেক আমলের 
পরিমাণ ভালবাসা থাকতে হবে | এভাবে “বিলায়াত” ও “বারাআত” অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও 
শত্ৰুতা বা সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতা একত্রিত হবে । এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা 
(রাহ) তার “আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম” গ্রন্থে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন: 
وَالْبَرَاءَةٍ هل‎ AN ০ الله: ... أخبرئئ عن‎ ৮৯০ কে قال‎ 
هِي الرّضا العمل‎ হও الله:‎ ৯) An واحيد؟ قال‎ cL تجتمعان في‎ 
১৭39০] এন এ এ هي الكراهة على العمل‎ OHS ০৯ 
24৩০ এ 1৫2 আছে শুন الذي‎ egal يَجِتَمِعَا فِيْه. فهو‎ BU 
علَى ما ينمل من‎ 8৩9 وتخالفة‎ ৪০ এও الصتالح‎ এ এ وتوافقة‎ 
3০ في‎ OAS وَالبَرَاءَةٍ‎ সা لَهُ ذلك. فهذا ما سألت عن‎ 5১৫5 পল 
وتقارقة في‎ 4০9 لس فِي شيء من الصالحات وإنك‎ থা এ واحد. والذئ‎ 
৫৪ عمل‎ ও ভয় منهُ شيا 98 الْمُؤْمن‎ LG ولا‎ এও ذلك. والذئ‎ ৬ 

الات راجا Sl EA‏ نب کل شرم مته رتك ناشيا 

“আবূ মুকাতিল বলেন: ওয়ালায়াত ও বারাআত: বন্ধুত্ব ও সম্পর্কছিন্নতার 
ব্যাখ্যা আমাকে বলুন । একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি উভয় বিষয় একত্রিত হতে পারে? 
ইমাম আবূ হানীফা বলেন: “ওয়ালায়াত' অর্থ ভাল কাজের প্রতি সন্তুষ্টি এবং 
“বারাআত' অর্থ খারাপ কাজের প্রতি AE বা অপছন্দ | অনেক সময় একই 
মানুষের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় একত্রিত হয় এবং অনেক সময় একত্রিত হয় না। যে 
মুমিন ব্যক্তি পুণ্য ও পাপ উভয় কর্মই করছে তার পুণ্য কর্মের বিষয়ে তুমি তার সাথে 
একত্রিত হবে, একমত্য পোষণ করবে এবং এজন্য তুমি তাকে ভালবাসবে | আর সে 
যে অন্যায় কর্ম করছে সে জন্য তুমি তার বিরোধিতা করবে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে 
এবং তা অপছন্দ করবে : এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 723 ও শত্রুতা বা সন্তুষ্টি ও 9 
একত্রিত হবে, যে বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেহ। আর যার মধ্যে কুফর বিদ্যমান সে 
কোনো নেককর্মের মধ্যে নেই; তুমি তাকে ঘৃণা কর এবং সব বিষয়ে তার থেকে 


a 


বিচ্ছিন্ন থাকবে. | আর যাকে তুমি ভালবাসবে এবং তার কিছুই অপছন্দ করবে না সে 
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এ মুমিন যে সকল নেক কর্ম করে এবং পাপ-অন্যায় বর্জন করে । এরূপ মুমিনের 
সবই তুমি ভালবাসবে এবং তার কিছুই অপছন্দ করবে না 1৯১ 

এ হলো ভালবাসা ও সম্পর্কছিন্নতার বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের মূলনীতি | এজন্যই আলী (রা), সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী 
ইমামগণ খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু কখনোই তাদেরকে 
কাফিরের মত ঘৃণা করেন নি। যদিও খারিজীগণ তাদেরকে কাফির বলে ঘৃণা 
করেছে, কিন্তু তারা তা করেন নি! বরং তাদের সাথে আত্মীয়তা করেছেন, তাদের 
মধ্যে যারা সৎ ও সত্যপরায়ণ ছিলেন তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং 
হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদির বর্ণনায় তাদের উপর নির্ভর করেছেন | 

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আমরা অনেকেই নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা“আত বা সুন্নাত ও এঁক্যের অনুসারী বলে দাবি করলেও বিদ'আত ও বিভক্তির 
প্রতিই আমাদের আকর্ষণ বেশি । ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, ইলম, কুরআন, 
তাকওয়া, আমল ইত্যাদির ভিত্তিতে আমরা মুসলিমদেরকে ভালবাসি না । বরং দলীয় 
মতামত ও পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদেরকে ভালবাসি | ধর্মীয় FEE গোষ্ঠীতে আমরা 
বিভক্ত । আমার দল, গোষ্ঠীর নেতা বা গুরুর “অনুসারী” ব্যক্তি যদি ঈমান, আমল ও 
তাকওয়ায় অনেক পিছনেও থাকে তাহলেও সে আমার অতি প্রিয়জন | আর ভিন্ন 
দল, মত, নেতা বা গুরুর অনুসারী যদি ঈমান ও তাকওয়ার বিচারে অনেক ভালও 
হন তবুও তিনি আমার শত্রু বা অপছন্দিত | 

আবার এরূপ বিভক্তিকে দীনের রূপ দেওয়ার জন্য আমরা অনেক তথাকথিত 
“আকীদা” বা “ইবাদত-পদ্ধতি” উত্তাবন করেছি, যে সকল আকীদা বা পদ্ধতির কথা 
কুরআন-হাদীসে সরাসরি নেই, ইমাম আযমসহ চার ইমাম বা তাবিয়ী ও তাবি- 
তাবিয়ীগণ লিখেন নি অথবা তা মুস্তাহাব পর্যায়ের কোনো কর্ম মাত্র । এ সকল 
বিষয়ের অজুহাতে আমরা মুত্তাকী ব্যক্তিকে ঘৃণা করি এবং ফাসিক ব্যক্তিকে 
ভালবাসি ৷ সর্বাবস্থায় মুমিনের ঈমান, ফরয-ওয়াজিব দায়িত্ব পালন, হারাম-মাকরূহ 
বর্জন, ইলম, কুরআন ইত্যাদির চেয়ে “আমার মতের সাথে শতভাগ মিল থাকা” বা 
এভাবে আমরা মূলত “আমার পছন্দের ভিত্তিতে ভালবাসছি” কিন্তু একে আবার 
“আল্লাহর জন্য ভালবাসা” বলে আখ্যায়িত করছি | 

মুসলিম উম্মাহর সকল কিক্তি, ফিতনা ও অবক্ষয়ের অন্যতম উৎস “তাকফীর' | 
ইমাম আযমের সময়ে যেমন রিহয়টি অন্যতম ফিতনা ছিল, বর্তমানেও তা একইরূপ 


৮১ ইমাম আবু হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআন্িম, পৃ. ৩৮-৩৯ । 
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ফিতনা | রাজনৈতিক মতবাদ, মতভেদ, ধর্মীয় মতপার্থক্য ইত্যাদি কারণে কখনো বা 
মুসলিমদেরকে সরাসরি “কাফির” বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। “ইসলামের শত্রু”, 
“কুরআনের শক্ত’, “নবীর (3%) শক্র”, “সুন্নাতের শত্রু", “ওলী-আউলিয়ার শত্রু”, 
“কাফিরের চেয়েও খারাপ”, “কাফিরদের দালাল” ইত্যাদি বলে প্রচ্ছন্ন ও কৌশলী 
তাকফীর করা হচ্ছে । এভাবে আমরা মুমিনকে কাফির বলার পাপে, বিদ্বেষের পাপে, 
দলাদলি ও বিভক্তির পাপে লিপ্ত হচ্ছি। সর্বোপরি জেনে বা না জেনে ইহুদী, খৃস্টান ও 
কাফিরগণ, যারা ইসলামের প্রকৃত শত্রু ও প্রকৃত কাফির তাদের স্থার্থরক্ষা ও ইসলামের 
নিজের মতে-পথে সুদৃঢ় থাকার পাশাপাশি প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমতাবলম্বী মুসলিমকে কাফির 
বলা থেকে বিরত থাকি, মত বা কর্মের সমালোচনা করলেও ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রতি 
তাকফীর বা বিদ্বেষ প্রচার থেকে বিরত থাকি এবং সকল মুসলিমের হেদায়াত ও 
নাজাতের জন্য দুআ করি | মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন | 
৭. সুন্নাত ও বিদ“আত 

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: “মোজাঘয়ের উপর মাস্হ করা 
(মোছা) সুন্নাত ١ এবং রামাদান মাসের রাত্রিগুলোতে তারাবীহ সুন্নাত ৷” 

ইমাম আযমের এ বক্তব্যটি অনুধাবনের জন্য সুন্নাত পরিভাষাটি প্রথমে বুঝতে 
হবে | এরপর এ বিষয়টি আকীদা প্রসঙ্গে উল্লেখের কারণ ও ব্যাখ্যা জানতে হবে | 

সুন্নাত শব্দের অর্থ বিস্তারিত আলোচনা করেছি “এহইয়াউস সুনান” গ্রন্থে | 
এখানে অতি-সংক্ষেপে বলা যায় যে, আভিধানিকভাবে সুন্নাত অর্থ ছবি, কর্মধারা, 
জীবনপদ্ধতি বা রীতি । ইসলামী শরীয়তে ‘সুন্নাত’ অর্থ রাসূলুল্লাহ (88)-এর কথা, কর্ম, 
অনুমোদন বা এক কথায় তার সামগ্রিক জীবনাদর্শ । সুন্নাতের দুটি অর্থ প্রচলিত । এক 
অর্থে সুন্নাত ফরয-ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের ইবাদত | সুন্নাতের দ্বিতীয় অর্থ 
রাসূলুল্লাহ %&-এর রীতি ও পদ্ধতি | হাদীসে ‘সুন্নাত’ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে | 
সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ 38-এর হুবহু অনুকরণই 
সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ 3% যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা 
এবং তিনি যে কাজ করেন নি- অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা না করাই সুন্নাত । যে কর্ম 
যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যে কর্ম 
যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করা | এক কথায় 
কর্মে ও বর্জনে, OFT ও পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ %8-এর অনুকরণই সুন্নাত | 
সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দু-প্রজন্মের কর্ম ও বর্জনও সুন্নাত-এর অন্তর্ভুক্ত 1২ 


৮২ বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ২৯-১১৪ | 
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কথায়, কর্মে, বর্জনে, গুরুত্বে বা পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ 3%-এর ব্যতিক্রম করা 
“খিলাফে সুন্নাত” বা “সুন্নাতের ব্যতিক্রম” ৷ তিনি যা করেছেন তা না করা অথবা 
তিনি যা করেন নি তা করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম (খিলাফে সুন্নাত) | সুন্নাতের ব্যতিক্রম 
বা সুন্নাত বিরোধী কর্ম বৈধ হতে পারে, কিন্তু দীন হতে পারে না | তিনি যা করেছেন 
তা বর্জন করা এবং তিনি যা করেন নি তা করা শরীয়তের অন্যান্য নির্দেশনার 
আলোকে জায়েয বা বৈধ হতে পারে, তবে কখনোই তা দীনের অংশ হতে পারে না। 

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো আকীদা বা কর্মকে দীনের অংশ মনে করাকে 
বিদ'আত বলে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বিদআতের উদ্ভাবন হয় | আল্লাহ বলেন: 


Ci এ] إلا 2 رضنوان‎ ee 156 ما‎ ৩১০৪ 2835 
০০) ৩৯০০ 
আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি 1””5 
হাদীসে ইসলামের মধ্যে যে কোনো প্রকার উদ্ভাবন বা নতুন বিষয় প্রবেশ 
করানোকে “বিদ'আত” (নব-উদ্তাবন), “ইহদাস” (নতুন বানানো), “সুন্নাত 
অপছন্দ” ও “নিজ পছন্দের অনুসরণ” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং 
বিদ'আতকে সকল বিভ্রান্তির মূল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বারংবার বিদ'আত ও 
বিদআতে লিপ্ত মানুষদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে | 
কুরআন, সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো 
বিষয়কে দীন বা আকীদার অন্তর্ভুক্ত করাকেই ইমাম আবু হানীফা বিদআত বলে গণ্য 
করেছেন । আমরা দেখেছি, তিনি বলেছেন: “বিষয় তো শুধু তাই যা কুরআন নিয়ে 
এসেছে, রাসুলুল্লাহ ৪ যার দাওয়াত দিয়েছেন এবং মানুষদের দল-ফিরকায় বিভক্ত 
হওয়ার আগে তার সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন | এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে সবই 
নব-উত্তাবিত বিদআত ।” এ বিষয়ে “আল-ফিকহুল আবসাত” গ্রচ্ছে তিনি বলেন: 


8৪5১০ ২৩০ FS‏ عن ابن ৯০‏ قال: قال JD‏ الله و: ومن 
أحدث ba‏ ف في SLY‏ فقذ هلك ومن Ao EE‏ فقذ ضل ومن ضتل قفي 
الثار ... HS ৬০১‏ عن BAD‏ عن ان مور ڪھ أنه كان يقول: إن شن 
এ ১৪‏ وکر LSE‏ رك ৪2905 SDE GES‏ انر 


** সূরা ৫৭) হাদীদ: ২৭ আয়াত i 
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“আমাকে হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে ইবন মাসউদ (রো) থেকে, তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (4) বলেন: যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো নতুন বিষয় উদ্ভাবন করবে 
সে ধ্বংস হবে | আর যে কোনো বিদ“আত উদ্ভাবন করবে সে বিভ্রান্ত হবে | আর যে 
বিভ্রান্ত হবে সে জাহান্নামী হবে 1... আর আমাকে হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে, ইবন 
মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলতেন: নিশ্চয় কাজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নতুন 
উদ্ভাবিত কাজ, প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত কাজই বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ“আত ই বিভ্রান্তি 
এবং প্রত্যেক বিভ্রান্তিই জাহান্নামী ।”৮* 

এভাবে আমরা দেখছি, যে কর্ম বা বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ৪ ও তার সাহাবীগণ 
দীন বা ইবাদত হিসেবে পালন করেন নি তাকে দীন, ইবাদত বা সাওয়াবের কর্ম বলে 
মনে করা বিদ'আত | এখানে বিদআতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। 
বিস্তারিত জানতে পাঠককে 'এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি | 

(ক) বিদআত একান্তই ধার্মিকদের পাপ | ধার্মিক ছাড়া কেউ বিদআতে লিপ্ত 
হয় না। বিদআতই একমাত্ৰ পাপ যা মানুষ পুণ্য মনে করে পালন করে | 

(খ) কোনো কর্ম বিদআত বলে গণ্য হওয়ার শর্ত তাকে ইবাদত মনে TN | 
যেমন একজন মানুষ দাড়িয়ে, লাফিয়ে বা নর্তনকুর্দন করে যিকর বা দরুদ-সালাম 
পড়ছেন । এরূপ দাড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন শরীয়তে মূলত নিষিদ্ধ নয় | কেউ 
যদি জাগতিক কারণে এরূপ করেন তা পাপ নয় | দাড়ানো বা নর্তন কুর্দনের সময় যিকর 
বা দরুদ-সালাম পাঠ পাপ নয় । দরুদ-সালাম বা যিকরের সময় কোনো কারণে বা 
অনিয়ন্ত্রিত আবেগে দাড়ানো বা লাফানো পাপ নয়। কিন্তু যখন কেউ IYI, 
'লাফানো' বা নর্তন-কুর্দন'-কে দীন, ইবাদত বা ইবাদতের অংশ হিসেবে বিশ্বাস করেন 
তখন তা বিদআতে পরিণত হয় । ইবাদত মনে করার অর্থ: (১) যিকর বা দরুদ-সালাম 
দাড়ানো বা লাফানো ব্যতিরেকে পালন করার চেয়ে দাড়ানো বা লাফানো-সহ পালন করা 
উত্তম, অধিক আদব, অধিক সাওয়াব বা অধিক বরকত বলে মনে করা বা (২) দীড়ানো 
বা লাফানো ছাড়া যিকর বা দরুদ-সালাম পালন করতে অস্বস্তি অনুভব করার কারণে 
এপদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনকে রীতিতে পরিণত কর | 

(গ) হাদীস শরীফে বিদআতের কয়েকটি পরিণতির কথা বলা হয়েছে: (১) 
তা প্রত্যাখ্যাত । অর্থাৎ এ কর্ম আল্লাহ কবুল করছেন না এবং এজন্য কোনো সাওয়াব 
হচ্ছে না। (২) তা বিভ্রান্তি । কারণ তিনি জেনে বা না-জেনে রাসূলুল্লাহ 3% ও 
সাহাবীগণের ইবাদতকে অপূর্ণ বলে মনে করছেন | (৩) বিদআত অন্যান্য ইবাদত 
কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক ١ (৪) বিদআতে সুন্নাত অপছন্দ ও সুন্নাতের মৃত্যু | 


*৪ ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৫৩ | 
২৩ 
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(ঘ) বিদআতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক তা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করে | 
বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাত মনে করেন | সুন্নাতগুলো 
তার বিদআতের প্রতিপক্ষ নয় সেগুলি তিনি পালন বা মহব্বত করেন | তবে তার 
পালিত বিদআত সংশ্লিষ্ট সুন্নাতকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না | উপরের উদাহরণটি 
বিবেচনা করুন । যে ব্যক্তি দাড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করছেন তিনি 
স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ¥ বা সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম 
পালন করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তিনি কোথাও দেখেন নি | তিনি 
স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ 3% ও সাহাবীগণ বসেবসে যিকর, দরুদ ও সালাম 
পাঠ করতেন বলে তিনি অনেক হাদীস থেকে জেনেছেন । তারপরও তিনি বসে যিকর 
ৰা দরন্দ-সালাম পালনে অস্বস্তিবোধ করবেন । বিভিন্ন ‘দলীল’ দিয়ে এ সকল ইবাদত 
বসে পালনের চেয়ে দাড়িয়ে বা নেচে পালন করা উত্তম বলে প্রমাণের চেষ্টা করবেন | 

তার বিদআতকে প্রমাণ করতে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক দলীল পেশ করবেন 
এবং সুন্নাত-প্রমাণিত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করতে তিনি বলবেন: “সবকিছু কি সুন্নাত মত 
হয়? ফ্যান, মাইক... কত কিছুই তো নতুন | ইবাদতটি একটু নতুন পদ্ধতিকে করলে 
সমস্যা কী? উপরস্ত সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করে বসেবসে দরুদ, সালাম ও যিকর 
পালনকারীর প্রতি কম বা বেশি অবজ্ঞা অনুভব করবেন | 

(ঙ) তাওহীদের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে শিরকের উৎপত্তি এবং রিসালাতের 
বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে বিদআতের উৎপত্তি । বিদআত মূলত মুহাম্মাদ %-এর 
রিসালাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বা রিসালাতের পূর্ণতায় অনাস্থা । শিরকে 
লিপ্ত ব্যক্তি যেমন শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে “গাইরুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া অন্য)-এর প্রতি 
হৃদয়ের আস্থা অধিক অনুভব করেন তেমনি বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতের ক্ষেত্রে 
“গাইরুত্নবী” (নবী ছাড়া অন্য)-এর অনুসরণ-অনুকরণে অধিক স্বস্তি বোধ করেন। 
তিনি সর্বদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ‘সব কিছু কি নবীর তরীকায় হয়?’ বলে এবং নানাবিধ 
‘দলীল’ দিয়ে ইত্তিবায়ে রাসূল & শুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট 
থাকেন । পাশাপাশি তার ‘বিদআত’ আমল বা পদ্ধতিকে উত্তম প্রমাণ করতে 
“গাইরুন্নবী' অর্থাৎ বিভিন্ন বুজুর্গের কর্মের প্রমাণ প্রদান করেন | 

(5) সকল পাপের ক্ষেত্রে মুমিন জানেন যে তিনি পাপ করছেন; ফলে 
তাওবার একটি সম্ভাবনা থাকে । পক্ষান্তরে বিদআত পালনকারী তার বিদআতকে 
নেক আমল মনে করেই পালন করেন। কাজেই এর জন্য তাওবার কথা তিনি 
কল্পনাও করেন না । এজন্য শয়তান বিদআতকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে | 

(ছ) বিদআতের অন্য অপরাধ তা সুন্নাত হত্যা করে । সুন্নাত RS কোনো 
কর্ম রা পদ্ধতি ইবাদতে পরিণত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট মাসনূন ইবাদত বা পদ্ধতির 
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মৃত্যু যিনি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পাঠ উত্তম বলে গণ্য করছেন 
রাসূলুল্লাহ % ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে বসে যিকর বা সালাম তার জীবন থেকে 
হারিয়ে যাবে | সমাজের অন্যান্য মানুষেরা যখন এভাবে ইবাদতটি পালন করতে 
থাকবেন তখন সমাজ থেকেও সুন্নাতটি অপসারিত হবে | 

(জ) বিদ'আত “সুন্নাতের খিলাফ” হলেও, “দলীলের খিলাফ” নয় । সকল 
বিদ‘আতই “দলীল” নির্ভর । কুরআন-হাদীসের দলীল ছাড়া কোনো বিদ'আত উদ্ভাবিত 
হয় না। দলীল ছাড়া যা উদ্ভাবন করা হয় তা দীন বলে আখ্যায়িত করার সুযোগ থাকে 
না। ‘দলীল’ নামের কোনো কিছু থাকলেই শুধু সুন্নাহ বিরোধী কোনো আকীদা বা 
আমলকে 'দীন' SA N 
زيادة‎ A غلبت على ما‎ ও A ity إذا‎ a ES من‎ পিন .. 2০১ 
Eh خلاف الحق‎ এ أحدث‎ Cl الشمني‎ ১ A 95 في الڏين أو‎ 
Gp ০০৯৩ ১০৪৭৩ عن رسول الله 5 من علم أو ' عمل أو حال بتؤع شبْهة‎ 

০ ২০৪5 

“বিদ“আত শব্দটি... “ইবতাদ“আ' ফি'ল থেকে গৃহীত ইসম | এর অর্থ শুরু 
করা বা উদ্ভাবন করা | অতঃপর দীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ'আত 
শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে ।" শুমুমী বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেন: ‘রাসুলুল্লাহ 3% 
থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য 
ভুল বুঝার কারণে এবং “মুসতাহসান" বা ভাল মনে করে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং 
যাকে সঠিক দীন ও সিরাতে মুস্তাকীম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিদ“আত' ।”৮৫ 

এজন্য আমরা দেখি যে, সকল বিভ্রান্ত দলই কুরআন-হাদীস থেকে দলীল 
প্রদান করে, তবে তারা সুন্নাত প্রদান করতে পারে না। এ সকল দলীল দিয়ে তারা 
এমন একটি কথা বা কর্ম দীনের অংশ বলে দাবি করে, যা কখনো রাসূলুল্লাহ (৪) 
বলেন নি বা করেন নি। ইতোপূর্বে বিভ্রান্ত গোষ্ঠীদের আকীদায় আমরা তা দেখেছি। 
দু-একটি বিষয় পর্যালোচনা করা যায় | 

কুরআনে বলা হয়েছে “কোনো কিছুই আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়” | কিন্তু 
কোথাও বলা হয় নি যে, আল্লাহ কথা বলেন বিশ্বাস করলে তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা 
হয়। এ ছাড়া কোথাও বলা হয় নি যে, কুরআন সৃষ্ট । মুতাযিলীগণ কুরাআনের “দলীল” 
দিয়ে এমন একটি মত উদ্ভাবন করে যা কখনোই কুরআন-হাদীসে বলা হয় নি । এরপর 
তারা এ উদ্ভাবিত মতটিকে দীনের অংশ বানিয়ে নেয় । কেউ যদি কুরআনের কথাগুলি 


৫ ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক শারহু কান্যুদ-দাকাইক ১/৬১১ 1 
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হুবহু বিশ্বাস করেন এবং শতকোটিবার স্বীকার করেন তবুও তারা তাকে মুমিন বলে 
স্বীকার করতে রাযি হয় নি; যতক্ষণ না যে তাদের উদ্ভাবিত কথাটি স্বীকার করতো | 
কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: | 
0১৮৭ 44025 UF ৭ إا‎ 
“আমি একে বানিয়েছি আরবী কুরআন; যাতে তোমরা তা বুঝতে পার 1” 
মুতাযিলীগণ দাবি করত যে, “বানানো” অর্থই সৃষ্টি করা; কাজেই কুরআন সৃষ্ট | 
তাদের এ দলীল ভিত্তিহীন ١ (4.৯) বা বানানো অর্থ কখনো “সৃষ্টি” করা হতে পারে, 
তবে এর মূল অর্থ একটি বিশেষ রূপ দেওয়া | অর্থাৎ আল্লাহ তার কালাম কুরআনকে 
আরবীরূপে প্রকাশ করেছেন | যেমন আল্লাহ হস্তীবাহিনীর বিষয়ে বলেছেন: 
4৫০৯০ ৪ 
“তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার মত বানালেন ।”* 
এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায় সৃষ্টি 
করেছিলেন, বরং তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার রূপ দিয়েছিলেন | 
লক্ষণীয় যে, মুতাধিলীগণ তাদের উদ্ভাবিত অর্থকেই দীন বানিয়ে নেয়। 
“আল্লাহ কুরআনকে আরবীতে সৃষ্টি করেছেন”- এ কথাটি বলা ও বিশ্বাস করাকে 
তারা দীন মনে করেছে; কাজেই কেউ যদি শতকোটিবার বলেন যে, “আল্লাহ 
কুরআনকে আরবী বানিয়েছেন” কিন্তু তাদের উদ্ভাবিত কথাটি না বলে তবে তাকে 
মুমিন বা প্রকৃত মুমিন বলে মানতে রাযি হয় নি। 
রাসূলুল্লাহ (3%), আলী (রা) ও আলী-বংশের ইমামগণের গাইবী ইলম ও ক্ষমতা 
সম্পর্কে শীয়াগণের আকীদাও অনুরূপ । “ইমামগণ” বিষয়ে অতিভক্তিই শীয়াগণের মূল 
প্রেরণা 1 তবে রাসূলুল্লাহ (3%)-কে বাদ দিয়ে তো আর তাদেরকে “আলিমুল গাইব' 
বানানো যায় না। তাই তারা তাদের সকলের জন্য সামগ্রিক ইলম গাইব এবং 
ইমামগণের অনুসারী “ওলী” বা খলীফাগণের জন্য আংশিক ইলম গাইব দাবী করেন | 
শীয়াগণের প্রভাবে মূলধারার অনুসারী অনেক মুসলিম আলিম ও সাধারণ মানুষও 
পরবর্তী যুগে এ ধরনের আকীদা গ্রহণ করেছেন | তাদের এ আকীদা “উদ্ভাবিত”; কারণ 
এ বিষয়ে তারা যা বলেন তা কখনোই এভাবে কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
হয় নি। কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্যের বিশেষ ব্যাখ্যা এবং অগণিত বানোয়াট কথা, 
গল্প ও কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তারা এরূপ আকীদা উদ্ভাবন করেন | “ইসলামী 
আকীদা’ ও ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থদ্ধয়ে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি | 


৮৬ সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৩ আয়াত | 
** সুরা (১০৫) ফীল: ৫ আয়াত | 
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এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কুরআন-হাদীসে বারবার বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না, একমাত্র আল্লাহই আলিমুল গাইব, রাসূলুল্লাহ 
(&) ও অন্যান্য নবী-রাসূল গাইব জানতেন না, কিয়ামতের দিন তারা সকলে 
একব্রিতভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান করবেন । এর বিপরীতে কোথাও বলা হয় নি যে, 
রাসুলুল্লাহ (%) বা অন্য কেউ “গাইবের জ্ঞানী” বা “আলিমুল গাইব” | তবে আল্লাহ 
ওহীর মাধ্যমে তাকে 'গাইবের সংবাদ’ জানিয়েছেন, অতীত-ভবিষ্যতের ও অদৃশ্য 
জগতের বিষয়াদি তাকে জানিয়েছেন । শীয়াগণ ও তাদের অনুসারীগণ “গাইবের অনেক 
সংবাদ জানানো'-কে “গাইবের সকল জ্ঞান প্রদান” অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন | এরপর এ 
ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআন-হাদীসের TAN অগণিত বক্তব্য বাতিল করেছেন। 
সর্বোপরি তারা তাদের “উদ্ভাবিত” ব্যাখ্যাকে “দীন” বানিয়েছেন | কেউ যদি কুরআন- 
হাদীসের এ বিষয়ক সকল নির্দেশ সরল অর্থে বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের “উদ্ভাবিত” 
ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে তবে তারা তাকে “মুমিন' বা “খাটি মুমিন’ মানতে রাজি নন। 

মহান আল্লাহ কুরআনে রাসুলুল্লাহ ()-কে শাহিদ/শাহীদ (১৮১/৯১) বলে 
উল্লেখ করেছেন ।” এর অর্থ প্রমাণ, সাক্ষী বা উপস্থিত । এ জাতীয় আয়াত দিয়ে তারা 
দাবি করেন যে, তিনি সদাসর্বদা উম্মাতের প্রত্যেকের নিকট “হাযির” বা উপস্থিত, 
“প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী” সবকিছু দেখছেন, শুনছেন এবং সকল গাইবের কথা জানেন। 

এখানেও মুতাযিলীদের পদ্ধতি লক্ষণীয় | শাহিদ বা শাহীদ শব্দঘয় কখনো 
“উপস্থিত” অর্থে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ সময় প্রমাণ বা সাক্ষী হিসেবে ব্যবহৃত 
হয় । কুরআনে বারবার সকল মুমিনকে মানব জাতির জন্য “শাহীদ” বলা হয়েছে”; 
এতে প্রমাণিত হয় না যে, সকল মুমিন “আলিমুল গাইব’ বা “সদা-সর্বদা সর্বত্র 
উপস্থিত” ও “প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী” । যদি কেউ বিশ্বাস ও স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(2) শাহিদ ও শাহীদ, কিন্তু তিনি তাদের বিশেষ অর্থটি স্বীকার না করেন তাহলে 
তারা তাকে ‘মুমিন’ বা “পূর্ণ মুমিন’ বলে মানতে রাযি নন। 

রাসূলুল্লাহ (88), ফাতিমা (রা), আলী (রা) ও তীর বংশের ইমামগণ “নূর” ছারা 
সৃষ্ট ছিলেন বলে শীয়াগণের আকীদাও অনুরূপ । পরবর্তীতে সাধারণ “অ-শীয়া” মুসলিম 
সমাজেও এ আকীদা অনুপ্রবেশ করে । শীয়াগণ এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস তৈরি ও 
প্রচার করে "° এগুলোই তাদের “আকীদা”-র মূল ভিত্তি। পাশাপাশি তারা কুরআনের 
কিছু বাণীর কথিত “তাফসীর”-কে দীনের অংশ বানিয়ে নেয় । যেমন, আল্লাহ বলেন: 


* দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ১৪৩ আয়াত; সূরা (8) নিসা: ৪১ আয়াত; সূরা (১৬) নাহল: ৮৯ আয়াত; 
সুরা (২২) হাজ্জ: ৭৮ আয়াত; সূরা (৩৩) আহযাব: ৪৫ আয়াত; সূরা (৪৮) ফাতহ: ৮ আয়াত; সূরা 
৮৯ (৭৩) মুযযাম্মিল: ১৫ আয়াত | | 
দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ১৪৩ আয়াত; সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৮ আয়াত | 
৯০ দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৩১০-৩৪৪ ١ 
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১০ رضنوانة سبل‎ EH هدي به الله من‎ 0০ TLS نور‎ A من‎ ০৬3 

“আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে, যা 
দিয়ে হেদায়ত করেন আল্লাহ যে তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে তাকে শাস্তির পথে... ।”৯১ 

দ্বিতীয় আয়াতে “যা দিয়ে” বাক্যাংশে একবচনের ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে নূর 
ও কিতাব বলতে একটিই বিষয় বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল-কুরআন । এ ছাড়া 
কুরআনে অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, কুরআনই নূর যা দিয়ে আল্লাহ মানুষদেরকে 
হেদায়াত করেন FF এরপরও কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে নূর অর্থ মুহাম্মাদ 3% ৷" 

শীয়াগণ তাদের পদ্ধতিতে মানবীয় তাফসীরকে ওহীর মান প্রদান করেন। 
এরপর এ তাফসীরের আবার ‘তাফসীর’ করে বলেন: মুহাম্মাদ &&-কে নূর বলার অর্থ 
তিনি নূরের তৈরি । এরপর এরূপ “তাফসীরের তাফসীরকে' তারা আকীদার মূল ভিত্তি 
হিসেবে গ্রহণ করেন | এমনকি যদি কেউ বলেন যে, আমি মুহাম্মাদ (&)-কে নূর 
বলে মানি, তবে নূরের তৈরি বলে মানি না, কারণ কুরআনে বা তাফসীরে তা বলা 
হয় নি, তবুও তারা তাকে মুমিন বা প্রকৃত মুমিন বলে মানতে রাজি নন। 

সর্বোপরি তারা আল্লাহর সত্তা বা বিশেষণকে সৃষ্টিজগতের নূর বা আলোর মত 
কল্পনা করে রাসূলুল্লাহ (3%) ও তার বংশধরকে আল্লাহর সত্তা বা বিশেষণের অংশ বলে 
বিশ্বাস করেন; ঠিক যেভাবে খৃস্টানগণ তাদের মূল আকীদা নাইসীন ক্রীড (Nicene 
০৩৩৫)-এ ঈসা (আ) কে আল্লাহর সত্তা থেকে সৃষ্ট ((of the same substance/ substance of 
the Father) ও নূরের তৈরি নূর (light of light) বলে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক বলেছেন | 

রাসূলুল্লাহ 3% ও ইমামগণের বা ওলীগণের গাইবী ও অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ক 
তাদের আকীদাও এভাবে উদ্ভাবিত বিদআত । আল্লাহর সিফাত, তাকদীর, তাকফীর, 
সাহাবীগণ, আহলু বাইত ইত্যাদি বিষয়ে জাহমী, মুতাযিলী, শীয়া, খারিজী ইত্যাদি 
সম্প্রদায়ের আকীদা সবই এরূপ ‘উদ্ভাবিত’ বা বিদআত আকীদা | 
৮. মোজার উপর মাস্হ করা 

মোজা বুঝাতে আরবীতে দুটি শব্দ রয়েছে: {FF (59) অর্থাৎ চামড়ার মোজা 
এবং জাওরাব (০১১৯৪) অর্থাৎ কাপড়, পশম ইত্যাদির মোজা | “জীওরাব'-এর উপর 
রাসূলুল্লাহ (3%) মাসহ করেছেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । কোনো কোনো 
সাহাবী তা করেছেন । বিষয়টি নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন । ইমাম মুহাম্মাদ 
উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফার মতে “জাওরাব'-এর উপর মাসহ করা বৈধ 


৯১ সূরা ৫: মায়েদা, ১৫-১৬ আয়াত । 
৯২ দেখুন: সূরা : ৪২, শুরা, ৫২ আয়াত; সূরা ৭: আ'রাফ, ১৫৭ আয়াত। 
° তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১; কুরতুবী, তাফসীর ৬/১১৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫ | 
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নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে “জাওরাব' যদি পুরু হয়, পায়ের চামড়া 
প্রকাশ না করে তবে তার উপর মাসহ করা বৈধ | ইমাম যাইলায়ী উল্লেখ করেছেন যে, 
ইমাম আযম মৃত্যুর পূর্বে নিজ মত পরিত্যাগ করে তাঁর ছাত্রঘয়ের মত গ্রহণ করেন ।” 
পক্ষান্তরে বহুসংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওযু অবস্থায় চামড়ার মোজা 
পরিধান করা হলে রাসূলুল্লাহ %& ওযু করার সময় মোজা না খুলে মোজার উপর আদ্র 
হাত বুলিয়ে মুছে নিতেন বা মাস্হ করতেন ৷ তিনি স্বগৃহে অবস্থানকারীর জন্য ২৪ 
ঘন্টা এবং মুসাফিরের জন্য ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত এরূপ মাস্হ করার অনুমতি দিয়েছেন | 
খারিজীগণ মোজার উপর মাস্হ করার বৈধতা অস্বীকার করেন। শীয়াগণ 
মোজাবিহীন পদযুগল মাসহ করা বৈধ বলেন । বিষয়টি কর্মের, আকীদার বিষয় নয় | 
তবে চামড়ার মোজার উপর মাসৃহ মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | এরূপ বিষয়ের 
বৈধতা অস্বীকার করার অর্থ রাসূলুল্লাহ 3% থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত একটি 
কর্মকে অবৈধ বলে মনে করা, নিজেদেরকে তার চেয়েও বেশি মুত্তাকী ও কুরআন বুঝার 
ক্ষেত্রে নিজেদেরকে তার চেয়ে পারঙ্গম বলে মনে করা | এগুলি সবই কুফরের নামান্তর | 
এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম বিষয়টি আকীদার মধ্যে উল্লেখ করেছেন | 
এখানে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন যে, খুফ্‌ফ বা চামড়ার মোজার উপর 
মাস্হ করা সুন্নাত । ওসিয়্যাহ গ্রন্থে তিনি একে ওয়াজিব বলেছেন | তিনি বলেন: 
ON গর, ২5০০) وليه‎ এ৪ pl Cals A এ انح‎ bss 
المتواتر.‎ গা لأنهُ قريب من‎ 59৫ ورد هكذاء 05 8259 يُخشى عَلَيْهِ‎ এ 
“নিজ গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত ও মুসাফিরের 
E a SO a a OD RA 
কারণ হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে | যদি কেউ তা অস্বীকার করে তবে তার কাফির 
হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে | কারণ তা মুতাওয়াতির হাদীস হওয়ার নিকটবর্তী 1৮৮ 
অর্থাৎ, মোজার উপর মাস্হ করা রাসূলুল্লাহ (88)-এর জীবন-পদ্ধতি ও 
ইবাদত পদ্ধতির অংশ । তিনি যেভাবে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে তা করেছেন, সেভাবে 
ততটকু গুরুত্ব দিয়ে তা গ্রহণ করা সুন্নাত ١ একে সুন্নাহ নির্দেশিত বৈধ কর্ম হিসেবে 
বিশ্বাস করা ওয়াজিব । মোজার উপর মাস্হ না করলে গোনাহ হয় না | তবে মাস্হ না 
করে মোজা খুলে পা ধোয়াকে বেশি তাকওয়া মনে করা বা মাস্হ করাকে না-জায়েয 
মনে করা একটি বিদআত বা নব-উত্ভাবিত বিশ্বাস | এরূপ আকীদা পোষণকারী 
সুন্নাহ নির্দেশিত ওয়াজিব আকীদা পরিত্যাগের জন্য পাপী | 


** মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসৃত ১/৯১; যাইলায়ী, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৫২ | 
* ইমাম আবু হানীফা, আল-ওয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৭৮ | 
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৯. রামাদানের রাতে তারাবীহ 
৯. ১. কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদ 

তারাবীহ (০) বহুবচন, একবচন তারবীহাহ (الترويحة)‎ এর অর্থ 
প্রশান্তি, আরাম, বিনোদন, শিথিলায়ন, শিথিল হয়ে বসা (refreshment, soothing, 
easing, relief, relaxation, recreation) ইত্যাদি | ইসলামী পরিভাষায় রামাদান 
মাসের রাত্রির কিয়ামুল্রাইল বা রাতের সালাতকে “তারাবীহ” বলা হয় | 

কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের গুরুত্ব আমি “রাহে বেলায়াত” গ্রন্থে আলোচনা 
করেছি । এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কিয়ামুল্লাইল الليل)‎ 458) অর্থ রাতের কিয়াম বা 
রাত্রিকালীন দাড়ানো | সালাতুল ইশার পর থেকে ফজরের ওয়াক্তের উন্মেষ পর্যন্ত সময়ে 
যে কোনো নফল সালাত আদায় করলে তা “কিয়ামুল্লাইল' বা “সালাতুল্লাইল' অর্থাৎ 
রাতের দাড়ানো বা রাতের সালাত বলে গণ্য | ‘তাহাজ্জুদ’ অর্থ ঘুম থেকে উঠা । রাতে 
ঘুম থেকে উঠে “কিয়ামুল্লাইল” আদায় করাকে “তাহাজ্জুদ” বলা হয় | কেউ যদি ইশার 
সালাত আদায় করে রাত ৯টা বা ১০টায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং ১১/১২টায় উঠে নফল 
সালাত আদায় করেন তবে তা “কিয়ামুল্লাইল' ও “তাহাজ্জুদ” বলে গণ্য হবে । পক্ষান্তরে 
কেউ যদি ইশার পরে না ঘুমিয়ে রাত ২/৩ টার দিকে কিছু নফল সালাত আদায় করেন 
তবে তা ‘কিয়ামুল্লাইল’ বলে গণ্য হলেও “তাহাজ্জদ' বলে গণ্য নয়। 

ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল । প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, 
ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । একটু ঘুমিয়ে উঠে “তাহাজ্জুদ'-রূপে কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে তার 
সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি । রাতের শেষভাগে তা আদায় করা সর্বোত্তম । কুরআন মাজীদে 
কোনো নফল সালাতের উল্লেখ করা হয় নি, এমনকি পাচ ওয়াক্ত সালাতেরও বিস্তারিত 
উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের সালাতের কথা বারংবার অত্যন্ত 
গুরুত্বের সাথে ও মুমিন জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

কিয়ামুল্লাইল বা সালাতুল্লাইলের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ৯% এত বেশি নির্দেশনা 
দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি একত্রিত করলে একটি বৃহদাকৃতির 
পুস্তকে পরিণত হবে । রাসূলুল্লাহ 3% কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদকে যে গুরুত্ব 
দিয়েছেন, অন্য কোনো নফল বা সুন্নাত সালাতের সে শুরুত্ব দেন নি। তিনি 
কিয়ামুল্লাইল আদায় করতে তাকিদ দিতেন। কেউ আদায় না করলে আপত্তি 
করতেন । এ. বিষয়গুলি বিবেচনা করলে সারা বৎসরই “কিয়ামুল্লাইল' সুন্নাতে 
মুআক্কাদা বলে গণ্য হয়। তবে ফকীহগণ সাধারণভাবে কিয়ামুল্লাইল'-কে নফল 
পর্যায়ের সুন্নাত বা “সুন্নাতে গাইর মুআক্কাদা বলে গণ্য করেছেন । 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৬১ 


৯. ২. রামাদানের কিয়ামুল্লাইল 

রামাদানে “কিয়ামুল্লাইল' আদায়ে রাসূলুল্লাহ (3%) আরো অধিক তাকিদ প্রদান 
করেছেন । এজন্য রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে উম্মাতের আলিমগণ অধিক গুরুত্ব 
দিয়েছেন এবং “সুন্নাত মুআক্কাদা” বলে গণ্য করেছেন | 

রাসূলুল্লাহ (%) নিজে সাধারণত রামাদান ও অন্য সকল সময়ে প্রথম রাতে 
সালাতুল ইশা আদায় করে ঘুমিয়ে পড়তেন | এরপর মাঝরাতে উঠে ৩/৪ ঘণ্টা যাবৎ 
একাকী তাহাজ্জবদ-কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন। একবার তিনি ২৩, ২৫ ও ২৭ 
রামাদানের রাত্রিতে সাহাবীগণ, তার পরিবারের সদস্যগণ ও স্ত্রীগণকে নিয়ে 
জামাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন। ২৩ তারিখে রাতে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত 
(আনুমানিক রাত ৮ টা থেকে ১০/১১ টা পর্যন্ত ২/৩ ঘণ্টা), ২৫ তারিখে মধ্য রাত 
পর্যন্ত (আনুমানিক রাত ৮-১২ ৪ ঘন্টা) এবং ২৭ তারিখের রত্রিতে সাহরীর সময় 
পৰ্যন্ত (আনুমানিক রাত ৮- 8= ৮ ঘণ্টা) কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন ।* 

এ তিন রাত্রিতে তিনি কত রাকআত কিয়াম করেছিলেন তা সহীহ বর্ণনায় স্পষ্ট 
নয়। তবে সাধারণত তিনি রামাদান ও অন্যান্য সময়ে তিন রাকআত বিতর ছাড়া ৮ 
রাকআত কিয়াম আদায় করতেন ^" এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে ২ রাকআত”, 8 
রাকআত”, ৬ রাকআত১”, ১০ রাকআত”, এবং ১২ রাকআত,” কিয়ামুল্লাইল 
আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | তার রাকআত সংখ্যা কমবেশি 
হলেও, সময়ের পরিমাণ বিশেষ কমবেশি হতো না | সাধারণত তিনি প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা 
ধরে কিয়াম আদায় করতেন | রাকআতের সংখ্যা কমালে দৈর্ঘ্য বাড়াতেন। 

সাহাবীগণ রামাদানে তীর পিছনে জামাআতে কিয়ামুল্লাইল পালন করতে 
অতীব আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তিনি একাকী তা আদায় 


৯»* তিরমিধী, আস-সুনান ৩/১৬৯ (কিতাবুস সাওম, বাব (৮১) মা জাআ ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান) | 
5 তিরখিষী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ | 
বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৮৫ (কিতাবু সালাতিত তারাবীহ, বাবু ফাদলি মান কামা রামাদান); মুসলিম, 
5 আস-সহীহ ১/৫০৯ (কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাবু সালাতিল লাইল....) 
আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৪০০ | 
আৰু দাউদ, আস-সুনান ২/৪৬ (কিতাবুত তাতাওউ, বাবুন ফী সালাতিল লাইল); নাসাঈ, আস-সুনান 
৩/২২৬ (কিতাবু কিয়ামিল লাইল... , বাবু তাসবিয়াতিল কিয়ামি ওয়ার রুকু.) 
1 আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/৪৬ (কিতাবৃত তাতাওউ, বাবুন ফী সালাতিল লাইল) । 
১০২ আবু দাউদ, প্রাগুক্ত ; ইবনুল আমীর, জামিউল উসূল ৬/৪৭ | 
বুখারী, আস-সহীহ ১/৭৮, ৪০১, (কিতাবুল ওয়াদৃ, বাবু কিরাআতিল কুরআন বা'দাল হাদাসি) 
১/৪০১, ৪/১৬৬৬, ১৬৬৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২৬, ৫৩১ (কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাবুদ 
দুআ ফী সালাতিল লাইলি) 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩৬২ 


করতেন এবং সাহাবীদেরকে এভাবে আদায় করতে পরামর্শ দেন ° উপরের 
হাদীসে আমরা দেখলাম যে, কয়েক রাত তিনি তা জামাতে আদায় করেছিলেন | 
পাশাপাশি তিনি জামাআতে রামাদানের কিয়াম আদায়ের ফধীলতে বলেন: 
201 كيب لَه قِيَام م‎ Lal এ এ 252৪ Le 

“যে ব্যক্তি ইমামের কিয়ামুল্রাইল শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে কিয়ামুল্লাইল 
আদায় করবে তার জন্য পুরো রাত কিয়াম পালনের সাওয়াব লেখা হবে 1”১০৪ 

সাহাবীগণ ও পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমগণ রামাদানের কিয়ামুন্লাইল আদায়ের 
বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন 1 যেহেতু শেষ রাতে উঠে তা আদায় করা অনেকের 
জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, এজন্য অনেকেই সালাতুল ইশার পরেই মসজিদে বা 
বাড়িতে ARIA আদায় করে ঘুমাতেন | যারা কুরআনের ভাল কারী বা হাফিয 
ছিলেন না তারা অনেক সময় কোনো ভাল কারী বা হাফিষের পিছনে মসজিদে বা 
বাড়িতে ছোট জামাত করে তা আদায় করতেন । রাসূলুল্লাহ (%)-এর সময়ে ও তার 
ওফাতের পরে প্রায় কয়েক বৎসর এভাবেই চলে | 

খলীফা SIR (রা) লক্ষ্য করেন ঘষে, এভাবে মদীনার মসজিদে নববীতে ছোট 
ছোট জামাতে বা পৃথকভাবে একাকী অনেকেই সালাতুল ইশার পরে কিয়ামুল্লাইল 
আদায় করছেন | তখন তিনি সাহাবী উবাই ইবন কা*বকে বলেন, মানুষেরা দিবসে 
সিয়াম পালন করেন, কিন্তু অনেকেই ভাল হাফিয বা কারী নন; কাজেই আপনি 
ইবন আবী হাসমাহ (রা) নাযক অন্য সাহাবীকে মহিলাদের নিয়ে মসজিদের শেষ 
প্রান্তে পৃথক জাযাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করার নির্দেশ দেন মহিলাদের জামাতের 
ইমামতি তামীম দারী (রা) নামক অন্য সাহাবীও করতেন | খলীফা উসমান ইবন 
আফ্ফনের (রা) সময়ে তিনি সুলাইমান ইবন আবী হাসমাহ (রা)-এর ইমামতিতে 
পুরুষ ও মহিলাদের এক জামাতে কিয়ামুল্রাইল আদায়ের ব্যবস্থা করেন৷” 
তাবিয়ী ও যারা ভাল FR ও আবিদ ছিলেন তারা সালাতুল ইশার পরে অথবা মধ্য 
রাতে ও শেষ রাতে একাকী ব্রাযাদানের কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন | 


° বুখারী, আস-হীহ ১/২৫৬ (কিতাবু জামা'আত, বাবু সালাতিল্লাইন), ৪/১৬৬৬, ১৬৬৭; মুসলিম, 
আস-সহীহ ২১৮৮ (কিতাব সালাভিজ মুসাফিরীন, বাবু ইসতিহবাবি সালাতিন নাফিলাতি ফী বাইতিহী) 
২ তিরমিযী ১৬৯ (কিতাবুস رنود‎ বাব মা জাআ ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান) । হাদীসটি সহীহ । 
»*৫ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, TE (আবুল হাই লাখনবী, আত-তালীক আল-মুমাজ্জাদ-সহ) পৃ 
১/৩৫৫; ইবনু আবী শাইবা; আল-সুসারাফ ২/২২২ | 
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আল-_কিকম্ছল্স জ্াকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৬৩ 


৯. ৩. রামাদানের কিরাষের “ভাক্গাবীহ' নামকরণ 
সময় ধরে আদায় করা হন্তো ৷ সাধারণত শেষ রাতে সাহ্রীর সময়ে শেষ হতো | 
বর্তমান সময়ের হিসেবে রাভ ৯/৯ টা থেকে ৩/৪ পর্যন্ত প্রায় ৬/৭ ঘণ্টা যাবত 
কিয়ামুল্লাইল আদায় করা হক্তো । ইয়ামপণ তিন-চার দিনে বা এক সপ্তাহে কুরআন 
খতম করতেন | কেউ কেউ রাম্ানানের কিয়ামুল্লাইলে দু-তিন খতম কুরআন পাঠ 
করতেন | রুকু সাজদাও দীর্ঘ করা RCO ৷ এজন্য প্রতি চার রাকআত্ত পর কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করার নিয়ম ARS N ব্যায় । এ কারণে ব্বামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে 
“সালাতুত তারাবীহ”, অর্থাৎ বিশ্রামের বা শিখিলায়নের সালাত্ত বলা হতে থাকে ৷ 

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রাযাণিভ্ড যে, উমার (রা)-এর সময়ে ৮ 3775575 এবং ২০ 
তিনি সাইব ইবন NR (বা) খেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, উমার (রা) ১১ রাকআত 
(বিতর-সহ) কিয্নামুল্রাইলের ব্যবস্থা করেন । তারা শতশত WIS তিলাওয়াত করতেন 
এবং ফজরের সামান্য পূর্বে শোষ FI +%* পক্ষান্তরে ইমাম আব্দুর রায্যাক 
তিনি সাইব ইবন NRW (কা) IE, তিনি বলেন: উমার ২১ TOTS (বিতর-সহ) 
কিয়ামুল্রাইলের ব্যবস্থা করেন ৯" ইত্মাম ব্বাইহাকী ইয়াফিদ ইকন খাসীফার সূত্রে সাইব 
ইবন ইয়াযিদ থেকে 55 করেল: উদ্মারের জঙ্গয় তারা ২৩ MES কিয়াম 
করতেন ।** এগুলি সবই সহীহ হ্বাদীস । স্বাদীসগ্ুলোর ক্লাৰীগশ সকলেই সহীহ্‌ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমের রাবী ॥ এমা অনেকগুলো সহীহ্‌ বা হাসান সনদে উমার (রা)- 
এর সময়ে ২০ রাকআত HES জ্মান্দায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে । 

মুহাদ্দিসগণ বলেন, জন্রবত GUT দীর্ঘ FRM ধরে ৮ RES আ্মাদায় করা 
হতো । পরে সময্ের দৈর্ঘ ঠিক রেখে ক্লাকআত ও বিশ্রামের সংখা বাড়ানো হয় । ৬/৭ 
ঘণ্টা ধরে ৮ রাকত্মাতের HF ২০ TENTS TT সহজতর । পরবর্তীকালে অধিকাংশ 
স্থানে ২০ রাকআত এবং রাধা ৩৮ রাকআত পর্যন্ত ভ্ঞারাবীহ আদায় করা হতো 1 
৯. ৪. তারাবীহ: আৰ্বীদা, ats ও বিদআত 

শীয়াগণ ও শীস্মা mas সুতাফিনাগণ -সাধারণাভ্তারে সাহাবীণণের বিরুদ্ধে 
কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচার বেন ৷ বিশোষত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বিরুদ্ধে 


- মালিক, আল-মুআল্তা ১/১১৫ 
Co আব্দুর রায্যাক, আল-সুসাম্াক্ষ ৪/৫৬৮৮; ইবনু বান্দার, WITT TH HACO ١ 
বাইহাকী, আস-সুনানুল কুন্ষর্না 388৯৬ | 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেহদ ৩৬৪ 


তাদের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ সীমাহীন | এ সকল অপপ্রচারের একটি বিষয় তারাবীহ | 
তারা তারাবীহকে বিদ'আত বলেন এবং উমার (বা)-কে বিদ'আতী বলেন। তারা 
বলেন, উমার (রা) ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু বিষয় প্রচলন করেন যার একটি 
তারাবীহ । তারাবীহ বিদ'আত | উমার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তা বিদ'আত | 
বুখারী ও অন্যান্য মুহান্দিসগণ সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারাবীহের 
জামা'আত প্রচলনের পরে উমার বলেন: ৫ ALi 5০): “এটি ভাল বিদআত" | 
আর রাসূলুল্লাহ (3%) তো বলেছেন, সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তি এবং জাহান্নামী! কাজেই 
উমার নিজের স্বীকারোক্তিতেই বিভ্রান্ত ও জাহান্নামী! নাউযু বিল্লাহ! 

আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করলেই তাদের বিভ্রান্তি বুঝতে পারব | আমরা 
প্রথমে দেখব তারাবীহের মধ্যে কোনো নতুনত্ব আছে কি নাঃ দ্বিভীয়ত দেখব নতুনত্বে 
খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের জন্য কোনো বিশেষ মর্যাদা জাছে কিনা | 

তারাবীহের মধ্যে কী নতুনত্ব রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ GEA যুগে ছিল না? 
তারাবীহ? না তার জামা'আত? উভয় কর্মই সুন্নাতে নববী দ্বারা প্রমাণিত । রাসূলুল্লাহ 
করেছেন, তার সময়ে ও পরবর্তী সময়ে ছোট ছোট জামাআতে বাড়িতে ও মসজিদে 
সাহাবীগণ ও তাবিরীগণ তা আদায় করেছেন | তাহলে: আমরা দেখছি যে, উমার (রা) 
একটি সুন্নাত জীবন্ত করেছেন । রাসূলুল্লাহ (8) ফরয হওয়ার আশঙ্কায় নিয়মিত 
জামাআতে ভা আদায় করেন নি | তার ওফাভেন্র পত্রে ফরয হগুরার সম্ভাবনা তিরোহিত 
হয়, তবে বড় জামাআতে তারাবীহ আদায় না করার FANE রায়ে যায় | আবূ বাকর 
(রা)-এর দু বৎসরে তিনি এ দিকে নযর দিতে পারেন দি ١ এছাড়া সে সময়ে অধিকাংশ 
হতো কম | উমার (রা) বড় জামাতে তারাবীহ ta সুন্লাভটি পুনজীবিত করেন। 
তিনি কোনো বিদ'আত প্রচলন করেন'নি, বরং সুন্নাত জীবন্ত করেছেন | 

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে তিনি কেন একে “সুন্দর বিদ'আত” বললেন? এর 
উত্তর খুবই সুস্পষ্ট । তিনি এখানে বিদ'আত wb RRS অর্থে নয়, বরং 
আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন । আভিহ্যানিক أنه‎ বিদ'আত অর্থ ‘নতুন’ বা 
নব-উদ্ভাবন । আর কুরআন ও হাদীসের পরিভাম্গাত্ব বিদ“আত্ঞ অর্থ সুন্নাতের ব্যতিক্রম 
কোনো নতুন বিষয়কে দীনের বা ইসলামের অংশ: ৰালানো | উমার (রা) এখানে 
বিদ'আত বলতে দ্বিতীয় অর্থ বুৰান নি | ভিনি, বুৰিযেছ্ছেন' য়ে, আমাদের দৃষ্টিতে এটি 
একটি নতুন বিষয়; কারা FARE Ems wm আদায় অপ্রচলিত হয়ে 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৬৫ 


গিয়েছিল । তবে যেহেতু বিষয়টি মূলত সুন্নাত, বিশেষ কারণে রাসূলুল্লাহ (৪) তা 
নিয়মিত করেন নি; সেহেতু তা আপাত দৃষ্টিতে নতুন হলেও সুন্দর নতুন | 
যেমন আমরা বলি, ‘আল্লাহ প্রেমে মাদকতা বা উন্মত্ততা কতই না ভাল 
মাদকতা’ | এর অর্থ এ নয় যে, কিছু কিছু মাদক দ্রব্য বৈধ অথবা আল্লার প্রেম মাদকতা 
হওয়ার কারণে তা অবৈধ । এর অর্থ বাহ্যিকভাবে একে মাদকতা বা TOUT বলে মনে 
হলেও তা প্রশংসনীয় । ইমাম শাফিয়ী বলেন: “নবী-বংশের ভালবাসা যদি রাফিষী-মত 
হয় তাহলে জিন-ইনসান সকলেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি রাফিযী-শীয়া ° অর্থাৎ নবী- 
বংশের প্রেম শীয়াত্ব-ই নয় এবং নবী-বংশের ভালবাসায় কেউ শীয়া হয় না। 
তাহলে তারাবীহর মধ্যে কোনো বিদ'আত বা নতুনত্ব নেই, বরং সবই প্রমাণিত 
সুন্নাত । এবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টি পর্যালোচনা করব | খুলাফায়ে রাশেদীন ও 
সাহাবীগণ কি উম্মাতের অন্যদের মতই? না সুন্নাতের ব্যাখ্যায় তাদের বিশেষ কোনো 
মর্যাদা আছে? রাসূলুল্লাহ 3%-এর বিভিন্ন নির্দেশনার পাশাপাশি যুক্তি ও বিবেক নিশ্চিত 
করে যে, তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ %%-এর সকল নির্দেশ ও 
সুন্নাতের প্রেক্ষাপট জানতেন | কোথায় সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যতিক্রমের সুযোগ 
রাসূলুল্লাহ 3% রেখে গিয়েছেন তাও তারা ভাল জানতেন | তারা যদি সুন্নাতের কোনো 
ব্যাখ্যা দেন তা নতুন বলে মনে হলেও সুন্নাত বলে গণ্য হবে | রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
اختلافا 185 تي ومن‎ এ منم عدي‎ ০৪৪ من‎ ২৪ 
PEE بالنواجذ‎ We 1525 بها‎ 1১০০০ الراثيدين‎ 0 sls 
وكل بدْعَة ضلالة.‎ ie 3৯ كل‎ Of الأمور‎ ০৪০ 
“আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে | 
কাজেই তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরের হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের 
সুন্নাত দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে । খবরদার! নব উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; 
কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ“আত এবং সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা ° 
এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মও 
সুন্নাত । বিদ'আত অর্থ রাসূলুল্লাহ (88) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা, কর্ম, রীতি বা 
সুন্নাতের ব্যতিক্রম উদ্ভাবিত বিষয় | কাজেই তারা যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু 


১২৮ ইমাম শাফিয়ী,আদ- দিওয়ান, পৃ. ১৪ 
১০ তিরমিযী, আস-সুনান (৪২-কিতাবুল ইলম, ১৬ বাব- আখয বিসসুন্নাহ) ৫/88, নং, ২৬৭৬ আবু 
* দাউদ, আস-সুনান ৪/৩২৯ (কিতাবুস সুন্নাত, বাব লুযূমিস সুন্নাহ) নং ৩৯৯১/৪৬০৯।, ইবন মাজাহ, 
EAE বাব ইত্তিবায়ি সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদীন) ১/১৫-১৬ নং ৪২ ও ৪৩ । 
হাদীসটি [| 
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করেন তাহলে তাকে বিদ'আত বলার অধিকার পরবর্তীদের নেই, কারণ স্বয়ং 
ব্রাসূলুল্লাহ (3%) তা সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেছেন 1১১১ 

“তারাবীহ” প্রসঙ্গে উমার (রা)-এর বক্তব্যে “বিদ'আত” শব্দকে পারিভাষিক 
অর্থে ব্যবহৃত দাবি করে শীয়াগণ যেমন বিভ্রান্ত হয়েছেন, মূলধারার অনেক আলিমও 
তেমনি বিভ্রান্তিতে পড়েছেন । এ কথা দিয়ে তারা দুটি বিষয় প্রমাণ করতে চান: (১) 
পারিভাষিক বিদ'আত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানানো ভাল 
বলে গণ্য হতে পারে এবং (২) উমার (রা) যেমন তারাবীহেব বিদ'আত প্রচলন করেছেন 
তেমনি নতুন নতুন বিদআত প্রচলনের অধিকার পরবর্তী যুগের মুসলিমদেরও আছে | 

আমি “এহইয়াউস সুনান” গ্রন্থে এ বিষয়ক অস্পষ্টতা বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি । এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়: 

(১) সকল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “সকল বিদ“আতই পথভ্রষ্টতা” | 
এর বিপরীতে একটি হাদীসেও বলা হয় নি যে, ‘কিছু বিদ“আত পথন্রষ্টতা ও কিছু 
বিদ'আত ভাল’ | কাজেই একটি বিশেষ কর্মকে কোনো সাহাবী আভিধানিক অর্থে 
বিদ“আত বলে থাকলে সে হাদীসের দ্বারা অন্যান্য সকল হাদীসের সুস্পষ্ট © AR 
অর্থ বাতিল করা যায় না। হাদীস শরীফে সর্বদা “বিদ'আত” শব্দকে নিন্দার অর্থে 
বলা হয়েছে। নিন্দার জন্য বিদআতের সাথে কোনো বিশেষণ যোগ করা হয় নি। 
উমারের এ বক্তব্য দ্বারা বিদআতের ভাল হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা আর ইমাম 
শাফিয়ীর বক্তব্য দ্বারা রাফিযী-শীয়া মতবাদ ভাল হওয়ার, কোনো কেনো রাফিযীর 
ভাল হওয়ার বা ইমাম শাফিয়ীর রাফিযী হওয়ার দাবী একই প্রকারের ভুল | 

(২) আমরা দেখেছি যে, উমার (রা)-এর এ কর্মটি কোনোভাবেই বিদ“আত 
নয়, নতুনও নয় । রাসূলুল্লাহ (8)-এর নির্দেশ, বাণী ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত | 
কাজেই উমারের কথাকে যদি “ভাল বিদ'আত” বা বিদআতে হাসানার মানদণ্ড ধরা 
হয় তাহলে বলতে হবে, যে কর্ম রাসূলুল্লাহ (8) করেছেন, করার ফযীলত উল্লেখ 
করেছেন কিন্তু বিশেষ কারণে নিয়মিত করতে পারেন নি বা তার পরে অব্যাহত থাকে 
নি, সে কর্ম পুনরুজ্জীবিত করাকে বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদ“আত বলা হয় | 

(৩) রাসূলুল্লাহ 3% করেন নি, অথচ খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ 
করেছেন এরূপ কর্ম দু প্রকারের হতে পারে: (১) তিনি নিজে বিশেষ কারণে না 


১১ বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল পৃ. ৫৪১; মোল্লা আলী কারী, 
শারহুর ফিকহিল আকবার, পৃ. ১২২; আলী ইবনু নাইফ শাহ্হ্‌দ, আল-মুফাস্সাল ফির রাদ্দি আলা 
শুবুহাতি আ'দাইল ইসলাম ১৩/৮, ১২৫, ১২৬, ১৯১; শুবুহাতুর রাফিযাতি হাওলাস সাহাবা ১/২৭৬; 
তুওয়াইজিরী, শারহুন ফাতওয়াল হামাবিয়্যাহ, পৃ. ৪৪৫; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, 
এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৬১-৮৯ ও ৯৭-১০৭ । 
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করলেও তা করার উৎসাহ বা অনুমতি তার সুন্নাতে রয়েছে । যেমন কুরআন 
গ্রস্থাকারে সংকলিত করা, খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইত্যাদি ! তারাবীহের 
জামা'আতও এ পর্যায়ের | (২) তারা জাগতিক প্রয়োজনে বা সুন্নাত পদ্ধতিতে 
ইবাদত পালনের উপকরণ হিসেবে তা উত্তাবন করেছেন। যেমন কুরআনে 
বিভক্তিচিহ্ত বা হরকত প্রদান, আরবী ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন 
নিয়মকানুন প্রচলন ইত্যাদি | এগুলিকে তারা বা অন্য কেউ “দীনের অংশ” বানান 
নি। অর্থাৎ কেউ বলেন নি যে, কেউ যদি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা ছাড়াই বা 
বিভক্তিচিহ্ন ছাড়াই বিশ্ুদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ 3%-এর মত সুন্নাত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ 
করে তাহলে ব্যাকরণ বা বিভক্তিচিহ বাদ দেওয়ার কারণে তার সাওয়াব কম হবে | 

(৩) আমরা দেখেছি যে, সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যার ও সুন্নাতের আলোকে 
কোনো কিছু প্রবর্তন করার যে অধিকার সাহাবীগণের ছিল, তা অন্যদের নেই এবং 
থাকতে পারে না । রাসূলুল্লাহ %% তারাবীহের নিয়মিত জামা“আত বর্জন করেন বিশেষ 
কারণে । খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ বুঝেন যে, কারণটি তিরোহিত হওয়ার 
পরে এ মাসনূন কর্মটিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে | রাসূলুল্লাহ (৪) গ্রস্থাকারে 
কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিয়েছেন, গ্রন্থ দেখে কুরআন পাঠের ফযীলত বলেছেন, 
তবে ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতা চলতে থাকায় চূড়ান্ত গ্রস্থায়ন করতে পারেন নি। 
তার ওফাতের পরে সাহাবীগণ তা করেছেন | পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (2) বাইতুল্লাহর 
তাওয়াফের সময় দৌড়ে দৌড়ে তাওয়াফ করেছিলেন মুশরিকদের শক্তি প্রদর্শনের 
বিশেষ উদ্দেশ্যে । খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ বুঝেন যে, কারণটি তিরোহিত 
হওয়ার পরেও আমলটি অব্যাহত রাখাই সুন্নাত | 

এভাবে সুন্নাতের সাথে ব্যাখ্যামূলক সংযোজন-বিয়োজন একমাত্র সাহাবীগণই 
করতে পারেন। সাহাবীগণের পরে আর কেউ কোনোভাবে কোনো কারণ বা 
অজুহাতে সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রম কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানাতে পারেন 
না। সাহাবীগণ সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু প্রচলন করেছেন যুক্তিতে নতুন কোনো কথা, 
কর্ম বা রীতি উদ্ভাবন করে তাকে দীনের অংশ বানানোর অধিকার কারো নেই | এরূপ 
করলে কুরআন ও হাদীস সাহাবীদের যে মর্যাদা ও বিশেষত্ব দিয়েছে তা নষ্ট করা হয় 
এবং রাসূলুল্লাহ (3%)-এর সাহচর্ষের অবমূল্যায়ন করা হয় | 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, তারাবীহ একটি কর্ম, বিশ্বাসের 
বিষয় নয়, তবে তা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্মগত বৈশিষ্ট্য ١ এছাড়া 
বিভিন্ন বিভ্রান্ত গোষ্ঠী তারাবীহকে বিদ“আত ও উমার (রা)-কে বিদ“আতী বলার 
কারণে ইমাম আযম (রাহ) বিষয়টিকে আকীদা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৬৮ 


১০. ইমামত ও রাষ্ট্র 

এরপব ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেছেন: “সকল নেককার ও পাপী মুমিনের 
পিছনে সালাত আদায় বৈধ ।” এখানে তিনি ইসলামী আকীদার অন্যতম একটি বিষয় 
অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন । প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি যে, ইসলামী আকীদার 
আলোচ্য বিষয় চারটি: (১) মহান আল্লাহ, (২) নুবুওয়াত, (৩) ইমামাত বা রাষ্ট্রপ্রধানের 
পদ ও (8) আখিরাত | ইমাম আবু হানীফা এখানে ইমামত প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন | 

ইসলামে সালাতের ইমামত ও রাষ্ট্রীয় ইমামত বা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব 
পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ৷ রাসূলুল্লাহ %%-এর সময়ে এবং পরবর্তী 
কয়েক যুগে সর্বদা রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিযুক্ত আঞ্চলিক প্রধান, বিচারক বা কর্মকর্তাই 
সালাতের ইমামতি করতেন | জুমুআ ও ঈদের সালাতের জন্য রাষ্ট্রের ইমামের 
ইমামতি বা অনুমোদন শর্ত বলে গণ্য করেছেন অধিকাংশ ফকীহ | এ বিষয়ে আহলুস 
সুন্নাতের বিশ্বাস বর্ণনা করেছেন ইমাম আযম একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে | তা হলো, পাপী 
ও পুণ্যবান সকলের পিছনেই সালাত বৈধ । সালাতের ইমাম অর্থই রাষ্ট্রীয় ইমাম বা 
তার নিয়োজিত ব্যক্তি । সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতির জন্য সর্বোত্তম বা সবচেয়ে 
মুত্তাকী ব্যক্তি হওয়া জরুরী নয়। যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের 
ইমামতি গ্রহণ করে তবে তার অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও যথাসাধ্য সৎকাজে আদেশসহ 
রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও রাষ্ট্রীয় এক্য বহাল রাখতে হবে | এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা 
(রাহ)-এর আকীদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম তাহাবী (রাহ) । তিনি বলেন: 


وترى ০05 ৫4১9৭‏ من أهل AH‏ وعلَى سن مات 33৮‏ 
Ro নদ ৫9‏ ولا قاراء ولا কও‏ هم بك ولا يشر ولا بنقاق» ما َم 
يَظهر' متهم 25 من এআ গর AON DS OB‏ تعالّى. ولا ترى اليف se‏ 
এ এ দে‏ 8 إلا من ৭ পু লি‏ ولا এস‏ الخروج ৬৫ ৩০‏ 
وؤلاة boyd‏ وإن جارواء ولا نعو ০‏ ولا BS‏ يڏا من ss eel‏ 
এ টি‏ عر وجل فريضتة ما لم i Ab‏ وناغو لهم 
3 بالصلاح SEAT‏ ونتبع £ 2 ALLAN,‏ 553 رد والخلاف وللفرقة: 
وتبا أهل الْعَدل والأمَانةٍء وض أهل Heals Eas. AEN এল‏ 
SAL 9০০৬০‏ من তাস এ‏ وقاجرهم ০403 del রও এ‏ 
ولا يا 
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আল-ফিকছুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৬৯ 


“আমরা কেবলাপন্থী প্রত্যেক নেককার ও পাপী মুসলিমের পিছনে সালাত 
কায়েম করা এবং তাদের মৃত, ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত আদায় করা বৈধ মনে 
করি । আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করি 
না। তাদের কারো উপর কুফর, শিরক বা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না যতক্ষণ না 
এ ধরণের কিছু তাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিবে | তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি 
আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দিই | ধর্মীয় বিধান মতে ফরয না হলে মুহাম্মদ 
£-এর উম্মাতের কোনো লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ আমরা বৈধ মনে করি না। 
আমাদের ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও শাসকবর্গ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদেরকে অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের 
আনুগত্যও বর্জন করি না। আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ 
হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো পাপ কর্মের নির্দেশ দেয় । আর 
তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু'আ করি । আমরা সুন্নাত এবং জামা'আত 
(এক্য) অনুসরণ করি এবং বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য ও মতবিরোধিতা আমরা পরিহার করি | 
আমরা ন্যায়বিচারক ও দায়িত্ববান-আমানত আদায়কারী শাসকদের ভালবাসি এবং 
জালিম, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্বে খিয়ানতকারীদের ঘৃণা করি । মুসলিম শাসকের অধীনে- 
সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- হজ্জ্ব এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত 
অব্যাহত থাকবে | কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে না ।”১২ 

এখানে ইমাম তাহাবী নেককার ও বদকারের ইমামতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করার 
সাথে সাথে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক এবং বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি 
সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জিহাদ ও হজ্জ দুটি ইবাদতকে রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থাপনায় পালনের কথা উল্লেখ করেছেন । 

১০. ১. খারিজী ও শীয়া মতবাদ 


আমরা দেখেছি যে, ইসলামের প্রথম দুটি ফিরকা- শীয়া ও খারিজী ফিরকা- 
উভয়ের উদ্ভব উন্মেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক বিশ্বাসকে 
কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে । শীয়াগণ দাবি করেন যে, ইমামাত একমাত্র 
“নিষ্পাপ” ব্যক্তির প্রাপ্য । এজন্য পাপীর ইমামত অবৈধ । পাপী ব্যক্তিকে অপসারণ 
করে সর্বোচ্চ মুত্তাকীকে- তাদের বিশ্বাসে তাদের ইমাম বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে- 
রাষ্ট্রীয় ইমামতে অধিষ্ঠিত করাকে তারা অন্যতম ফরয দায়িত্ব বলে গণ্য করেন। 

খারিজীগণও এ বিষয়ে দুটি আকীদার উদ্ভাবন করে: (১) পাপী ব্যক্তির ইমামতের 
অবৈধতা এবং (২) পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যকতা | তাদের দাবি, পাপী ব্যক্তি 


১১২ ইমাম তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৫-১৬। 
২৪ 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৭০ 


কাফির, আর কাফির ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না । বরং মুমিনের 
জন্য ফরয যে, এরূপ ইমামের বিরুদ্ধে সকাজে আদেশ ও অসতকাজে নিষেধের অংশ 
হিসেবে বিদ্রোহ করবে এবং জিহাদ করে তাকে অপসারণ করবে | 

এ কারণে শীয়াগণ ও খারিজীগণ সর্বদা বিদ্রোহ ও রাষ্ট্র পরিবর্তন প্রচেষ্টায় লিপ্ত 
থেকেছেন ١ তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছাড়া সকল রাষ্ট্রকে তাগৃতী ও অনৈসলামিক 
রাষ্ট্র বলে গণ্য করেন । এ সকল দেশে তারা সালাতুল জুমুআ আদায় করেন না। সুন্নী 
ইমামদের পিছনে জামা'আত আদায় করেন না! এ ছাড়া এ সকল দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বা গোপন যুদ্ধ করে তাদেরকে উৎখাত করে নিজ আকীদার রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠায় তারা সচেষ্ট থাকেন। শীয়াগণ সাধারণত গোপন প্রচার, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির 
আশ্রয় গ্রহণ করতেন | পক্ষান্তরে খারিজীগণ সাধারণত সরাসরি বিদ্রোহ ও যুদ্ধে লিপ্ত 
হতেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম তাহাবীর বক্তব্যের আলোকে আমরা এ বিষয়ে 
কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ | 
১০. ২. সুন্নাতের আলোকে ইমাম ও জামাআত 

জাহিলী যুগে আরবে কোনো রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিল না। তারা কবীলা বা গোত্রের 
আনুগত্যের মধ্যে বাস করতেন । রাসূলুল্লাহ (8৪) প্রথম সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা 
অন্যায়, পাপ বা জুলুমের কারণে যেন রাষ্ট্রীয় এক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা AY না হয় সে 
জন্য তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সকল নির্দেশনা অনুধাবনের জন্য এ 
বিষয়ক কয়েকটি পরিভাষা আলোচনা করা প্রয়োজন । এ পরিভাষাগুলির অন্যতম: 
ইমাম, বাইআত ও জামা'আত | এ পরিভাষাগুলোর অর্থ ও ব্যবহার আলোচনা করেছি 
“ইসলামের নামে জাঙ্গিবাদ” ও “কুরআন-সুন্নাহ আলোকে ইসলামী আকীদা” গ্রন্থে ৷ 
এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইমাম (441) শব্দের আভিধানিক অর্থ “নেতা” 
(Leader) ١ ইসলামী পরিভাষায় সালাতের জামাআতের ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি 
অর্থে ইমাম শব্দটি ব্যবহৃত হয় | তবে হাদীস শরীফ ও প্রথম শতাব্দীগুলির আকীদা ও 
ফিকহের পরিভাষায় ইমাম শব্দটি যখন উন্মক্তভাবে ব্যবহৃত হয় বা “ইমামুল 
মুসলিমীন” মুসলিমগণের ইমাম বলা হয় তখন এর অর্থ রাষ্ট্রপ্রধান । হাদীসে, ফিকহে 
ও আকীদায় ‘ইমাম’ পরিভাষাটি একমাত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রাষ্ট্প্রধানের 
কাছে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তাকে “বাইআত” (54) বলা হয় | 

জামা'আত (الجماعة)‎ অর্থ এক্য বা এঁক্যবদ্ধ হওয়া । এঁক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী, জনগণ 
বা সমাজ (community, society) অর্থে তা অধিক ব্যবহৃত হয় ١ এর বিপরীত শব্দ 
ইফতিরাক (aa), অর্থাৎ বিভক্তি বা দলাদলি | ফিরকা (4১4) অর্থ দল বা গোষ্ঠী | 


www.pathagar.com 


আল-ফিকমহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৭১ 


হাদীসে “জামা'আত” বা “জামাঁআতুল মুসলিমীন” বলতে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে 
বসবাসকারী এঁক্যবদ্ধ জনগণ বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বুঝানো হয়েছে। 
নিম্পাপ বা পাপমুক্ত রাষ্টপ্রধানের বাধ্যবাধকতা চিরম্তন সংঘাতের পথ খুলে 
দেয় এবং মুমিনকে অসাধ্য সাধনের পথে ধাবিত করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ 3% 
সালাতের ও রাষ্ট্রের ইমামতির জন্য ধার্মিক, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগের উৎসাহ 
দিয়েছেন । পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় এক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পাপী ইমামের পাপের 
প্রতিবাদের পাশাপাশি আনুগত্য বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন । এ বিষয়ক অনেক 
হাদীস উপর্যুক্ত গ্রস্থদ্ধয়ে আলোচনা করেছি ١ এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। 
মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
2৮৬ 2 مات‎ 2৭4০ ০9 cL من‎ 
“কোনো একজন ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) আনুগত্য-বিহীন অবস্থায় যে ব্যক্তি 
মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল ।”১ 
আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন: 
2৩ 2৮ الطاعة وقارق الجَمَاعَة فمَات مات‎ Le ER مَنَ‎ 
“যে ব্যক্তি TEA আনুগত্য" থেকে বের হয়ে এবং ‘জামা'আত’ বা এঁক্যবদ্ধ 
মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ 
করল 1”১১৪ 
মু'আবিয়া (রা) তীর জীবদ্দশায় তার পুত্র ইয়াঘিদকে রাষ্ট্র প্রধান পদে 
মনোনয়ন দান করেন এবং তার পক্ষে রাষ্ট্রের নাগরিকদের থেকে বাইয়াত বা 
আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৬০ হিজরীতে তীর ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ 
শাসনভার গ্রহণ রুরেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন | 
তার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ তার জুলুম, ইমাম হুসাইনের 
শাহাদত ইত্যাদি কারণে বিদ্রোহ করেন | তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত, একান্তই 
আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে | কিন্তু তা সত্তেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ 
বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না । সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবী 
আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রো) মদীনার বিদ্রোহীদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবন মুতি'র নিকট 


১১৩ আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪/৯৬, আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আল-মুসনাদ ১৩/৩৬৬, ইবনু হিব্বান, 
আস-সহীহ ১০/৪৩৪, তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ১৯/৩৮৮, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ 
৫/২১৮, ২২৫ | আলবানী, যিলালুল জান্নাহ ২/২৪৬ । আলবানী হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন | 

° সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৬-১৪৭৭ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল আমরি বিলুযুমিল জামাআতি) | 
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গমন করেন | তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন | ইবন উমার (রা) 
বলেন: আমি বসতে আসিনি । আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি । আমি 
রাসূলুল্লাহ (%)-কে বলতে শুনেছি: 
০9 ০০ 05 لا حُجّةَ لَه‎ IU قي الله يَوْمَ‎ 250 0513 ১৮ 
2৯৬ 2৮ ০০ (04৪ এ (رواية ثانية:‎ সি 8০ في‎ 
“যে ব্যক্তি 'তাআত' বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর পেশ করতে 
পারবে না । আর যে ব্যক্তি “বাই'আত' (রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার)-বিহীন অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করল (অন্য বর্ণনায়: যে ব্যক্তি ইমাম-বিহীনভাবে মৃত্যুবরণ করল) সে 
জাহিলী মৃত্যু বরণ করল ।”১* 
ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (BE) বলেছেন: 
الْجَمَاعَةَ‎ 395 ০০ 445 4০ ১৪ 55৬০ من رأى من أميره‎ 
AG Le إلا مات ميته‎ রি 152 
“কেউ তার শাসক-প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে 
ধৈৰ্য্য ধারণ করতে হবে | কারণ যদি কেউ জামা'আতের (মুসলিম সমাজ 71 BY 
এক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে 


বহাল রাখা এবং ইসলামবিরোধী নয় এরূপ বিষয়ে সরকারের আনুগত্য করাই 
ইসলামের নির্দেশ । উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সর) বলেন: 


7440 رئ‎ ৪ 235 058 099 ) ০৯১৪ এপ ise إن تعمل‎ 
1:০5 05845 اله ألا‎ 054০ 14605০০০0০৩ ن سم‎ 


১১৫ মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৮ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল আমরি বিলুযূমিল জামাআতি); অন্য বর্ণনাটি: 
তায়ালিসী, আবু দাউদ, আল-মুসনাদ ১/২৫৯, নং ১৯১৩, আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল 
আউলিয়া ৩/২২৪ । আবু নু'আইম বলেন: এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ | 

৯১৬ বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৮৮, ২৬১২ (কিতাবুল ফিতান, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি %% সাতারাওনা বাদী 
উমুরান...কিতাবুল আহকাম, বারুস সামগ়ি..) মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৭ (কিতাবুল ইমারাহ, 
বাবুল আমরি বিলুঘূমিল জামাআতি) 
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“অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক-প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় 
উভয় প্রকারের কাজ করবে । যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের 
অপরাধ থেকে মুক্ত হবে । আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর PRE থেকে) 
নিরাপত্তা পাবে কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে 
(সে বাচতে পারবে না ।)” সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, “না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে ।”১১ 

যদি কোনো নাগরিক তার সরকারের অন্যায় সমর্থন করেন বা অন্যায়ের 
ক্ষেত্রে সরকারের অনুসরণ করেন তবে তিনি সরকারের পাপের ভাগী হবেন | এছাড়া 
অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, চাকরী, কর্ম বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণে কোনো 
নাগরিক পাপী হবে না। আউফ ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: 
ob 52098 من مَعصبيّة الله‎ ৪ Sb TH 05 SE ألا من ولي‎ 

مِن 2৮০০‏ الله ولا 0535 5513 22 

“হুশিয়ার! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন 
এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে 
লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, তবে সে 
আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না 1”১১৮ 

আরো অনেক হাদীসে পক্ষপাতিত্ব, যুলুম ও পাপে লিপ্ত শাসক বা সরকারের 
প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এরূপ শাসক বা সরকার 
কোনো ইসলাম বিরোধী নির্দেশ প্রদান করলে তা পালন করা যাবে না | আবার অন্যায় 
নির্দেশের কারণে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতাও করা যাবে না। বরং রাষ্ট্রীয় সংহতি ও 
আনুগত্য বজায় রাখতে হবে | তবে শাসক বা প্রশাসক সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত 
সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে বিদ্রোহ বা আনুগত্য পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 
এক্ষেত্রেও “তাকফীর” বিষয়ক ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে 1১৯ 

উল্লেখ্য যে, খারিজী ও শীয়াগণ “ইমাম”, “জামআত” ইত্যাদি পরিভাষার 
বিকৃতি সাধন করেন । শিয়াগণ “ইমাম” শব্দটির অর্থ বিকৃত করে | সাহাবীগণ ও 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে ইসলামী রাষ্্রব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক | 


১৯৯ মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮০, ১৪৮১ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবু উৃবিল ইনকার আলাল উমারা) 

১১৯ মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮২ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবু খিয়ারিল আইম্মাহ ওয়া শিরারিহিম) 
বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৮৮ (কিতাবুল ফিতান, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (3%): সাতারাওনা বা"দী 
উমৃরান..) মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৬৭ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল ওয়াফা বিবাইঅতিল খুলাফা); 
দানী, আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১-৬ খণ্ড | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৭৪ 


জনগণের পরামর্শের মাধ্যমে ইমাম, খলীফা বা শাসক নিয়োগ লাভ করবেন | 
সবচেয়ে যোগ্য বা মুত্তাকী হওয়াও আবশ্যক নয়। কিন্তু শীয়া বিশ্বাস অনুসারে 
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক-যাজকতান্ত্রিক । রাষ্ট্রীয় ইমামত, খিলাফাত বা 
শাসকের পদ বংশগতভাবে নবী-বংশের পাওনা | 

তারা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ % তার ওফাতের পরে মুসলিম রাষ্ট্রের 
রষ্ট্প্রধানের দায়িত্ব আলী (রা) ও তীর বংশের নির্ধারিত কয়েক ব্যক্তিকে প্রদান 
করেন । কিন্তু আবু বকর, উমার, উসমান ও অন্যান্য সকল সাহাবী () মুরতাদ 
হয়ে নোউযু বিল্লাহ!) ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে বঞ্চিত করেন | কাজেই আলী বংশের 
এ মানুষগুলিই প্রকৃত “ইমাম' | তারা “ইমাম” পদবীকে রাষ্ট্রপ্রধানের বাইরে ১২ 
ইমাম বা ৭ ইমামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন | তাদের ইমামগণ লুকায়িত থাকতেন | 
বিশেষ করে তাদের বিশ্বাস অনুসারে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী কিশোর 
বয়সে ২৬৫ হিজরী সালের দিকে গায়েব হয়ে গিয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত গাইবে 
থেকেই বিশ্ব শাসন করছেন । কাজেই “ইমাম”-এর আনুগত্য বা বাইয়াত মুল বিষয় 
নয়, “পরিচয় জানা” মূল বিষয় | এজন্য তারা আনুগত্যের বদলে “পরিচয় জানা” 
মর্মে জাল হাদীস তৈরি করেন | এরূপ একটি জাল হাদীস: 

من مات وَلَمْ يعرف إِمَام এট‏ مات 25 2৮৩৯‏ 

“যে ব্যক্তি তার যুগের ইমামকে না জেনে মরল সে জাহিলী মৃত্যু মরল ।”৯২ 

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে ইমামের পরিচয় লাভ নয়, আনুগত্যের কথা বলা 
হয়েছে, তবে যুগের ইমাম নয়, বরং রাষ্ট্রের ইমাম | 

খারিজীগণ তাদের মতের বিরোধী সকল মুসলিমকে কাফির বলেন ١ এজন্য তারা 
তাদের 'দল'-কেই “জামা*আতুল মুসলিমীন” বলে দাবি করতেন | তাদের মধ্য থেকে 
কাউকে নেতা নির্বাচন করে তাকেই “ইমাম” বলে গণ্য করতেন। এভাবে তারা 
জামাআত শব্দটিকে 'ফিরকা' অর্থে এবং ইমাম’ শব্দটিকে 'আমীর' অর্থে ব্যবহার 
করেন। ইসলামে ‘জামা'আত’ বা এঁক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং “ফিরকা' ও 
“তাফার্রুক', অর্থাৎ দল, বিভক্তি ও দলাদলি নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু খারিজীগণের 
ব্যবহারে ফিরকা বা দলকেই ‘জামা'আত’ বলা হতে থাকল | উপরন্তু অনেকে “বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত হওয়া’ বা ‘কোনো না কোনো দলে থাকা'-কে ফরয মনে করলেন এবং 
ফিরকার আমীরকেই ‘ইমাম’ বলতে লাগলেন | এভাবে ইসলাম নিষিদ্ধ “দলাদলি'-কে 
তারা ফরয বানিয়ে ফেললেন । তারা ইসলাম নিষিদ্ধ একটি বিষয়কে ‘দীন’ বানালেন! 


১২০ আলবানী, যায়ীফাহ ১/৫২৫। 
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১০. ৩. ব্যক্তির পাপ-পুণ্য বনাম সমাজ ও রাষ্ট্রের পাপ-পুণ্য 

এখানে আরো লক্ষণীয় সমাজ বা রাষ্ট্রের পাপের কারণে মুমিনের নিজ ইবাদত 
পালনে অবহেলা । অনেক সময় আবেগী মুসলিম মনে করেন, “নামায পড়ব কার 
পিছে? সবাই তো বিভিন্ন পাপ বা অপরাধে জড়িত”, অথবা মনে করেন: “এত পাপ, 
জুলুম বা কুফরের মধ্যে থেকে জুমুআ, জামা“আত ইত্যাদি করে কি লাভ? অথবা আগে 
এ সকল পাপ, জুলুম ইত্যাদি দূর করি, এরপর জুমুআ-জামা'আত পালন করব | 

এ আবেগ মুমিনকে ভুল পথে পরিচালিত করে । মুমিনের মূল দায়িত্ব নিজের 
জীবনে রাসূলুল্লাহ ()-এর সুন্নাত অনুসারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও 
প্রতিপালন করা । পাশাপাশি তিনি অন্যদেরকে সাধ্যমত দীন পালন ও প্রতিষ্ঠার 
দাওয়াত দিবেন। অন্যের পাপের দায়ভার তার নয়। তার সাধ্যঘত দাওয়াত, 
আদেশ, নিষেধ, আপত্তি বা ঘৃণার পরেও সমাজের সকল মানুষ, অধিকাংশ মানুষ 
এবং সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমাম পাপে লিপ্ত থাকলে সে জন্য তিনি দায়ী হবেন না বা 
তার দীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । পাপের প্রতি ঘৃণা ও আপত্তি-সহ পাপী সমাজে বাস 
করা, পাপী ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা বা পাপী শাসকের আনুগত্য করার 
অর্থ তার পাপের স্বীকৃতি দেওয়া নয় বা তার পাপের অংশী হওয়া নয়; বরং এঁক্য বা 
জামা'আত’ রক্ষায় নিজের দীনী দায়িত্ব পালন করা । মহান আল্লাহ বলেন: 


يا ice এন oh‏ أنفسكم لا 0০১4১‏ إذا اهتذيتم 

“হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর শুধু তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব । তোমরা যদি 
সৎপথে থাক তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না ।”১২১ 

পাপী শাসক-প্রশাসকদের পিছনে সালাতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 

25551০৭0981 904 OB يُصلون كم‎ 

তোমরা সাওয়াব পাবে | আর তারা যদি অপরাধ করে তবে তোমরা সাওয়াব পাবে 
এবং তারা পাপী হবে ।”১২২ 

৩৫ হিজরী সালে খলীফা উসমান (রা)-কে মদীনায় অবরুদ্ধ করে একদল 
বিদ্রোহী পাপাচারী এবং শেষে তারা তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে। পাপিষ্ট 
বিদ্রোহীরা মসজিদে নববীর ইমামতি দখল করে । এরূপ ইমামের পিছনে সালাত 
আদায় বিষয়ে অবরুদ্ধ উসমান (রো)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: 


১২ সূরা (৫) মায়িদা: ১০৫ আয়াত | 
বুখারী, আস-সহীহ ১/২৪৬ (কিতাবুল জামা'আত, বাবু ইযা লাম ইউতিম্মিল ইমাম...) | 


১২২ 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩৭৬ 
فأحمين مَعَهُمْ وإذا‎ এ চে الاس فإِذَا‎ এ 5 traf Sa 
১604 51 
“মানুষ যত কর্ম করে তার মধ্যে সালাত সবচেয়ে ভাল কর্ম | যখন মানুষ ভাল 
কর্ম করে তখন তাদের সাথে তুমিও ভাল কর্ম কর | আর যখন তারা অন্যায় করে 
তখন তুমি তাদের অন্যায় বর্জন কর ।”১২ 
TF পাপ ও ইসলাম বিরোধিতার প্রসার ঘটে উমাইয়া যুগে । সাহাবীগণ 
পাপের বিরোধিতার পাশাপাশি পাপী ইমামের পিছনে সালাত আদায় করতেন ও তাদের 
নেতৃত্বে জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদত পালন করতেন । তারিক ইবন শিহাব বলেন: 
08 ০৯) 4 مَروان فقام‎ 2১৩] العيد قبل‎ 2৪ hs ل ا‎ 
০০৬ هذا فق‎ এ ستعيد‎ Hf OB برك 5 هتالك‎ ও فال‎ এল OH Ma 
بيده فإن َم‎ EB رأى 25 متكا‎ a الله 8 يفول‎ ০০০ ০৮০০ ما‎ 
SLY أضنعف‎ এ এ ৪৪০ SUB فبلستانه‎ 555 
“প্রথম যে ব্যক্তি সালাতুল ঈদের খুতবা সালাতের আগে নিয়ে আসে সে 
মারওয়ান ইবনুল হাকাম । তখন এক ব্যক্তি তার দিকে দাড়িয়ে বলে, খুতবার আগে 
সালাত | মারওয়ান বলেন: তৎকালীন নিয়ম পরিত্যক্ত হয়েছে । তখন আবূ সাঈদ 
খুদরী (রা) বলেন, এ ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছেন । আমি রাসূলুল্লাহ %%-কে 
বলতে শুনেছি: ‘তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখে তবে সে যেন তা তার 
বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করে | যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার বক্তব্য 
দিয়ে তা পবিবর্তন করে | এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তার অন্তর 
দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করে, আর এ হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায় ।”১২ 
এখানে অন্যায়ের প্রতিবাদের সমর্থন-সহ আবূ সাঈদ খুদরী (রো) 
মারওয়ানের পিছনে সালাত আদায় করেছেন | 
প্রসিদ্ধ সাহাবী আব আইউব আনসারী (রা) ইয়াযিদ ইবন মুআবিয়ার নেতৃত্বে 
জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন ।৯« অন্যান্য প্রসিদ্ধ সাহাবীও উমাইয়া যুগে ইয়াযিদ ও 
অন্যান্য ফাসিক ও ইসলাম বিরোধী আইন-কানুন ও বিধিবিধানে লিপ্ত (খারিজী ও শীয়া 
বিচারে কাফির) শাসক ও আমীরদের অধীনে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন বা রাষ্ট্রীয় 


৯৩ বুখারী আস-সহীহ ১/২৪৬ (কিতাবুল জামা'আত, বাবু ইমামাতিল মাফতৃন ওয়াল মুবতাদি)। 
২ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯ (কিতাবুল ঈমান, বাবু ... নাহই আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান) | 
৯২৫ ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৬/১০৩ 
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চাকরী ও দায়িত্ব পালন করেছেন | ইয়াযিদ ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদের সবচেয়ে 
কুখ্যাত প্রশাসক ছিলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ | আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) ও অন্যান্য 
সাহাবী হাজ্জাজের ইমামতিতে আরাফার মাঠে সালাত আদায় করতেন ৯৬ 

উমাইয়া প্রশাসক ওয়ালীদ ইবন উকবা মদপান করতেন । তিনি একদিন মাতাল 
অবস্থায় ফজরের সালাতে ইমামতি করেন | তার পিছনে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) 
জামাআতে শরীক ছিলেন | ওয়ালীদ মাতাল অবস্থায় থাকার কারণে ফজরের সালাত চার 
রাকআত আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে বলেন: কম হলো কি? আরও লাগবে? 
তখন ইবন মাসউদ (রা) ও মুসল্লীগণ বলেন: আজ সকালে তো আপনি বেশি বেশিই 
দিচ্ছেন ইতোমধ্যেই দু রাকআত বেশি দিয়েছেন! আর লাগবে না!) ।”১২; 

এখানে ইবন মাসউদ (রো) ইমামের পাপ, মদপান ইত্যাদির কারণে বিদ্রোহ 
বা তার পিছনে সালাত পরিত্যাগ করে একাকী সালাতের মত প্রকাশ করেন নি। 
কারণ জুমুআ, সালাতের জামাআত ইত্যাদি ইসলামী সমাজের IT, সংহতি বা 
‘জামাআতের’ মূল ভিত্তি। জামা'আত রক্ষা করা অন্যতম দীনী দায়িত্ব । অন্যের 
পাপের কারণে মুমিন নিজের দীনী দায়িত্ব বর্জন করতে পারেন না। 

ইমাম বুখারী তার আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে তাবিয়ী আব্দুল কারীম বাক্কা 
থেকে উদ্ধৃত করেছেন, “আমি দশজন সাহাবীর সঙ্গ পেয়েছি যারা পাপী-জালিম 
শাসক-প্রশাসকদের পিছনে সালাত আদায় করতেন ।”১৮ 
১০. ৪. পাপীর পিছনে সালাতের বিধান 


পাপী ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের মূলনীতি নিমরূপ: 

(১) সালাতের ইমাম যদি রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা রাষ্ট্র নিয়োজিত কোনো 
ব্যক্তি হন তবে সুস্পষ্ট ছ্যর্থহীন শিরক-কুফর প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার পিছনে 
সালাত আদায় করতে হবে । তার পাপের প্রতি ঘৃণা, আপত্তি ও সাধ্যমত শান্তিপূর্ণ 
প্রতিবাদ-সহ তার পিছনে সালাত আদায় রাষ্ট্রীয় জামা“আত বা এঁক্য ও সংহতি বজায় 
রাখার জন্য ইসলামের নির্দেশনা ও সাহাবীগণের সুন্নাত | 

(২) যদি কোনো মসজিদের নিয়মিত নিযুক্ত ইমাম পাপী হন তবে তার 
নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পাপী হবেন । সাধারণ মুসন্লী যদি অন্য কোনো ভাল 
ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের সুযোগ পান তাহলে ভাল, নইলে এরূপ পাপী 


১৯ বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৯৭ (কিতাবুল হাজ্জ, বাবুত তাহজীরি বির-রাওয়াহ ইয়াওমা আরাফা) | 
যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা ৩/৪১৪ 


১২৮ বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৯০ 
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ইমামের পিছনেই সালাত আদায় করতে হবে | নেককার ইমামের পিছনে সালাত 
আদায়ের চেষ্টা. করতে হবে | কিন্তু সুস্পষ্ট বা ছ্যর্থহীন কৃফর-শিরক না পাওয়া পর্যন্ত 
কোনো অজুহাতে জামা'আত ও জুমুআ পরিত্যাগ করা যাবে না। কোনোভাবেই 
‘জামা'আত’ বা এক্য নষ্ট করা যাবে না। এঁক্য বজায় রেখে উত্তম ইমামের জন্য 
চেষ্টা করতে হবে | এ বিষয়ে হানাফী ফকহীগণ বলেছেন: 
চা 
ينال مثل ما ينال خلف تقِي‎ 

“যদি কেউ কোনো বিদ“আত-পন্থী বা ফাসিক-পাপাচারীর পিছনে সালাত 
আদায় করে তবে সে জামাআতের সাওয়াব লাভ করবে; তবে মুত্তাকী ইমামের 
পিছনে সালাত আদায়ের মত সাওয়াব পাবে না ।”১২ 

(৩) যার ইমাম নিয়োগ দেওয়ার বা মসজিদ বাছাই করার সুযোগ আছে 
তাকে অবশ্যই সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে মুত্তাকী, কারী ও আলিম ইমাম নিয়োগের 
বা তার পিছনে সালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে | 
১০. ৫. ব্যক্তিগত ইবাদত বনাম রাষ্ট্রীয় ইবাদত 

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা । কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল 
দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান । কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান 
সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয় । প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত 
শর্তাদি রয়েছে | কুরআনে ‘সালাত’ প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | আবার 
কুরআনে “চোরের হাত কাটার’, “ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও ‘জিহাদ’ বা 'কিতালের' 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে 
পালনীয় | অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগভাবে পালন করতেই হবে। 
কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্্রীয়ভাবে' পালনীয় । কখনোই একজন 
মুমিন তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত-ভাবে পালন করতে পারেন TT | কোন্টি ব্যক্তিগত 
ও কোন্টি রাষ্ট্রীয় তা রাসূলুল্লাহ يِل‎ ও সাহাবীগণের কর্মধারা থেকে জানতে হবে | 

১০, ৫. ১. সালাত ও সালাতের জামাআত 

আমরা দেখছি যে, সালাতের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বা রাষ্ত্ীয় দুটি দিক 
রয়েছে । সালাত ইসলামের অন্যতম রুকন | যে কোনো পরিস্থিতিতে ও যে কোনো 


১২» আল-ফাতাওয়া হিনদিয়্যাহ ১/৮৪ । আরো দেখুন: ইবনুল ছুমাম, শারহু ফাতহিল কাদীর ১/৩৫০; ইবন 
নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ৪/২২৯; বুরহান উদ্দীন ইবন মাযাহ, আল-মুহীত আল-বুরহানী 
২/১০২; যাইলায়ী, তাবয়ীনুল হাকায়িক ২/১৫৯, ১৬২; তাহতাবী, হাশিয়াতুত তাহতাৰী আলা 
মারাকীল ফালাহ ১/২০৪; শুরনুবলালী, মারাকিল ফালাহ, পৃ. ১৪৩ । 
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স্থানে মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরয আইন ইবাদত “সালাত” আদায় করা | আর 
সালাতের একটি বিশেষ দিক “জামা'আত” । মুমিনের জন্য পীচ ওয়াক্ত ফরয সালাত 
জামাআতে আদায় করা জরুরী | ফকীহগণের কেউ জামা'আত ‘ফরয’, কেউ 
‘ওয়াজিব’ এবং কেউ ‘ওয়াজিব পর্যায়ের সুন্নাত' বলে আখ্যায়িত করেছেন | তবে 
সকলেই একমত যে, বিশেষ ওজর ছাড়া ‘জামা'আত’ পরিত্যাগ করে একাকী সালাত 
আদায় করা কঠিন গোনাহেব্র কাজ | আর জুমুআর সালাত ও ঈদের সালাত 
জামাআতে আদায় করা শর্ত | 

সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে জামাআতের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা, যোগ্য ইমাম 
নিয়োগ ইত্যাদি মুমিনের ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত নয়, রাষ্ট্র বা সমাজের সামষ্টিক ফরয বা 
“ফরয কিফায়া' ইবাদত | এক্ষেত্রে যাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে তারা অবহেলা করলে 
পাপী হবেন । ব্যক্তি মুমিন সাধ্যমত চেষ্টা, অন্যায়ের আপত্তি ও সত্যের দাওয়াত দিবেন | 
কিন্তু অন্যের পাপের কারণে বা অন্যের উপর রাগ করে নিজের ‘জামা'আত’ রক্ষার 
দায়িত্ব নষ্ট করে নিজে পাপে লিপ্ত হবেন না। সমাজের পাপের প্রতিবাদে নিজে ‘জামাত 
তরকের' পাপে লিপ্ত হওয়া ইসলামের নির্দেশনা সাথে সাংঘর্ষিক | 

১০. ৫. ২. হজ্জ, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর 

সালাত ছাড়া আরো দুটি রাষ্ট্-সংশ্রিষ্ট ইবাদতের কথা তাহাবী উল্লেখ করেছেন: 
হজ্জ ও জিহাদ ৷ অন্যান্য আকীদাবিদ ও ফকীহ সালাতুল জুমুআ ও দু ঈদের কথাও 
উল্লেখ করেছেন । প্রসিদ্ধ কালামবিদ ইমাম আবুল হাসান আশআরী (৩২৪হি) বলেন: 
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات‎ 


خلف كل بر وفاجر كما روى أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج 
“আর আমাদের দীনের অন্যতম দিক যে, আমরা জুমুআর সালাত, ঈদগুলো‏ 
এবং অন্যান্য সকল সালাত এবং জামাআত সকল নেককার ও বদকারের পিছনে‏ 
আদায় করি । যেমনিভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রো) হাজ্জাজ‏ 
ইবন ইউসুফের পিছনে সালাত আদায় করতেন ।”১‏ 
হজ্জ ইসলামের পাঁচ রুকনের শেষ রুকন। এটি মূলত ব্যক্তিগত ফবয‏ 
ইবাদত | মুমিন যে কোনো অবস্থায় হজ্জ ফরয হলে তা আদায় করবেন | পাশাপাশি‏ 
হজ্জের ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় বিষয়। হজ্জের তারিখ ঘোষণা, কার্যক্রম পরিচালনা,‏ 
আরাফাত, মুযদালিফা, মিনায় ইমাম নিযুক্ত করা ইত্যাদি কর্ম অবশ্যই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত‏ 
হতে হবে । রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপ্রধানের পাপ, অন্যায়, ইসলাম বিরোধী মতামত বা‏ 


১৩০ আবুল হাসান আশআরী, আল-ইবানাহ, পৃষ্ঠা ২০। 
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জুলুমের কারণে এক্ষেত্রে হজ্জ বন্ধ করা বা রাষ্ট্র ঘোষিত চাদ দেখাকে বাতিল করে 
নিজেদের ইচ্ছামত হজ্জ আদায় করা মুমিনের জন্য বৈধ নয় | 
ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরেরও একই বিধান | হাদীস শরীফে “চাদ দেখে 
সিয়াম ও ঈদুল ফিতরের' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, যে কেউ 
যেখানে ইচ্ছা চাদ দেখলেই ঈদ করা যাবে । রাষ্ট্রীয়ভাবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হলে বা 
চাদ দেখা প্রমাণিত হলেই শুধু ঈদ করা যাবে । রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সমাজের সিদ্ধান্তের 
ভিত্তিতে ঈদ পালন করতে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ GE) বলেন: 
الناس‎ ৪৯০০ يوم 8 الناس والأضنحى يوم‎ ০৮ 
“যে দিন সকল মানুষ ঈদুল ফিত্র পালন করবে সে দিনই ঈদুল ফিত্র-এর দিন 
এবং যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করবে সে দিনই ঈদুল আযহার দিন ।”১২১ 
মাসের ৯ তারিখে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করি | তিনি বলেন, মাসরূককে RIY 
খাওয়াও এবং তাতে মিষ্টি বেশি করে দাও | মাসরূক বলেন, আমি বললাম, আরাফার 
দিন হিসাবে আজ তো রোযা রাখা দরকার ছিল, তবে আমি একটিমাত্র কারণে রোযা 
রাখি নি, তা হলো, চাদ দেখার বিষয়ে মতভেদ থাকার কারণে আমার ভয় হচ্ছিল যে, 
আজ হয়ত চাদের দশ তারিখ বা কুরবানীর দিন হবে | তখন আয়েশা (রা) বলেন: 
يوم 58 الإمام‎ ০৯) ০০) ১৯৪ يوم‎ ১৯৪ 
যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান কুরবানীর দিন হিসাবে পালন করবেন সে দিনই কুরবানীর 
দিন । আর যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান ঈদুল ফিতর পালন করবে সে দিনই ঈদের দিন ।”১১৯ 
মুমিনের জন্য নিজ দেশের সরকার ও জনগণের সাথে এক্যবদ্ধভাবে ঈদ করা 
রাসূলুল্লাহ ৪%-এর নির্দেশ | অন্য দেশের খবর তো দূরের কথা যদি কেউ নিজে চাদ 
দেখেন কিন্তু রাষ্ট্র তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করে তাহলে তিনিও একাকী সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মানুষের বিপরীতে ঈদ করতে পারবেন না। সাহাবী-তাবিরীগণ বলেছেন যে, 
এক্ষেত্রে ভুল হলেও ঈদ, হজ্জ, কুরবানী সবই আদায় হয়ে যাবে | এক্ষেত্রে ভুলের 
জন্য মুমিন কখনোই দায়ী হবেন না ।১% 


১১ তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৬৫ €কিতাবুস সাওম, বাবু মা জাআ ফিল ফিতরি ওয়াল আদহা মাতা 
ইয়াকৃন্) তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন | 

১০২ বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৭৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/১৯০; মুনযিরী, তারগীব 
২/৬৮ । মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন | 

১৩৩ ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ২/২৫৬ ١ 
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সরকারের পাপাচার বা ইসলাম বিরোধিতার অজুহাতে এ সকল ক্ষেত্রে 
সরকারী সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করা শরীয়ত নিষিদ্ধ । কোনো মুসলিম দেশকে “দারুল হারব' 
বা “তাগৃতী' রাষ্ট্র বলে গণ্য করা খারিজী ও শীয়াগণের পদ্ধতি | আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আত শাসক বা সরকারের পাপ বা কুফরীর কারণে মুসলিমদের দেশকে 
কাফিরের দেশ বানান নি । ইয়াধীদের জুলম-পাপের রাষ্ট্র, মামূনের কুফরী মতবাদের 
রাষ্ট্র, আকবারের দীন ইলাহী রাষ্ট্র ও অন্যান্য সকল মুসলিম রাষ্ট্রকেই তারা ‘দারুল 
ইসলাম’ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং জুমুআ, জামা'আত, ঈদ, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি 
সকল বিষয়ে এরূপ সকল দেশে দারুল ইসলামের আহকাম পালন করেছেন | 

বর্তমানে “সারা বিশ্বে একদিনে ঈদ’ বিষয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে | তবে 
‘সকল দেশে একদিনে ঈদ’ পালনের নামে ‘একই দেশে একাধিক দিনে ঈদ’ পালন 
নিঃসন্দেহে ইসলামী নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক | বিষয়টি নিয়ে তাত্বিক গবেষণা ও 
মতবিনিময় অবশ্যই হতে পারে । রাষ্ট্র যদি একমত্যের ভিত্তিতে অন্য কোনো দেশের 
চাদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করে ঘোষণা দেয় তবে জনগণ তা অনুসরণ করবে ৷ তবে 
আমাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ ইসলামকে সহজ-পালনীয় করেছেন। 
বর্তমানে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে বিশ্বের কোথাও চাদ উঠলে সকল দেশেই তা 
জানা সম্ভব | কিন্তু অতীতে তা ছিল না। আর দূরবর্তী এলাকার চাদের খবর নিতে 
কেউ চেষ্টা করেন নি। মদীনায় চাদ দেখার পরে -ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় 
রাতারাতি বা ৯ দিনের মধ্যে- FS দূরবর্তী অঞ্চলে সংবাদ প্রদানের চেষ্টা বা সর্বত্র 
একই দিনে ঈদ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার চেষ্টা রাসূলুল্লাহ 3% বা খুলাফায়ে 
রাশেদীন করেন নি। সাহাবীগণের যুগ থেকেই একাধিক দিবসে ঈদ হয়েছে ।*ৎ 
একাধিক দিনে ঈদ পালন বিষয়ক হাদীসটি উদ্ধৃত করে ইমাম তিরমিযী বলেন: 

95১20 أن لكل أهل‎ alah عند أهل‎ ১৯০৪৬ ৪০ Ja 

“আলিমগণের সিদ্ধান্ত এ হাদীসের উপরেই: প্রত্যেক দেশের মানুষ তাদের 
নিজেদের চাদ দেখার উপর নির্ভর করবে ।”১০ 

বস্তুত, সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী আলিমগণ বিভিন্ন দেশে একাধিক দিনে 
ঈদ পালনকে ইসলামী নির্দেশনার বিরোধী বলে গণ্য করেন নি। পক্ষান্তরে একই 
রাষ্ট্রের মধ্যে বা একই ইমামের রোষ্ট্রপ্রধানের) অধীনে একাধিক দিনে ঈদ পালনকে 
সকলেই নিষিদ্ধ, অবৈধ ও ইসলামী নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করেছেন | 


১০৪ মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৬৫ (কিতাবুস সাওম, বাবু ... লিকুল্লি বালাদিন রুইয়াতৃহুম) ١ 
১৫ তিরমিবী, আস-সুনান ৩/৭৬ (কিতাবুস সাওম, বাবু ...লিকুল্লি আহলি বালাদিন রুইয়াতুহুম) | 
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১০. ৫. ৩. জিহাদ 

‘জিহাদ’ অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম বা কষ্ট। নিয়মিত পরিপূর্ণ ওযু, 
জামাতে সালাত, হজ্জ, আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধি-মূলক কর্ম, 83 
দাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতকে হাদীস শরীফে “জিহাদ” বা “শ্রেষ্ঠতম জিহাদ” বলা 
হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ “মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ।” এ 
যুদ্ধেরই নাম কিতাল | পারিভাষিক ভাবে জিহাদ ও কিতাল একই বিষয় 1১০ 

জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদ কুরবানি দেওয়া অত্যন্ত বড় ত্যাগ । এজন্য এ 
ইবাদতের পুরস্কারও অভাবনীয় ৷ কুরআন ও হাদীসে জিহাদের অফুরন্ত পুরস্কারের কথা 
বলা হয়েছে এবং এ ইবাদত পালনের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে | এ সকল 
আয়াত ও হাদীসের অর্থ জিহাদ যখন বৈধ বা জরুরী হবে তখন যে ব্যক্তি মানবীয় 
দুর্বলতার উধের্বে উঠে জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে তখন সে এ পুরস্কার লাভ করবে। 

জিহাদের আগ্রহ মুমিনের হৃদয়ে থাকবে | জিহাদের মাধ্যমে জীবন ও 
সম্পদের কুরবানীর প্রতি অনীহা ঈমানী দুর্বলতার প্রমাণ । রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: 

من مات وله يعوا » وَلَمْ এ‏ به نفسة ০‏ على شعبّة من نفاق 

“যদি কেউ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে যদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি এবং 
যুদ্াভিযানে অংশগ্রহণের কোনো কথাও নিজের মনকে কখনো বলে নি, তবে সে 
ব্যক্তি মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করবে ।”১ 

আমরা দেখব যে, সাধারণভাবে জিহাদ ফরয কিফায়া এবং কখনো কখনো 
ফরয আইন | ফরয কিফায়া অবস্থায় যদি সকল মুসলিম তা পরিত্যাগ করে এবং 
ফরয আইন অবস্থায় যদি মুসলিমগণ তা পরিত্যাগ করে তবে তা তাদের জাগতিক 
লাঞ্ছনা বয়ে আনবে । রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 


إذا dill ০5৩‏ زات تاب A‏ ورضييتم 1 tI‏ ركه 


الجهادء LL‏ الله ১১‏ لا 19১: ০ 4০35‏ إلى دينكم 

“যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশুর লেজ ধারণ 

করবে, চাষাবাদেই তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন 

আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা 
তিনি অপসারণ করবেন না ।”১ 


لاس مده 


১০৬ বিস্তারিত দেখুন: ড. CTT TIT জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ,পৃ. ১০৫-১০৬ | 
১৬৭ মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৭ | . 
** আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/২৭৪; আলবানী, সাহীহাহ ১/১৫ " হাদীসটি সহীহ ৷ 
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এ সকল ফযীলত ও নির্দেশনা বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে নিজেদের আবেগ 
অনুসারে ব্যাখ্যা করে খারিজীগণ জিহাদকে ফরয আইন বলে দাবি করেন | তারা 
ন্যায়ের আদেশ-অন্যায়ের নিষেধ এবং জিহাদের মধ্যে পার্থক্য করেন না | এমনকি তারা 
জিহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন বা বড় ফরয বলে গণ্য করেন। তারা অন্যায়ের 
প্রতিবাদ, দীন প্রতিষ্ঠা বা জিহাদের নামে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে আইন হাতে তুলে 
নিয়েছেন বা সশস্ত্র প্রতিরোধ, আক্রমণ, হত্যা ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়েছেন ১” 

তাদের বিপরীতে শীয়াগণ “মাসূম নিষ্পাপ) ইমাম-এর নেতৃত্ব ছাড়া জিহাদ 
হবে না” বলে দাবি করেন | তাদের বিশ্বাসে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী (২৫৬ 
২৭৫ হি) ২৭৫ হিজরী সাল থেকে অদৃশ্য জগতে লুকিয়ে রয়েছেন | তিনিই ইমাম মাহদী 
হিসেবে আবির্ভূত হবেন | তার আবির্ভাবের পরে তার নেতৃত্বে জিহাদ করতে হবে 1১” 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত জিহাদকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সামষ্টিক ফরয বা 
ফরয কিফায়া বলে গণ্য করেছেন। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ মুসলিম 
ব্যক্তিগতভাবে আদায় করতে পারেন । কিন্তু জিহাদ অবশ্যই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে হবে | 
খারিজী ও শীয়া মতের সাথে তাদের মৌলিক তিনটি পার্থক্য রয়েছে: (১) জিহাদ 
ফরয কিফায়া ইবাদত, (২) জিহাদের জন্য রাষ্টপ্রধানের নেতৃত্ব জরুরী এবং (৩) 
রাষ্ট্রপ্রধানের মুত্তাকী বা নেককার হওয়া জরুরী নয় | আমরা তৃতীয় বিষয়টি ইতোপূর্বে 
জেনেছি ١ এখানে অন্য দুটি বিষয় পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ | 

১০. ৫. ৪. জিহাদ ফরয কিফায়া 

আমরা বলেছি যে, খারিজীগণ জিহাদকে ফরয আইন প্রমাণের জন্য জিহাদের 
ফযীলত ও নির্দেশ বিষয়ক সাধারণ আয়াত ও হাদীস পেশ করেন | উপরে কয়েকটি 
হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি | অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন: 

ا أا النين ৭‏ حَدُوا جذْركم ১৬158 SEGA‏ 

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর এবং (যুদ্ধে) 
বেরিয়ে যাও দলে দলে অথবা বেরিয়ে যাও একত্রে ।”১১ 

খারিজীগণ বলেন, এ সকল আয়াত ও হাদীসে মুমিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কারো 
অনুমতি বা নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয় নি ١ এতে প্রমাণ হয় যে, জিহাদ ফরয 
আইন, এর জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই | 


১ 


১ বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ,পৃ. ৬১-৮৪ | 
ইবন আবিল ইয্য হানাফী, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৫৮; আব্দুল আযীয রাজিহী, শারহুল 
5 আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৯০ 1 
১ সূরা (8) নিসা: ৭১ আয়াত | 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩৮৪ 


তারা বলেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: “তোমাদের উপর সিয়াম লিপিবদ্ধ করা 
হলো”, এবং তিনিই বলেছেন: “ তোমাদের উপর কিতাল (যুদ্ধ) লিপিবদ্ধ করা 
হলো”১” | কাজেই সিয়াম যেমন ফরয আইন তেমনি কিতাল বা যুদ্ধও ফরয আইন | 

তাদের বিভ্রান্তির কারণ কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্যকে সুন্নাতে নববীর 
সামথিক আওতা থেকে বের করে অনুধাবনের চেষ্টা । কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের 
সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান । প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি 
রয়েছে । তবে কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয় 
নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি । কুরআন ও 
হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ 3% -এর সামগ্রিক জীবন ও এ সকল নির্দেশ 
পালনে তার রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলোর শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে | তা না হলে 
বি্রান্তিতে নিপতিত হতে হবে । CTT আল্লাহ বলেন: 

গে এ ة لذلوك الشمس‎ Dial শে 

“সূর্য ঢলে পড়া থেকে I ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে 1”১৪৪ 

এ নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যান্তের সময় সালাতে রত হন 
তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, 
বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে | কারণ রাসূলুল্লাহ (3%) হাদীস শরীফে 
“সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত” সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও 
অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। 
এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ &8)-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআন 
কারীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত FU | 

জিহাদ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসও অনুরূপ ١ কোথাও সাধারণ নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে এবং কোথাও এর স্তর ও বিধান উল্লেখ করা হয়েছে ١ এক আয়াতে বলা হয়েছে: 


لا توي 33৯‏ من الْمُؤمنين IE‏ اولي 09৬৯৭ ০৪]‏ في 
ستبيل اله 2030 وأنضيهم ০০৪‏ اله পতি Hel ০৯৯১৭‏ على 
০০০‏ وكلاً ও‏ الله LL‏ 
মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো অসুবিধা না থাকা সত্তেও (জিহাদ না করে) ঘরে‏ 
বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা‏ 


১ সূরা (২) বাকারা: ১৮৩ আয়াত | 
৪১ সূরা (২) বাকারা: ২১৬ আয়াত ৷ 
৬৭ ৭৮ আয়াত | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৩৮৫ 


সমান নয় । যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা 
ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন | উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ 
কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন .... 1” 

এ আয়াতে ছ্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, জিহাদ ফরয কিফায়া ইবাদত ١ কোনো 
অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করে তবে সে পাপী হবে না | তবে 
যারা এ ইবাদত পালন করবেন তারাই শুধু এর সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবেন | 

খারিজীগণ সাধারণভাবে ধার্মিক ও সমাজের পাপাচারে ব্যথিত | তবে দ্রুত সব 
কিছু ভাল করে ফেলার আবেগ এবং বিরোধী মানুষদেরকে নির্মূল করার আক্রোশ 
একত্রিত হয়ে তাদেরকে অন্ধ করে ফেলে | তারা দুটি বিষয়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে 
থাকেন: (১) যে কোনো অজুহাতে মুসলিমকে কাফির বলে প্রমাণ করা এবং (২) যে 
কোনো অজুহাতে জিহাদের নামে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সশস্ত্র আক্রমণ বৈধ করা | 
জিহাদ ফরয কিফায়া এবং জিহাদের জন্য রাষ্ট্প্রধানের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা 
বিষয়ে যদি কোনো ফকীহের বক্তব্য তাদেরকে বলা হয় তবে তারা বলেন: আমরা 
আল্লাহ ও তার রাসূল (৯)-এর কথা ছাড়া কিছুই মানি না | আবার যখন তাদের মতের 
বাইরে কুরআন বা হাদীসের বক্তব্য তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন বলেন: অমুক 
বা তমুক আলিম এগুলোকে মানসূখ বা রহিত বলেছেন! আর এ পদ্ধতিতেই তারা 
উপরের আয়াতটিকেও মানসূখ বা রহিত বলে দাবি করেন | 

কোনো কোনো আলিম মানসূখ শব্দটি ব্যাখ্যা ও সমন্বয় অর্থে ব্যবহার করতেন | 
যেমন এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সক্ষম ব্যক্তি জিহাদ না করলে কোনো সময়ে ও 
কোনো অবস্থাতেই কোনো অপরাধ হবে না | কিন্তু সূরা তাওবায় আল্লাহ জানিয়েছেন যে, 
রাষ্ট্রপ্রধান নির্দেশ দেওয়ার পরে জিহাদ না করা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ ।১* এজন্য 
কোনো আলিম বলেছেন যে, তাওবার আয়াত দ্বারা মায়িদার আয়াত মানসূখ | Wh 
একটি বিশেষ সময়ে ও বিশেষ অবস্থায় জিহাদ ফরয কিফায়া হওয়ার বিধানটি রহিত হয় 
এবং জিহাদ পরিত্যাগকারী পাপী হয় । এটি হলো রাষ্ট্প্রধানের নির্দেশের অবস্থা । এরূপ 
স্বাভাবিক সমন্বয় ছাড়া কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান কোনো আয়াতকে রহিত বলে দাবি 
করার অর্থ মানুষের কথায় বা মানুষের মন-মর্জি অনুসারে ওহীকে বাতিল করা | 

হাদীস শরীফে বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে | রাসূলুল্লাহ্‌ 3% বলেন: 
2৯540 Ah se حقا‎ 05 005০ 2০০০ an بالله ورسئُوله وأقام‎ 0৭ من‎ 


০৭ ولد فيها قالوا يا 0540 الله أفلا‎ ওল أرضيه‎ ORS في متبيل الله‎ la এজ 


১ সূরা (৪) নিসা: ৯৫ আয়াত | 
° সূরা (৯) তাওবা: ৩৮-৩৯ আয়াত i 
3 
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দ্বিতীয় পর্ব: তৃতীয় পরিচেছদ ৩৮৬ 
قبا سألتم‎ ... 48০ في‎ ৯৪৪ اله‎ এন কস পদ Li إن في‎ 05 আজ اناس‎ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূল كي‎ উপর ঈমান আনবে, সালাত 
প্রবেশ করাবেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করুক অথবা যে মাটিতে সে 
জন্মগ্রহণ করেছে সেখাহে বসে থাকুক | তখন সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, 
আমরা কি এ বিষয়টি মানুষদেরকে জানিয়ে দেব না? তখন তিনি বলেন: জান্নাতের 
মধ্যে ১০০টি মর্যাদার স্তর বিদ্যমান যেগুলোকে আল্লাহ তার রাস্তায় জিহাদকারীদের 
জন্য তৈরি করেছেন... তোমরা যখন চাইবে তখন “ফিরদাউস'-ই চাইবে... | ৮৯৪, 
অর্থাৎ ফরয আইন ইবাদতগুলো পালনের পর মুমিনের উচিত কাফির দেশ থেকে 
হিজরত করে দারুল ইসলাম বা ইসলামের রাষ্ট্রে এসে রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে জিহাদে 
শরীক হওয়া । যদি তিনি হিজরত ও জিহাদে অংশ গ্রহণ না করেন তবে পাপী বলে গণ্য 
হবেন না। বরং ফরয আইন ইবাদতগুলো পালন করার কারণে মহান আল্লাহ তাকে 
জান্নাত প্রদান করবেন | কিন্তু তা হলো সর্বনিশ্ল মর্যাদার জান্নাত ١ জিহাদের মাধ্যমে 
মুমিন উচ্চতর মর্যাদার জান্নাত লাভ করেন | মুমিনের উচিত জিহাদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ 
জান্নাতের বাসনা হৃদয়ে লালন করা ও আল্লাহর, কাছে তা প্রার্থনা করা | 
এ অর্থে এক হাদীসে আবৃ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন: 
الناس أفضل ( يا رسول اش)؟ فقال‎ গে يل فقال‎ পি أتى‎ ১৯১ 
في‎ Ue مَن؟ قال موم‎ BU في سسبيل الله بماله وتفيه‎ ৯৩৪ ও 
الزكاة‎ 599 Dial (وفي رواية: بُقِيمُ‎ SO IY বিলিন ثيغب من‎ 
اليقين) وغ الناس من شرم‎ এ ره حتى‎ এও 
“একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ &%-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম 
মানুষ কে? তিনি বলেন: যে মুমিন নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
করে । লোকটি বলে, এরপর সর্বোত্তম কে? তিনি বলেন: যে মুমিন মানুষদের থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বিজন উপত্যাকায় থেকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে (দ্বিতীয় 
বর্ণনায়: এভাবে নির্জনে একাকী সে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মৃত্যু আগমন 
পৰ্যন্ত তার প্রতিপালকের ইবাদত করে) এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না ।”*** 


১৪৭ বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৭০০। 
5 মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫০৩ | 
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এভাবে জিহাদকারী সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ করলেন | এর বিপরীতে সমাজ ও 
জিহাদ পরিত্যাগ করে বিজনে নির্জনে একাকী বসবাস করে দীনের আরকান ও 
আহকাম পালনের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন | তিনি 
জিহাদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলেন, তবে পাপী বলে গণ্য হলেন না। 

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 


وما كان 0১৬‏ 198 كافة فلولا 8 من ৮ 28 ০৫1‏ ۾ 24445 


০১১3০ এ ie 19014 قَوْمَهُم‎ OT يتفقهُوا في الدين‎ 
“মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে | 
তাদের প্রতিটি দল থেকে একাংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন 
করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট 
ফিরে আসবে, যেন তারা সতর্ক হয় 1”১* 
এখানে আল্লাহ সকলকে অভিযানে না বেরিয়ে প্রত্যেক দল থেকে কিছু 
মানুষকে এ ইবাদত পালনের নির্দেশ দিলেন । ফরয আইন ইবাদতের ক্ষেত্রে এরূপ 
সুযোগ নেই । আমরা বলতে পারি না যে, মুমিনগণ সকলেই সালাত বা সিয়াম পালন 
করবে না, বরং কেউ তা পালন করবে এবং অন্যরা অন্য দায়িত্ব পালন করবে | 
ফরয আইন ইবাদত পালনের জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই | উপরন্ত 
কেউ নিষেধ করলে বা বাধা দিলেও মুমিনের দায়িত্ব সকল বাধা উপেক্ষা করে তা পালন 
করা । পক্ষান্তরে ফরয কিফায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের অবকাশ আছে | বিভিন্ন হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ 3% পিতামাতার অনুমতি বা খিদমতের দায়িত্বের কারণে জিহাদ থেকে বিরত 
থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন । এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন: 
০ قال‎ এ (৭ الجهاد فقال‎ ও SELL লেখ إِلَى‎ ৯০ جَاءَ‎ 
(GEE ০০৯৪ إلى والتيك‎ ৮৯:১৪) ১১৬৪ (৫৯৪ قال‎ 
“একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ &%-এর কাছে এসে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করে । তিনি 
বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে: হ্যা। তিনি বলেন: তোমার 
পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর । (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার 
কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাদের খেদমত ও সাহচর্ষে জীবন কাটাও ।”১৫০ 
অন্য হাদীসে আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন: 


৯ সূরা (৯) তাওবা: আয়াত ১২২। 
৫০ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫ । 
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গস قال:‎ 1০5 এ ققال: هل‎ ০9] الله 45 من‎ 054১ এ] ০৯5 9৬০9 
CXL 915৯৪ এ এ 0 এ এ قال: 9 لك؟ قال: لآ. قال: : ارأجع‎ 

“একব্যক্তি ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (3%)-এর নিকট হিজরত করে আসে | 
তিনি তাকে বলেন: ইয়ামানে তোমার কেউ কি আছেন? লোকটি বলে: আমার 
পিতামাতা আছেন ١ তিনি বলেন: তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? লোকটি 
বলে: না। তিনি বলেন: তুমি তাদের কাছে ফিরে যেয়ে অনুমতি চাও । যদি তারা 
অনুমতি দেন তবে জিহাদ করবে । তা নাহলে তুমি তাদের খিদমত করবে ।”৯৯ 

এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, জিহাদ ফরয কিফায়া । ফরয আইন হলে এরূপ 
বলা যায় না। আমরা বলতে পারি না যে, পিতামাতা অনুমতি না দিলে সালাত, সিয়াম, 
যাকাত ইত্যাদি ‘ফরয আইন’ ইবাদত না করে তাদের খিদমত করতে হবে | 

এজন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ফকীহগণ একমত যে, জিহাদ 
ফরয কিফায়া বা সামষ্টিক ফরয, কিছু মুসলিম তা পালন করলে অন্যদের ফরয 
আদায় হয়ে যায় | তবে যারা পালন করবেন তারাই শুধু সাওয়াব লাভ করবেন, 
অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন | তবে শক্রবাহিনী যদি দেশ দখল করে নেয় অথবা 
রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন তবে এ অবস্থায় জিহাদ 
ফরয আইনে পরিণত হয় | আল্লামা কুরতুবী বলেন: 
الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه‎ 
وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزل‎ 

العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين 

“যে বিষয়ে ইজমা বা এক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মাতে 
মুহাম্মাদীর সকলের উপর জিহাদ ফরয কিফায়া । যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে 
তখন অন্য সকলের দায়িত্ব অপসারিত হবে | তবে যখন শক্রগণ ইসলামী রাষ্ট্র 
অবতরণ করে (দখল করে নেয়) তখন তা ফরয আইন হয়ে যায় ।”*২ 

১০. ৫. ৫. জিহাদ পালনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান পূর্বশর্ত 

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী 
বলেছেন: “মুসলিম শাসকের অধীনে- সে নেককার হোক আর পাপী-বদকার হোক- 
হজ্জ্ব এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে | কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল 
১৫১ আবূ দাউদ, আস-সুনান (১৫-কিতাবুল জিহাদ, ৩৩-বারুন ফির রাজুলি ইয়াগযু ওয়া আবাওয়াহু 


কারহানি); আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩২৭ | আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লি-গাইরিহী বলেছেন | 
১৫২ কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি), আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ৩/৩৮ | 
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বা ব্যাহত করতে পারে না।” এ থেকে আমরা দেখছি যে, জিহাদ পালনের জন্য 
রাষ্ট্রপ্রধানের বিদ্যমানতা, অনুমোদন ও নেতৃত্ব পূর্বশত | এটি খারিজীগণের সাথে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক পার্থক্য | জিহাদকে ফরয আইন গণ্য 
করার কারণে খারিজীগণ বলেন যে, এর জন্য নির্দিষ্ট কারো অনুমতি বা নেতৃত্বের 
প্রয়োজন নেই | কয়েকজন মানুষ একত্রে কাউকে নেতা বানিয়ে জিহাদ করতে পারেন | 
এখানেও তারা কুরআন-হাদীসের সাধারণ বক্তব্য, উৎসাহ ও নির্দেশকে প্রমাণ হিসেবে 
পেশ করেন । আহলুস সুন্নাত যে সকল দলীল পেশ করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: 
(১) আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: | 
44779 من‎ HE ৯৯ الإمَامُ‎ ০] 

“রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে ।”১* 

আমরা দেখেছি যে, হাদীস, ফিকহ ও আকীদার পরিভাষায় ‘ইমাম’ শব্দটি শুধু 
রাষ্ট্রপ্রধান অর্থেই ব্যবহৃত হয় | এভাবে আমরা এ হাদীস থেকে কিতাল বা জিহাদের 
জন্য তিনটি শর্তের কথা জানতে পারছি: (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা, (২) রাষ্ট্রপ্রধানের 
বিদ্যমানতা এবং (৩) রাষ্ট্প্রধানের নেতৃত্ব ৷ কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনা 
বিষয়টি নিশ্চিত করে | এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়: 

(ক) মুসলিমগণ যতদিন অমুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের অংশ হিসেবে বসবাস 
করেছেন ততদিন আল্লাহ জিহাদের অনুমতি দেন নি | ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
যখন মুসলিমগণ পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তায় পরিণত হন এবং রাসূলুল্লাহ (¥) রাষ্ট্রপ্রধানের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন । আল্লাহ বলেন: 

أذن للنين 0509 بأنهُم ظَلِمُوا 

“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের 
প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে ।”১৫৪ 

(খ) রাসূলুল্লাহ (8) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে 
মুসলিমগণ কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করেন নি। 

(গ) যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাষট্রপ্রধানের অনুমতির গুরুত্ব জানা যায় আবূ বাসীর (রা)-এর 
ঘটনা থেকে । হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি চুক্তি ছিল মক্কা থেকে পলাতক মুসলিমদেরকে 
কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া | চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবু 
জানদাল (রা) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে 


১৫০ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু উকাতালু মিন ওয়ারায়িল ইমাম); মুসলিম, আস- 
59 সহীহ ৩/১৪৭১ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবুন ফিল ইমামি ইযা আমারা..) 
সূরা (২২) হজ্জ, আয়াত ৩৯ ١ 
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রাসূলুল্লাহ 3% এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 3% শর্ত মোতাবেক 
তাকে মন্কাবাসীদের হাতে সমর্পন করেন | উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী 
হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 3% তীর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত 
মুসলিম আবু বাসীর (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন | RY 
রাসূলুল্লাহ 3% তাকেও ফিরিয়ে দেন | এক পর্যায়ে আবূ বাসীর (রা), আবূ জানদাল (রা) 
ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে “ঈস' নামক স্থানে 
সমবেত হন। মদীনা রাষ্ট্রের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর 
সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল | এ 
অবস্থায় তারা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। 
মন্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, এদেরকে মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত 
করাই'তাদের জন্য নিরাপদ | তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ 3% সঙ্ধিচুক্তির সংশ্লিষ্ট শর্তটি 
বাতিল করে তাদেরকে মদীনায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন 1১৭ 

এভাবে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (%) আবূ বাসীর ও তার 
সাথীদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন নি। এজন্য তাঁরা মদীনা রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান 
করতে বাধ্য হন । এ থেকে আমরা দেখি যে, কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারীর 
জন্য সন্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত মান্য করা ফরয। 

(২) কুরআন ও হাদীসে বারংবার “উলুল আমর’ বা শাসকদের আনুগত্য করতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।** আর জিহাদ আনুগত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | 
এক্ষেত্রে আনুগত্যহীনতা মুসলিম জনপদকে গৃহযুদ্ধ বা পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত 
করতে পারে । যদি রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও আনুগত্যের বাইরে জিহাদ করার সুযোগ থাকে 
তবে নাগরিকগণ একে অপরের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবেন । কখনো একে অপরকে 
কাফির বলে, কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে পরস্পরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে | এজন্য 
প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন: 

لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض 

“বাষ্ট্রপ্রধানকে ঢাল বলা হয়েছে তার কারণ তিনি মুসলিমদেরকে শত্রুর ক্ষতি 
থেকে রক্ষা করেন এবং মুসলিমদেরকে পারস্পরিক ক্ষতি থেকেও রক্ষা করেন ।”১* 

(৩) জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু প্রাণহানি নয়, বরং জিহাদের উদ্দেশ্য যথাসাধ্য কম 
প্রাণহানির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিজয় ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা | শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা বিষয়ক 


৯৫৫ বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৩১১-৩১২ । 
১৫৬ এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো দেখুন: ইসলামের নামে জাঙ্গিবাদ ১৭৮-১৮৮, ২২৩-২২৭ । 
১৫৭ ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ৬/১১৬ । 
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তথ্যাদি রাষ্ট্র প্রধান যেভাবে সংগ্রহ করতে পারেন অন্য কেউ তা পারে না। ফলে তার 
তত্ত্বাবধানে জিহাদ কাঙ্ক্ষিত বিজয় ও শাস্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক | এজন্য প্রসিদ্ধ মালিকী 
ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হি) বলেন: 
مُجِتَمَعِينَ على الأميرء‎ 92 EE 00০ الئاس بالجهاد‎ SEL مر اللّهُ‎ 
১০15 الي‎ ০5০০ 0৪৪ দি بن‎ ELE UIA ০৯০৪ 
. احتاجوا إلى ذرئه‎ ০3 » ورائهم‎ 

“(হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ কর এবং দলে দলে 
বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে যাও অথবা একযোগে বেরিয়ে যাও** আয়াতে) মহান আল্লাহ 
মানুষদেরকে বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে অথবা আমীরের (শাসকের) নেতৃত্বে 
একত্রিত হয়ে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন । বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে জিহাদে 
গমন করলে আমীরের (শাসকের) অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কারণ শাসক 
মুজাহিদদের খোঁজখবর রাখবেন এবং তাদেরকে পিছন থেকে সহায়তা PACT | 
মুজাহিদগণ অনেক সময় শাসকের প্রতিরক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন ।”১৫৯ 

ইমাম কুরতুবী (৬৭১ হি) একই কথা বলেছেন । তিনি বলেন: 
ولا تخرج السرايا.إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم» عضدا من‎ 


ورائهم» وربما احتاجوا إلى درئه. 
“রাষ্্প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো বাহিনী যুদ্ধে বের হবে না। কারণ শাসক‏ 
মুজাহিদদের খোঁজখবর রাখবেন এবং তাদেরকে পিছন থেকে সহায়তা করবেন |‏ 
মুজাহিদগণ অনেক সময় শাসকের প্রতিরক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন ।”১৬‏ 
প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ইবন কুদামা আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (৬২০ হি) বলেন:‏ 


وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما 
يراه من ذلك 
“জিহাদের বিষয়টি ইমাম বা রাষ্ট্প্রধানের দায়িত্বে অর্পিত এবং তার‏ 


ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল | এ বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সে 
বিষয়ে তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য জরুরী ।”১৬ 


১৫৮ সূরা (8) নিসা: ৭১ আয়াত । 

১২৯ ইবনুল আরাবী, আহ্কামুল কুরআন ২/৪১৪ | 

১৬ কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ৫/২৭৫ ١ 
ইবন কুদামা, আল-মুগনী ১০/৩৬৮ । 
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ইবন কুদামা আকীদা বিষয়ক “লুমআতুল ই'তিকাদ' নামক গ্রন্থে বলেন: 
6১৯৪ ماضياً مع طاعة كل إمام برأ كان أو‎ ১৫৯১ ونرى الحج‎ 
وصلاة الجمعة خلفهم جائزة‎ 
“হজ্জ ও জিহাদ চালু থাকবে প্রত্যেক বাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের সাথে; রাষ্ট্রপ্রধান 
নেককার হোক আর পাপাচারী হোক | তাদের পিছনে জুমুআর সালাত বৈধ 1৮১৬২ 
এভাবে আমরা দেখছি যে, জিহাদের ঘোষণা, শুরু ও পরিচালনার দায়িত্ব 
রষ্ট্রপ্রধানের । কোনো মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রয়োজনের সময় জিহাদ বর্জন করেন তবে 
তিনি এ পাপের দায়ভার বহন করবেন | নাগরিকদের দায়িত্ব সরকারকে তার দায়িত্ব 
পালনের দাওয়াত দেওয়া, দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদ করা। কিন্তু কোনো অবস্থায় 
নাগরিকগণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে জিহাদ ঘোষণা বা পরিচালনা করতে পারেন না | 
ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক জিহাদ ঘোষণা ও শুরু করার পরে যুদ্ধরত শত্রু 
রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ফকীহ ইমামের অনুমতি শর্ত হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন । তবে কোনো রাষ্ট্র বা জনপদে শক্রসৈন্য প্রবেশ করলে বা তা দখল 
ফরয হয়ে যায়। এরূপ যুদ্ধকে জিহাদুদ দিফা الدفاع)‎ ১৫৯) বা প্রতিরক্ষার জিহাদ" 
বলা হয়। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করবেন । এ সময়ে 
পিতামাতা বা স্বামীর অনুমতি গ্রহণেরও আবশ্যকতা থাকে না | প্রসঙ্গে ইবন কুদামা 
আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ হাম্বালী (৬২০ হি) রচিত “আল-মুকনি গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় 
সমকালীন প্রসিদ্ধ সৌদী ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ উসাইমীন বলেন: 
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب‎ 
بالغزو والجهاد هم ولاة الأمورء وليس أفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل‎ 
والعقدء فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إل على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم‎ 
عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا.‎ 
যা-ই হোক না কেন। কারণ কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান জিহাদ-কিতাল বিষয়ক 
নির্দেশগুলোর দায়ভার রাষ্ট্রপ্রধানদের উপরেই, সাধারণ মানুষেরা এ আদেশগুলো ছারা 
সম্বোধিত নয়। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অনুসরণ 
করবেন । কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য জিহাদ বা আক্রমণ বৈধ 


৯৬২ ইবন কুদামা, লুমআতুল ইপতিকাদ, পৃষ্ঠা ৩০ । 
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তবে প্রতিরক্ষার যুদ্ধ হলে ভিন্ন কথা | যদি শক্রগণ কোনো জনগোষ্ঠীর উপর‏ | و 
আক্রমণ করে এবং তারা ভয় পায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে‏ 
শক্র তাদের ক্ষতি করবে তবে এক্ষেত্রে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবেন |‏ 
এরপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা নিশ্চিত হয়ে যায় ।”১৯‏ 

১০. ৫. ৬. কিতাল বনাম কতল 

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জিহাদ সাময়িক আবেগ এবং কিছু ভাল ও খারাপ 
মানুষের রক্তপাত ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। তারপরও আবেগী মানুষেরা 
ভাবেন, যে কোনোভাবে কিছু খারাপ মানুষ মেরে ফেললে বোধহয় দুনিয়া ভাল হয়ে 
যাবে । তারা দেখেন যে, রাষ্ট্র তাদের আবেগ অনুসারে জিহাদের অনুমতি দিচ্ছে না। 
অথবা রাষ্ট্র নিজেই ভাল মানুষদের দমনে লিপ্ত । এক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব আল্লাহর 
নির্দেশমত সহনশীলতা ও মন্দের মুকাবিলায় ভাল দিয়ে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া এবং 
এভাবে জিহাদ করার মত একটি রাষ্ট্র অর্জন করা | আবেগী মানুষের এত ধৈর্য থাকে না। 
আল্ল হর নির্দেশমত ইবাদত পালনের চেয়ে নিজের মর্জিমত ফলাফল অর্জনে তার আগ্রহ 
বেশি । তিনি মনে করেন, এভাবে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে এনে পছন্দমত সমাজ ও 
রাষ্ট্র অর্জন একটি অসম্ভব ব্যাপার । এজন্য তিনি বিভিন্ন অজুহাতে অনুমোদবিহীন জিহাদ 
বৈধ করতে চেষ্টা করেন | এরূপ একটি অজুহাত কতল বা হত্যার বিধান | 

ইসলামে হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড | কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (%) 
হত্যাকারীকে শাস্তি দেন নি। কয়েকজন সাহাবী বর্ণিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন যে, কারো জীবন, সম্পদ, পরিবার বা EN আক্রান্ত হলে সে 
তারক্ষার জন্য লড়তে পারবে ৷ এজন্য তাৎক্ষণিক কারো অনুমতির প্রয়োজন তো নেইই, 
উপরস্ত এক্ষেত্রে সে নিহত হলে শহীদ বলে গণ্য হবে এবং আক্রমণকারী ডাকাত, লুটেরা 
বা সন্ত্রাসী নিহত হলে বিচারে হত্যাকারী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে | এ অর্থের এক 
হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন: “একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ()-এর নিকট এসে বলে: হে 
আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ আমার কাছে এসে আমার সম্পদ কেড়ে নিতে চায় তবে 
আপনার মত কী? তিনি বলেন: তুমি তাকে তোমার সম্পদ দিবে না | লোকটি বলে: যদি 
সে আমার সাথে লড়াই করে? তিনি বলেন: তাহলে তুমিও তার সাথে লড়বে । লোকটি 
বলে: যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বলেন: তাহলে তুমি শহীদ হবে | লোকটি 
বলে: আর আমি যদি তাকে হত্যা করি? তিনি বলেন: সেক্ষেত্রে সে জাহান্নামী হবে ।”৯৪ 

এ অর্থের হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ফকীহগণ নিশ্চিত করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে 
নিহত ডাকাত বা সন্ত্রাসীর রক্ত ‘বাতিল’; অর্থাৎ হত্যাকারী শাস্তি পাবে না। 


ইবন উসাইমীন, আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুসতানকী _‏ ص 
মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২৪, নং ১৪০।‏ 
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অন্য একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আববাস (রা) বলেন: “এক অন্ধ ব্যক্তির 
একটি দাসী স্ত্রী ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (8)-কে গালিগালাজ করত | লোকটি তাকে 
নিষেধ করত, কিন্তু মহিলা কিছুতেই নিবৃত হতো না। লোকটি তাকে ভয় দেখাত 
কিন্তু তাতে সে ভীত হতো না। এক রাতে মহিলা রাসূলুল্লাহ (8) সম্পর্কে 
গালিগালাজ ও ঘৃণ্য কথা বলতে শুরু করে | তখন অন্ধ লোকটি একটি ছুরি নিয়ে 
মহিলার পেটের উপর রাখে ও নিজের দেহ দিয়ে চেপে ধরে | এভাবে সে মহিলাকে 
হত্যা করে।... সকালে রাসূলুল্লাহ (&)-কে খুনের ঘটনা বলা হলে তিনি 
মানুষদেরকে সমবেত করে বলেন: আমি আল্লাহর নামে দাবি করছি, যে ব্যক্তি এ 
কাজ করেছে তার উপর যদি আমার কোনো অধিকার থেকে থাকে তবে সে যেন উঠে 
দাড়ায় । তখন উক্ত অন্ধ ব্যক্তি উঠে মানুষের ভিতর দিয়ে কাপতে কাপতে সামনে 
এগিয়ে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (%)-এর সামনে বসে | সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, 
আমিই তার হত্যাকারী । সে আপনাকে গালি দিত ও আপনার বিষয়ে ঘৃণ্য মন্তব্য 
করত | আমি তাকে নিষেধ করলেও নিবৃত হতো না এবং ধমক দিলেও ভয় পেত 
না । সে আমার জন্য মুক্তোর মত দুটি সন্তান জন্ম দিয়েছে | সে আমার সাথে সদয় ও 
প্রেমময় আচরণ করত | গতরাতে সে যখন আপনাকে গালি দিতে ও নোংরা কথা 
বলতে শুরু করে তখন আমি ছুরি নিয়ে তার পেটের উপর রাখি এবং নিজের দেহ 
দিয়ে চেপে ধরি | এভাবে আমি তাকে হত্যা করি | তখন রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 

ألا 0113 65 5 

“তোমরা সাক্ষী থাক যে, এ মহিলার রক্ত বাতিল ।”+ 

খারিজীগণ এ সকল হাদীস দিয়ে দাবি করেন যে, অন্ধ ব্যক্তি বা আক্রান্ত ব্যক্তি 
তো রাসূলুল্লাহ &8)-এর অনুমতি ছাড়াই কাফির বা পাপীকে হত্যা করল এবং কোনো 
শাস্তি পেল না | এতে প্রমাণ হলো যে, রাষ্ট্প্রধানের অনুমতি ছাড়াও জিহাদ করা যায়!! 

আবেগের অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হলে তারা বুঝতেন যে, কতল বা হত্যার হাদীসের 
সাথে কিতাল বা জিহাদের বিধানের সামান্যতম সম্পর্ক AR | এ হাদীসগুলো আরো 
প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় বিচার ও অনুমোদনের বাইরে কেউ কাউকে হত্যা করলে তাকে 
বিচারের কাঠগড়ায় দাড়াতেই হবে | তবে যদি বিচারের কাঠগড়ায় প্রমাণ হয় যে, সে 
আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করেছে, অথবা নিহত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (8)-কে 
গালিগালাজ করছিল এবং তাকে বারবার নিষেধ করা সত্তেও তা থেকে বিরত হয় নি তবে 
সেক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নিহত ব্যক্তির রক্ত বাতিল এবং হত্যাকারীর শাস্তি রহিত হবে | 


৯ আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৭ (কিতাবুল ছদুদ, হুকম ফীমান সাব্বা..) 
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ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে দল-গোষ্ঠী পরিচালিত জিহাদের 
ক্ষতির বিষয়ে “আল-ফিকহুল আবসাত”-এ ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য নিম্নরূপ: 
১০ এ০ ০০ এজি عن المنكر‎ ৪৪১ تقول 450 اروف‎ Ch قلت‎ 
الله ال و وة‎ EAR LAE ৭ قال:‎ 20১57 هل‎ ০০ عَلَى‎ ৮৯৪ 
وَهذا فريضنة 9 فقال: % كذلكء لكن ما‎ KL والنئي عن‎ ৯5045 SL 
4৫9০ واستخلال المَحارم‎ দস يُصلِحُونَ من سفك‎ তে 2৭ من ذلك‎ ০০৯৪ 
৩৬৪45 TG ১৬৮9৭ الأموال» وذ قال الله تعالَى 03 طائفتان من‎ 
09 أمر اش) قلت‎ এ تَفِيء‎ এসি লিড الأخرى فقَاِلُوا التي‎ এ ৬৪৪ بغت‎ 
A 290 55358 قالته‎ Sys نَم تم وني قإن قبل‎ 0৪ নও ভিউ ও 
০৯ من‎ ০৯ (53) ৯ الصلآة‎ এ La جائرا لقول‎ এ) ون كان‎ 
أهل البغي بالبغي لآ بالكفر‎ 93 85২ is 4455 أجركم‎ এ ولا غدل من عدل»‎ 
والسلطان الجائر» ولا تكن مع أهل البغي...‎ এনা 2h 599 
“আমি (আবূ মুতী) বললাম, কোনো মানুষ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ 
করতে থাকেন | তখন কিছু মানুষ তার অনুগামী হয় | তখন তারা জামা'আতের (রাষ্ট্র ও 
সমাজের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ١ এদের বিষয়ে আপনি কি বলেন? আপনি কি এরূপ 
কর্মের স্বীকৃতি দেন? ইমাম আবূ হানীফা বলেন: “না” । আমি বললাম, কেন? মহান 
আল্লাহ ও তার রাসূল (8) তো ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন | আর এতো একটি জরুরী ফরয | তিনি বলেন: তা ঠিক; তবে তারা এভাবে 
ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়-ফাসাদ বেশি করে; কারণ তারা রক্তপাত করে, মানুষের ধন-সম্পদ 
ও সম্ভ্রম নষ্ট করার কঠিন হারামে নিপতিত হয়, ধনসম্পদ লুটপাট করে । মহান আল্লাহ 
বলেছেন: “মু'মিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করবে; আর 
তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যারা বিদ্রোহ করে তাদের বিরুদ্ধে 
তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে... ৷” আমি 
বললাম: তাহলে কি আমি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করব? তিনি বলেন: 
হ্যা। তুমি আদেশ ও নিষেধ করবে । যদি গ্রহণ করে তবে ভাল | অন্যথায় তাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করবে | তাহলে তুমি ন্যায়পন্থী দলের (রাষ্ট্র ও সমাজের) সাথে থাকবে, 
যদিও রাষ্ট্রপ্রধান জালিম হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (%) বলেছেন: জালিমের জুলম ও 
ন্যায়পরায়ণের ইনসাফ কোনোটিই তোমাদের ক্ষতি করবে না। তোমরা তোমাদের 
পুরস্কার লাভ করবে এবং তারা তাদের শান্তি পাবে ।... কাজেই তুমি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
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যুদ্ধ করবে বিদ্রোহের কারণে, কাফির হওয়ার কারণে নয়। আর ন্যায়পন্থী জনগোষ্ঠী 
(মূল সমাজ) ও জালিম শাসকের সাথে থাকবে, কিন্তু বিদ্রোহীদের সাথে থাকবে না ।”১৯ 
এখানে ইমাম আবু হানীফা রাষ্ট্রপ্রধান জালিম বা পাপী হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের 
পক্ষে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে অনিয়ন্ত্রিত জিহাদের 
ক্ষতির দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি সাহাবীগণের ধারা অনুসরণ করেছেন | 
সাহাবীগণও এরূপ অনিয়ন্ত্রিত জিহাদের ক্ষতিকর দিক আলোচনা করেছেন | 
৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ মক্কা অবরোধ করে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর 
(রা)-এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাতে থাকেন | তৎকালীন যুবকদের অনেকেই 
ভাবতে থাকে যে, হাজ্জাজের বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মুসলিম 
বিশ্ব চিরতরে কাফির-ফাসিক ও জালিমদের পদানত হয়ে যাবে | অনেক যুবকই প্রবল 
আবেগে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা)-এর পক্ষে জিহাদে যোগ দিতে থাকেন | এ সময়ে 
দু ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা)-এর নিকট এসে বলেন: 
১৩0৩০ এক্স পে Colas ০০ وأنت ابن‎ ৭১৭০ ০৪ إن‎ 
iy ০ 2955 على أن‎ ILE 5 وفي رواية:‎ 5০৯02) أن الله‎ ০৭ فقال‎ 
ما شب لل ف فل تا ن لخي بني‎ একি في متيل‎ od এ انا‎ 
ও رمضان‎ 7০5 ০০০] Dials 4১5 بالله‎ ual ০১০০৯ الإسلام على‎ 
05 (2৩ لا تكون‎ ৬৯ ১৪৪9 يقل يل الله‎ পা وفي لفظ: فقالا‎ সা চে الزكاةٍ‎ 
04০১2 04৫ ০1588 أن‎ 05৯55 الین لله‎ 035 বি 985 ৩০ UH 
الله‎ ১ তে 
“মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে । আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ %-এর সাহাবী, 
আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, “আল্লাহ আমার 
ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, তাই আমি যুদ্ধে অংশ নিচ্ছি না।” অন্য বর্ণনায় তারা 
বলেন: “কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের 
জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ দিয়েছেন?” তখন তিনি বলেন, “ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তার রাসূলের (8) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, 
পাচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ” অন্য 
হাদীসে: “তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি, “এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে 


১৯. ইমাম আৰু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৪৫, ৫২। 
স**বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০ | 
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থাকবে, যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন 
তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ١ আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয় ।”১* 

এক খারিজী নেতা ইবন উমার (রা)-কে জিহাদ ছেড়ে হজ্জ-উমরা নিয়ে মেতে 
থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করে ৷ তিনি তাকে আরকানুল ইসলামের কথা বললে সে বলে; 


يا ০৯৯৯০‏ ألا 85 ৩‏ 59 اله في HS‏ 29 9940 من 
ডে‏ اقتتلوا فأصتلحوا بَيَْهُمَا 08 بغت CALEY‏ على الأخرى লা 198৩‏ 
লি‏ حتى تفيء এ‏ أمر اله) ১5৩3 ০৪১89‏ 5( قال فنا على ৯৮‏ 
এ ০‏ صلى # ১৬৪ ১ OS,‏ فكان JD‏ 0% في ديه CY‏ 8 


2 تكن‎ DLN 35 ৯4৬ Ws 
“হে আবূ আব্দুর রাহমান, আল্লাহ তার কিতাবে কী বলেছেন তা কি আপনি 
শুনছেন না? তিনি বলেছেন: “মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের 
মধ্যে মীমাংসা করে দেবে | অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর সীমলঙ্ঘন 
করলে তোমরা সীমালজ্বনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর 
নির্দেশের দিকে ফিরে আসে ।' (তিনি আরো বলেছেন): ‘এবং তোমরা তাদের সাথে 
যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না 
হয়'৯»৯। তখন ইবনু উমার বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ $-এর যুগে তা 
করেছিলাম ৷ ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে 
'ফিতনাগ্রস্থ হতেন | কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত | 
যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না।”১ 
জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) কয়েকজন খারিজী মুজাহিদকে ডেকে 
একত্রিত করে তাদেরকে ঈমানের দাবিদারকে হত্যা করার বিষয়ে সতর্ক করেন । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ % কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধের মাঠে 
একজন কাফির সৈনিক মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈনিককে হত্যা করে। এক পর্যায়ে 
উসামা ইবনু যাইদ (রা) উক্ত কাফির সৈনিককে আক্রমণ করেন । তিনি যখন তাকে 
হত্যা করতে উদ্যত হন তখন সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে | উসামা সে অবস্থাতেই 


١ 


| বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০ । 
{ সূরা (২) বাকারা, ১৯৩ আয়াত | 
ধারী আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০ । 
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তাকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ %& এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উসামাকে 
বলেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? তিনি বলেন, 
লোকটি অনেক মুসলিমকে হত্যা করে । আমি যখন তরবারী উঠালাম সে তরবারীর ভয়ে 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলেছে। রাসূলুল্লাহ %% বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না 
কেন, সে ভয়ে বলেছে না স্বেচ্ছায় বলেছে! ... তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, 
কেয়ামতের দিন যখন এ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে?” 
সাহাবীগণের এ সকল বক্তব্যের মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়: 

(১) আরকানে ইসলাম ও এ জাতীয় ইবাদতই মুমিনের মূল দায়িত্ব | এগুলো 
'উদ্দিষ্ট' ইবাদত (ইবাদতে মাকসৃদা) । এগুলো পালন করাই মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য | 
এগুলি পালনের গুরুত্ব কখনোই কমে না বা থামে না। পক্ষান্তরে ‘জিহাদ’ উদ্দিষ্ট ইবাদত 
(ইবাদতে মাকসূদা) নয়; বরং উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের অধিকার রক্ষার জন্যই জিহাদ | 
এ অধিকার বিদ্যমান থাকলে জিহাদের আবশ্যকতা থাকে না। 

(২) জিহাদ করা আল্লাহর নির্দেশ এবং মানুষ হত্যা করা আল্লাহর নিষেধ | 
নিষেধের পাল্লাকে ভারী রাখতে হবে এবং হারামে নিপতিত হওয়ার ভয় থাকলে 
জিহাদ পরিত্যাগ করতে হবে | 

(৩) কাফির রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র, নাগরিক ও 
দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা ও বিজয় সংরক্ষণই মূলত জিহাদ ৷ মুসলিম ব্যক্তি বা 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা হত্যা জিহাদ নয় | যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে 
বা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ মুখে স্বীকার করে তাকে জিহাদের নামে হত্যা করা 
পারলৌকিক ধ্বংসের অন্যতম কারণ | 

(8) ফিতনা দূরীকরণ জিহাদের উদ্দেশ্য । তবে ফিতনা দূরীকরণ বলতে 
সমাজের সকল অন্যায়, অনাচার, কুফর, শিরক ইত্যাদি দূর করা নয়, বরং মুমিনকে 
জোরপূর্বক কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি দূরীকরণ বা দীনপালন ও দীনী দাওয়াতের 
স্বাধীনতা রক্ষা করা। এরূপ পরিস্থিতি ছাড়া জিহাদ মূলত ফিতনা দূর করে না, বরং 
ফিতনা সৃষ্টি করে । কারণ সকল সমাজেই অন্যায় ও জুলুম থাকে এবং সর্বদা ধর্মহীন ও 
পাপাচারীর সংখ্যা ও শক্তি ধার্মিক ও সৎ মানুষদের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয় । যদি ধার্মিক 
মানুষেরা শান্তিপূর্ণ ও ধৈর্যপূর্ণ দাওয়াত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ না করে 
জিহাদ বা সশস্ত্র শাক্তি প্রয়োগ করেন তবে তা বহু মহাপাপ, হত্যা ও ফিতনার দরজা 
উনুক্ত করে । ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, দুত অন্যায় দূর করে “আদর্শ 
সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেগী চেষ্টা রক্তপাত ও বিভ্রান্তি ছাড়া কোনো ফল দেয় নি। 


১৭১ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৬-৯৭। নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম ২/১০১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বার! 
১২/১৯৬, ২০১। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ: 
মুরজিয়া মতবাদ, নেক আমল, মুজিযা-কারামত, 
আখিরাত, ঈমান-ইসন্দাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
ইমাম আ'যম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (রাহ) বলেন: 
09 تقول: إن المُؤمن لا 2 الوب ولا تقول: إنَهُ لا‎ 93 
Gn 05299 فيهاء وإن كان فاميقاً 34 أن‎ ২৪ 4 ولا تقول:‎ 98 
والأخلاق‎ FONG بالكفر‎ UY নও والْمَعَاِي المَبْطلَة‎ 2৯৭ e عن‎ 
9 شون الشرك 943 وم ّا‎ Ln كان من‎ UG we % 
এ بقوكه إن شاء‎ এ ف في مشيقة اله‎ is ০০০৯ ৪ 
فِي‎ dy بالنار أصلا. والرياء إذا‎ i ly ও Ue شاءَ‎ 9 My 
খা وكذّلك‎ ০০ ০৬৪ Ah عَمَلِ من الأعمَال‎ 
558 والكرامَات‎ SL 9 295 ৪9৯৫ dal এও 
روي في‎ কে ০৯০5 0555 ০9৪ الي تكون 4459 مثل‎ এও حق.‎ 
4০৭ ولكن‎ 45০৪ ولا‎ এন এন لأخبَار أنه كان ويكون لَهُمْ لا‎ 
أعدائه استدراجاً لَهُم‎ ৪৬ ly গে الله‎ OF এও 2৮ قَضاءَ حاجات‎ 
جائڙ ومُمكن.‎ Als ky به ويزدائون 095 وكفراء‎ CULAR 8 মি 
وكان الله عاي خالا قبل أن يَخلق» ورازقا قبل أن يرزق.‎ 
وهم في الجنة بان‎ 09৮9৭ ৮55 GAY فِي‎ ৪ والله تَعَالَي‎ 
١ خلقه مَسافة.‎ og بلا 294 ولا 285 ولا يكون بَينَهُ‎ ৮35) 


\ 


\ 
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দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪০০ 

Sh 0০00‏ )908 والتصنديقء 0545 أهل ৪০‏ وَالأزّض لا 
3 ولا يفص من جهة OAD‏ به 559 085 من جهة التق 
والتصديق. والمُؤمنون 0354 فِي الإيْمَان 0944০ Sasi‏ 
بالأعمال. এ gh SLY‏ 93 لأوامر الله তাও‏ 04 طريق 
20 فرق 05 9০0)‏ والإسلام. Ys. [১০১৪0805593 bl‏ 
DL ও‏ بلا 1954 ৪‏ كالظهر مَعَ ‘Ob‏ والدين اسم واقع 
علي 0591 والإسلام والشرائع gs‏ تغرف الله تَعَالّي حق 4895 
এ ১০45০০45589‏ 490 
PES‏ ل ل م 
2 سنة رسوله 2৪ 5 এটা | ৪৪১ BH‏ المغرقة 03 
০203 ৯ 3‏ والخوف ৮৯3‏ والإيْمَان في ذلك 
৬ 95955‏ دون ০০‏ في ذلك als‏ والله লা‏ متفضل ৮৮‏ 
عيَادِهِ غايل» bid ও‏ من AS‏ أضنقاف 5 Sad 28৬০5‏ تقلا 
4৬‏ وقد يُعَاقِبُ علي الب JE‏ منه. وق 1985 فضلاً Aa‏ 

Cyl ل‎ 35 ৬5০ 4৪৯ 9 عَلَْهمُ‎ sl 2৬৪ 
39:4৪ حق‎ Chl 38৬০৭ مهم‎ DUS ولأهل‎ ১৮৭ 
بين‎ ০৪ حق» 20 والقصاص‎ 240 29 043 0:81 
০১ ০৯০ يكن لَهُمْ‎ ৭ ৩৪ حى‎ LA 9০৩৪ الخصوم‎ 
এও iG حق.‎ লে ০২৯৪ 9৯ ৩৯৮ 4 
538 أبداء ولا‎ Sah الخوار‎ ৩৭ اليوم لا 998 أبدا. ولا‎ 93555 
سترمداً.‎ 209 লা قاب الله‎ 
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আল-ফিকছুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪০১ 
বঙ্গানুবাদ: 

আমরা বলি না যে, পাপ মুমিনের কোনো ক্ষতি করবে না । আমরা এও বলি না 
যে, মুমিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আমরা এও বলি না যে, মুমিন অনস্তকাল 
জাহান্নামে থাকবে । মুমিন যদি ফাসিক বা পাপী হয় কিন্তু ঈমানসহ পৃথিবী ত্যাগ করে 
তবে তার বিষয়ে আমরা এরূপ বলি না । আমরা বলি না যে, আমাদের নেক কর্মগুলো 
কবুলকৃত এবং পাপরাশি ক্ষমাকৃত । মুরজিয়াগণ এরূপ বলে । বরং আমরা বলি যে, এ 
বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যে ব্যক্তি সকল শর্ত পূরণ করে এবং সকল 
বিনষ্টকারী TO হতে মুক্ত থেকে কোনো নেক কর্ম করবে এবং কুফর বা ধর্মত্যাগ দ্বারা 
(বা অশোভন আচরণ দ্বারা), তার নেককর্মটি বিনষ্ট করবে না এবং ঈমানসহ পৃথিবী 
ত্যাগ করবে আল্লাহ তার কর্মটি নষ্ট করবেন না, বরং তিনি তা করুল করবেন এবং তাকে 
তার জন্য সাওয়াব প্রদান করবেন | কোনো মানুষ যদি শির্ক ও কুফর ছাড়া অন্য কোনো 
পাপ কর্ম করে তাওবা না করে ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করে তবে তার বিষয়টি আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকবে | মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি 
দিবেন, আর ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে জাহান্নামে কোনোরূপ 
শাভিই দিবেন না। রিয়া যদি কোনো কর্মের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তা সে কর্মের 
পুরস্কার বাতিল করে দেয় | “উজব'ও RÎ | 

নবীগণের জন্য ‘আয়াত’ প্রমাণিত | এবং ওলীগণের কারামত সত্য | আর 
ইবলীস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মত আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক 
কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি 
না, বরং এগুলোকে আমরা তাদের “কাঘায়ে হাজাত' বা প্রয়োজন মেটানো বলি । কারণ 
পথে সুযোগ দেওয়ার জন্য- এবং তাদের শাস্তি হিসেবে । এতে তারা ধোকাগ্রস্ত হয় এবং 
আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয় | এগুলি সবই সম্ভব | 

মহান আল্লাহ শষ্টা ছিলেন সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই | তিনি রিযৃকদাতা ছিলেন 
সৃষ্টিকে RTE প্রদানের পূর্ব থেকেই | আর আখিরাতে মহান আল্লাহ পরিদৃষ্ট হবেন। 
জান্নাতের মধ্যে অবস্থানকালে মুমিনগণ তাকে দর্শন করবেন তাদের নিজেদের 
চর্মচক্ষু দ্বারা । এ দর্শন সকল তুলনা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে | মহান 
আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো দূরত্ব হবে না। 


১ আল-ফিকমুল আঁকবারের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ অতিরিক্ত বাক্যাংশটি বিদ্যমান | 
২৬ 
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ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির 
দিক থেকে আরকানুল ঈমানের দিক থেকে)) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান 
বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক 
থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে | এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই 
সমান । কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার -হাসবৃদ্ধি ঘটে | 

ইসলাম অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া | 
আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে | তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে 
ইসলাম ছাড়া কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় 
না। কাজেই ঈমান ও ইসলাম হলো পিঠের সাথে পেটের ন্যায় 1 ঈমান, ইসলাম ও 
সমস্ত শরীয়তকে একত্রে দীন বলা TY | 

মহান আল্লাহর সত্যিকার মা'রিফাত (পরিচয়) আমরা লাভ করেছি, তিনি 
সহকারে | তবে কেউই মহান আল্লাহর সঠিক পরিপূর্ণ ইবাদত করতে সক্ষম নয়, 
যেরূপ ইবাদত তার পাওনা | বান্দা তার ইবাদত করে তার নির্দেশ মত, যেভাবে 
তিনি তার কিতাবে এবং তার রাসূলের (E) সুন্নাতে নির্দেশ দিয়েছেন | APIS 
(পরিচয় লাভ), ইয়াকীন (বিশ্বাস), তাওয়াক্কুল নির্ভরতা), মহব্বত (ভালবাসা), রিযা 
(FEB), খাওফ (ভয়), রাজা (আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে 
মুমিনগণ সকলেই সমান | তাদের মর্যাদার কমবেশি হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের 
অতিরিক্ত যা কিছু আছে তার সবকিছুতে । 

মহান আল্লাহ তার বান্দাগণের উপর করুণাকারী ও ন্যায়বিচারক | তিনি 
মেহেরবানি করে অনেক সময় বান্দার প্রাপ্য সাওয়াবের চেয়ে অনেকগুণ বেশি 
পুরস্কার প্রদান করেন । কখনো তিনি ন্যায়বিচার হিসেবে পাপের শাস্তি প্রদান করেন | 
কখনো মেহেরবানি করে পাপ ক্ষমা করেন। 

নবীগণের শাফা'আত সত্য । পাপী মুমিনগণ এবং কবীরা গোনাহকারীগণের 
জন্য, পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম পাওনা হয়েছিল তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন 
আমাদের নবী ($8)-র শাফা'আতও সত্য । কিয়ামাতের দিন তুলাদণ্ডে আমল ওযন 
করাও সত্য । কিয়ামাতের দিন বিবাদকারীদের মধ্যে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে বদলার ব্যবস্থা 
করা সত্য । যদি তাদের সাওয়াব বা নেককর্ম না থাকে তবে পাঁওনাদারের পাপ তাদের 
উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও সত্য ও সম্ভব | রাসূলুল্লাহ (88)-এর TOT সত্য | 
জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে |) 
জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তলোচনা হুরগণ কখনোই মৃত্যুবরণ 
করবে না। মহান আল্লাহর অনস্ত-চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না। 
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ব্যাখ্যা ও টীকা 


১. মুরজিয়া বিভ্রান্তি ও আহলুস সুন্নাতের আকীদা 

মুরজিয়াহ (৯.1) ‘আরজাআ' (৮১) ক্রিয়া থেকে গৃহীত ١ আরজাআ 
(৯১) অর্থ বিলম্বিত করা, পিছিয়ে দেওয়া, স্থগিত রাখা (To postpone, adjourn) 
ইত্যাদি | মুরজিউন (০১) অর্থ বিলঘিতকারী বা স্থগিতকারী | বহুবচন বা ফিরকা 
অর্থে “মুরজিয়াহ' বলা হয়, অর্থাৎ বিলম্িতকারীগণ বা স্থগিতকারীগণ | 

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, খারিজীদের মতে মুমিন পাপের কারণে 
কাফির হয়ে যান। যে মুমিন পাপ করে তাওবা ছাড়া মৃত্যু বরণ করবে সে অনস্তকাল 
জাহান্নামে থাকবে | তার ঈমান তার কোনো কাজে লাগবে না । মুতাযিলাগণও এরূপ 
বিশ্বাস পোষণ করে । তাদের মতে মুমিন তার ঈমান সত্ত্বেও যখন কোনো কবীরা গোনাহ 
করে তখন তার ঈমান ও সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায় | এরূপ ব্যক্তি কাফির না 
হলেও মুমিন থাকে না। অর্থাৎ সে মুমিনও নয়, কাফিরও নয়। তবে পরিণতি 
কাফিরেরই ١ সেও কাফিরের মত অনন্তকাল জাহান্নামে শাস্তিভোগ করবে | 

এদের মতে ইসলামের বিধান পালন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ | কর্মের ঘাটতি 
মানেই ঈমানের ঘাটতি | আর ঈমানের ঘাটতি অর্থই কুফর । এর বিপরীতে আরেক 
দলের উদ্ভব হয়। তারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান 
থেকে আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই 
যথেষ্ট । ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার 
শিখরে আরোহণ করতে পারে | আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহ তার 
কোনো ক্ষতি করে না। যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী হবে । এদের মূলনীতি: 

২০1 الكفر‎ ৫59 9 US 29০ 9০) ৮০5 

“ঈমান থাকলে কোনো পাপই কোনো ক্ষতি করে না, যেমন কুফর থাকলে 
কোনো পুণ্যই কাজে লাগে না।” 

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি বিশেষভাবে প্রসার লাভ 
করে.। এদেরকে মুরজিয়া কেন বলা হলো সে বিষয়ে একাধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় | 
ইবনুল আসীর বলেন, এরা যেহেতু বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে 
আল্লাহ শাস্তি দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন সেহেতু তাদেরকে মুরজিয়া 
বলা FF | আর আব্দুল কাহির বাগদাদী বলেন, এরা যেহেতু আমল বা কর্ষকে ঈমা* 
থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয় Û 


২ ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়া ১/৯৮; বাগদাদী, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২০২ | 
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খারিজীগণ যেরূপ কুরআন- হাদীসের কিছু বক্তব্য নিজেদের মতের ভিত্তি হিসেবে 
গ্রহণ করে তার বিপরীতে অন্য বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা বা বাতিল করেছে, মুরজিয়াগণও 
একইভাবে কুরআন ও হাদীসের ক্ষমা বিষয়ক ও তাওহীদের ফযীলত বিষয়ক 
বক্তব্যগুলোকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বাকি আয়াত ও হাদীসগুলো ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে বাতিল করেছে | সমন্বয় বা উভয় প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা সচেষ্ট হয় নি। 

এখানে লক্ষণীয় যে, খারিজী, মুতাযিলী এবং তাদের সংগে একমত বিভিন্ন 
ফিরকা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা “আতকেও মুরজিয়াহ বলে আখ্যায়িত করে । কারণ এ 
সকল ফিরকা কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিমের বিধান তাৎক্ষণিক বলে দেয় যে, সে 8 
কাল জাহান্নামে বাস করবে | আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত কবীরা গোনাহে লিপ্ত 
ব্যক্তিকে অনন্ত জাহান্নামবাসী না বলে তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস করেন 
এবং আল্লাহ তাকে ইচ্ছা করলে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন। 
এভাবে তারা পাপী মুসলিমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি পিছিয়ে দেন। 

বস্তুত ‘আহলুস সুন্নাত’ কুরআন ও হাদীসের সকল নির্দেশ সমানভাবে গ্রহণ 
করেছেন। তারা কিছু আয়াত ও হাদীসকে অগ্রগণ্য করে অন্য আয়াত ও হাদীসকে 
ব্যাখ্যার নামে বাতিল করেন নি । বরং তারা উভয় অর্থের ওহী সমানভাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ 
করেছেন | আর এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: 

আমরা বলি না যে, পাপ মুমিনের কোনো ক্ষতি করবে না । আমরা এও বলি না 
যে, মুমিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আমরা এও বলি না যে, মুমিন অনন্তকাল 
জাহান্নামে থাকবে | মুমিন যদি ফাসিক বা পাপী হয়, কিন্তু ঈমানসহ পৃথিবী ত্যাগ করে 
তবে তার বিষয়ে আমরা এরূপ বলি না। আমরা বলি না যে, আমাদের নেক কর্মগুলি 
কবুলকৃত এবং পাপরাশি ক্ষমাকৃত, মুরজিয়াগণ এরূপ বলে থাকে | 

বরং আমরা বলি যে, এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাকৃত | যে ব্যক্তি সকল শর্ত 
পূরণ করে এবং সকল বিনষ্টকারী ক্রটি হতে মুক্ত থেকে কোনো নেক কর্ম করবে এবং 
কুফর বা ধর্মত্যাগ দ্বারা বা অশোভন আচরণ ছারা তার নেককর্মাট বিনষ্ট করবে না এবং 
ঈমানসহ পৃথিবী ত্যাগ করবে আল্লাহ তার কর্মটি নষ্ট করবেন না, বরং তিনি তা কবুল 
করবেন এবং তাকে তার জন্য সাওয়াব প্রদান করবেন | 

কোনো মানুষ যদি শির্ক ও কুফ্র ছাড়া অন্য কোনো পাপ কর্ম করে তাওবা না 
করে ঈমান সহ মৃত্যুবরণ করে তবে তার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকবে | 
মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে জাহান্নামের মধ্যে শান্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে তিনি 
তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে জাহান্নামে কোনোরূপ শাস্তিই দিবেন না। রিয়া যদি 
কোনো কর্মের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তা সে কর্মের পুরস্কার বাতিল করে দেয়। 
“উজব'ও wm | 
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এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তার aca আকীদা আরো বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম তাহাবী । তিনি বলেন: 
من‎ ০৮৯ ترجو‎ 2৮০ لمن‎ এড ولا تقول: لا 9 مَعَ الإيمان‎ 
ولا نام عليه ولا تشهد‎ পি মি RRS cee أن يَعقو‎ ১৮4 
(40 ০০:5৪ 3, وتخاف لهم‎ 7৭ 55 A Hl 
وأهل‎ .... ALG لأهل‎ Cet الحق‎ 049 Ly يلان عن مل‎ 400 
055৬5519155 ٳڏا‎ CASS في الثار‎ 8 ৯০ من أمة‎ AG 
MSDS 9 وَهُمْ في‎ ১৯49০ لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفین‎ 
8 AS في‎ ৯৩০০ ০৪ كما‎ ৮০০ tee be 185 إن شاءَ‎ 
৮৮৯০৪ তি এলে الذار‎ Ree নও 0 HOS ما ذون ذلك لمن‎ 
ولك بان‎ 4৯ এ] A 5 2 4০৬ وشفاعة الشافعين من أهل‎ 4০৮৯ 
كأهل 4 الذين‎ IW في‎ Peles Hs 4৪০০ اهل‎ ছারা 
ولايټه.‎ 02199 Hs خابُوا من هِدَايَيِهِء‎ 


“আমরা এ কথাও বলি না যে, ঈমান থাকলে কোনো পাপ পাপীর ক্ষতি সাধন 
করে না। মুমিনগণের মধ্যে যারা সতকর্মশীল ইহসান অর্জনকারী নেককার তাদের 
সম্পর্কে আমরা আশা করি যে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের দোষক্রটি ক্ষমা করবেন এবং 
নিজ রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন | তবে, আমরা তাদের সম্পর্কে 
সম্পুর্ণ নির্ভয় নই এবং তাদের জান্নাতী হওয়ার কোনো সাক্ষ্যও আমরা প্রদান করি 
না। আর মুমিনগণের মধ্যে যারা গুনাহগার তাদের ভূলক্রটির জন্য আমরা আল্লাহর 
নিকট মাগফেরাত কামনা করি এবং তাদের ব্যাপারে আশঙ্কাও পোষণ করি | তবে, 
আমরা তাদেরকে নিরাশাগ্রস্ত করি না। 

নির্ভয় ও হতাশা উভয়ই বান্দাকে RIS ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। 
আহলু কিবলার জন্য এতদুভয়ের মাঝামাঝি সত্যের পথ নিহিত রয়েছে । .... মুহাম্মাদ 
(&8)-এর উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুণাহ করবে তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না, 
যদি তারা তাওহীদের সাথে মৃত্যু বরণ করে, যদিও তারা তাওবা না করে মারিফাত ও 
ঈমানসহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে থাকে | তাদের পরিণতি আল্লাহর ইচ্ছা ও 
নির্দেশের উপর নির্ভর করবে ١ তিনি চাইলে নিজ দয়ায় তাদের ক্ষমা করে দিবেন। 
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কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন: “এবং তিনি শিরক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে 
ইচ্ছা ক্ষমা করেন।”* আর তিনি চাইলে আপন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে তাদের জাহান্নামে 
শান্তি দিতে পারেন। অতঃপর তিনি নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর অনুগত বান্দাহগণের 
শাফা'আতের ফলে তাদের বের করে জান্নাতে পাঠাবেন | এর কারণ, আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর ঈমানদার বান্দাহগণের অভিভাবকত্ব বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন | তাদের ইহকাল 
ও পরকালে এসব কাফেরদের সমতুল্য করেন নি যারা তাঁর হেদায়াত থেকে নিজেদের 
বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্ব লাভে সক্ষম হয় নি” 
২. নেক কর্ম কবুলের শর্তাবলি | 

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বললেন: “যে ব্যক্তি সকল শর্ত পূরণ করে এবং 
সকল বিনষ্টকারী ক্রটি থেকে মুক্ত থেকে কোনো নেক কর্ম করবে এবং কুফর বা 
ধর্মত্যাগ দ্বারা বা অশোভন আচরণ দ্বারা তার নেককর্মট বিনষ্ট করবে না এবং ঈমান- 
সহ পৃথিবী ত্যাগ করবে আল্লাহ তার কর্মট নষ্ট করবেন না, বরং তিনি তা কবুল 
করবেন এবং তাকে তার জন্য সাওয়াব প্রদান করবেন ।” এখানে তিনি ইবাদতের 
পুরস্কার লাভের জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করেছেন: (১) নেক আমল কবুলের শর্ত 
পূরণ হওয়া, (২) নেক আমল বিনষ্টকারী ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া, (৩) কুফর-শিরক 
থেকে মুক্ত থাকা ও (8) ঈমনসহ মৃত্যু বরণ করা | 

প্রথমে আমরা নেক আমল কবুলের শর্তগুলো পর্যালোচনা করব | 
২. ১. ইবাদাত ও অনুসরণের বিশুদ্ধতা 

নেক আমল কবুলের প্রথম শর্ত ‘ঈমান’ । আমরা দেখেছি যে, ঈমানের মূল 
আল্লাহর তাওহীদ ও মুহাম্মাদ (4%)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য । এজন্য কোনো কথা, 
কর্ম বা বিশ্বাস কবুল হওয়ার বা সাওয়াব পাওয়ার পূর্বশর্ত দুটি: (১) ইখলাসুল 
ইবাদাত (৪১৯ ০১৩): ইবাদতের বিশুদ্ধতা এবং (২) ইখলাসুল মুতাবাআহ 
المتابعة)‎ ০০১৬): অনুসরণের বিশুদ্ধতা | অর্থাৎ ইবাদতটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই 
হতে হবে এবং একমাত্র মুহাম্মাদ (8)-এর অনুসরণে তা পালিত হতে হবে। 

২. ১. ১. ইখলাসুল ইবাদাত: ইবাদাতের বিশুদ্ধতা 

ইবাদত কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত ইবাদতকারীকে শিরকমুক্ত ঈমানের 
অধিকারী হতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ইবাদতটি পালন 
করা হবে | কুরাআন-হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে । আল্লাহ বলেন: 


বা ৪৮ ও ১১৬ আয়াত | 
তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৩-১৫। 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪০৭ 

132) এ ولا‎ ০ ১৩০ فليَعْمل‎ 2০ كان 55 لقاء‎ ০৪ 

“অতএব যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ আশা করে সে নেক কর্ম করুক এবং 
তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করুক 1” 

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 

ومن ০০০‏ من الصالحات وهو 0০9‏ فلا يَخاف ظلمًا ০০১39‏ 

“আর যে ব্যক্তি মুমিন হওয়া অবস্থায় নেক কর্ম করবে সে কোনো জুলুম, 
ক্ষতি বা কমতির আশঙ্কা করবে না ।”১ 

এভাবে কুরআনে বারবার বলা হয়েছে যে, আমল কবুলের পূর্বশর্ত ঈমান | 
আর ঈমানের প্রথম অংশ তাওহীদের অর্থ ইবাদত শুধুই আল্লাহর জন্য করা৷" 

২. ১. ২. অনুসরণের বিশুদ্ধতা 

“নেক আমল' অর্থাৎ আল্লাহর সাওয়াব লাভের জন্য যে বিশ্বাস বা কর্ম পালন 
করা হয় তা কবুল হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত, তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ %%-এর সুন্নাত ও তার 
শিক্ষা অনুসারে পালিত হতে হবে | যদি কোনো ইবাদত তার শেখানো ও আচরিত 
পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাস বা আস্তরিকতাই থাক না কেন, তা 
আল্লাহর দরবারে কোনো অবস্থাতেই গৃহীত বা কবুল হবে না। 

আমরা দেখেছি যে, শাহাদাতাইন বা তাওহীদ এবং রিসালাতে বিশ্বাসের মূল 
অর্থই এটি । বস্তুত কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করলে তিনি তা কবুল করবেন তা শিক্ষা 
দেওয়াই রিসালাতের দায়িত্ব । রাসূলুল্লাহ E যে কথা বলেন নি বা যে কাজ করেন নি সে 
কথা বলা বা সে কাজ করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অল্প বা বেশি প্রয়োজন বলে বিশ্বাস 
করা অথবা এরূপ কাজ না করলে আল্লাহর সন্তুষ্টির কমতি হবে বলে মনে করার অর্থ 
তার রিসালাতের দায়িত্বের পূর্ণতায় সন্দেহ করা | তিনি ছাড়া অন্য কারো কথা, কর্ম বা 
রীতি আল্লাহর নিকট কৰুলিয়্যাতের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করার অর্থ উক্ত ব্যক্তিকে 
রিসালাতের মর্যাদায় আসীন করা, যা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক | 

তার সুন্নাতের ব্যতিক্রম কথা বা কর্ম জায়েয হতে পারে, তবে সাওয়াব বা 
কবুলের বিষয় হতে পারে না। যে কোনো কর্ম বা কথার মধ্যে যতটুকু “ইত্তিবায়ে 
রাসূল” বা রাসূলুল্লাহ &৪)-এর অনুকরণ রয়েছে ততটুকুই কবুল হবে । ইত্তিবার 
অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোনো কিছুই কবুল হবে না | মহান আল্লাহ বলেন: 


১ সূরা (১৮) কাহ্‌ফ: ১১০ আয়াত | 

* সূরা (২০) তাহা: ১১২ আয়াত | 

* দেখুন: সূরা: (8) নিসা: ১২৪ আয়াত; সূরা (১৬) নাহল: ৯৭ আয়াত; 58 
১৯ আয়াত; সূরা (২১) আখিয়া: ৯৪ আয়াত; সূরা (৪০) গাফির (মুমিন): ৪০ আয়াত .. 
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দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪০৮ 
২091553৫957 A 5 فاتبعوني‎ এ ০৯৪ Hk ty َل‎ 
৯০595 

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে 
আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে 
দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু ।”” 

এ আয়াত নির্দেশ করে যে, আল্লাহর মহব্বত ও মাগফিরাত লাভের একমাত্র 
পথ OTT রাসূল" বা রাসূলুল্লাহ (48)-এর অনুকরণ-অনুসরণ | তার অনুকরণের 
বাইরে আল্লাহর মহব্বত, কুবলিয়্যাত ও মাগফিরাত লাভের কোনো পথ নেই | বিভিন্ন 
হাদীসে এ বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে | এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (E) বলেন: 

من عمل ০৪১০‏ عليه ০৭‏ فهو رڏ 

“আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তবে তার 
কর্ম প্রত্যাখ্যাত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না) ।”* 

সাহাবীগণ ইত্তিবায়ে রাসূলকেই ইবাদতের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ 
78777777578 
এ ৫০ AV ৪৪ لا تضر ولا‎ ৯৯ এএ لاعتم‎ সাও পর 
রজার 5 AKL ما استلمتك‎ SLE ب‎ 


المُشركين وكذ EE ক‏ لا وود لي ل لاع 
“আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, কল্যাণ-অকল্যাণের‏ 
কোনো ক্ষমতা তোমার নেই। যদি নবী FE তোমাকে চুম্বন না করতেন তাহলে‏ 
কখনই আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন‏ 
করেন। এরপর তিনি বলেন: তাওয়াফের সময় দৌড়ানোর আর কী প্রয়োজন?‏ 
আমরা তো মুশরিকদের দেখানোর জন্য এভাবে তাওয়াফ করেছিলাম ١ আল্লাহ তো‏ 
মুশরিকদেরকে ধ্বংস করেছেন | অতঃপর তিনি বলেন: একটি কাজ, রাসূলুল্লাহ %‏ 
করেছেন (কোনো যুক্তি বা প্রয়োজন না থাকলেও) আমরা তা পরিত্যাগ করতে চাই‏ 
না। (আমরা রাসূলুল্লাহ ¥ -এর পদ্ধতিতে দৌড়ে দৌড়ে তাওয়াফ কবর) ।”*‏ 


* সূরা (৩) আল-ইমরান: ৩১,৩২ আয়াত ١ 

৯» বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৭৫ (কিতাবুল ই'তিসাম, ১০৮85 মুসলিম, আস-সহীহ 
৩/১৩৪৩ (কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নাকদিল আহকামিল বাতিলা 

১০ বুখারী, পা রি 
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এখানে খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বক্তব্য থেকে আমরা দেখি যে 
RAT রাসূল’ (HE) বা রাসূলুল্লাহ (&)-এর অনুসরণ ছাড়া কোনো ইবাদাত নেই! 

রাসূলুল্লাহ 3% কাবাগৃহের রুকন ইয়ামানী বা দক্ষিণ পশ্চিম কোণ এবং হাজার 
আসওয়াদ (দক্ষিণ পূর্ব কোণ) স্পর্শ করেন বা চুম্বন করেন। কাবা গৃহের অন্য 
কোনো স্থান তিনি স্পর্শ করেন নি। কোনো মুমিন যদি হাজার আসওয়াদ (কাল 
পাথর) চুম্বন করেন, চুম্বন করতে না পারলে স্পর্শ করেন, কোনো লাঠি দিয়ে স্পর্শ 
করেন বা দূর থেকে ইঙ্গিত করেন তবে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং তিনি 
সাওয়াব ও কবুলিয়্যাত লাভ করবেন, তার মনের আবেগ যাই হোক না কেন। 
পক্ষান্তরে তিনি যদি রুকন ইয়ামানী বা হাজার আসওয়াদ ছাড়া অন্য কোনো স্থান 
স্পর্শ বা চুম্বন করেন এবং তাতে তার মনের মহা আবেগ, ভাব, ক্রন্দন ইত্যাদি থাকে 
তবে তার যতই ভাল লাগুক না কেন তাতে কোনো সাওয়াব হবে না; কারণ তা 
ইত্তিবা না হওয়ার কারণে ইবাদত বলে গণ্য হবে না। 

এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী, শাইখ আহমদ সারহিন্দী (১০৩৪ হি.) 
বলেন: “যদি কেহ সহম্ব বৎসর ধরিয়া ইবাদত বন্দেগি, কঠোর ব্রত ও অসাধ্য সাধন 
করে এবং পয়গম্বর (আ.)-গণের অনুসরণের নূরের আলোতে আলোকিত না হয়, তবে 
উক্ত সাধনার এ কদর্পকও মূল্য হইবে না। দ্িপ্রহরের নিদ্রা, যাহা পয়গাম্বর (আ.)- 
গণের সুন্নাত এবং যাহা সরাসরি অচৈতন্য (অর্থাৎ, যাহা কোনো কর্মই নয়, শুধু আরামে 
অচেতন হওয়া) উল্লেখিত কঠোর সাধনাবলী ইহারও সমতুল্য নহে... 1” 

২. ২. হালাল খাদ্য ভক্ষণ 

ইবাদত বা নেক আমল, বিশেষত অর্থসম্পদ-নির্ভর নেক আমল কবুল 
হওয়ার শর্ত হালাল ভক্ষণ ও হালাল সম্পদ দ্বারা পালন । আল্লাহ বলেন: 

2০ إني بمَا تغملون‎ ০০ وَاعْمَلوا‎ SGP ০5155 049 এ يا‎ 

“হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর 
তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি অবহিত ।”১২ 


এখানে মহান আল্লাহ সৎকর্ম করার পূর্বেই পবিত্র খাদ্য আহার করার কথা 
উল্লেখ করেছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 


ও‏ أيُهَا الذين 1১1১4‏ من 4019045480১ ৩ ০৫৮‏ إن كنتم 
০১০০ 23‏ 


২ মুজাদ্দিদ আলফ সানী, মাকতুবাত শরীফ, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, মাঝতুব ১৯১, পৃঃ ৭০। 
১২ সূরা (২৩) AF: ৫১ আয়াত | 
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“হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার 
এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদত কর 1” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
بنا‎ ০৯০9 এপ الله‎ 03 এড إلا‎ এ الله طْيّب لا‎ 9 nly يها‎ 
এ] 495 59 Hel يُطيل 0 أشعث‎ OX KSB .... আন) به‎ এ 
৪৯০১ حرام ومشربة حرام وملبسة حرام‎ আও رب يَا رب‎ 9 ৪১ 
এ ০৪৫৬ بالحرام فأنى‎ 
“হে মানুষেরা, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র । তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছুই কবুল 
করেন না। আল্লাহ মুমিনগণকে সে নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি রাসূলগণকে 
দিয়েছেন ...পেবিত্র খাদ্য ভক্ষণের)... এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, 
যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) দীর্ঘ সফরে রত থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, 
তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দোয়া করতে থাকে, হে প্রভু! হে প্রভু!! 
কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের 
জীবিকাতেই তার রক্তমাংস গড়ে উঠেছে । তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে?” 
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
095 صدقة من‎ 35০৬৮ ১৯৪৯৭ 0৬ 
“ওযু-গোসল ছাড়া কোনো সালাত আল্লাহ কবুল করেন না, তেমনি গুলুল বা 
ফাকি, ধোকা ও অবৈধ সম্পদের কোনো দান আল্লাহ কবুল করেন না ।”১ 
বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ অবৈধ সম্পদ উপার্জন করে তা 
থেকে দান করলে তার দানের কোনো সাওয়াব সে পাবে না এবং তার পাপের 
বোঝাও হালকা হবে না । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (¥) বলেন: 
46 ৮১-খু 04০ ১৯ এও به لَمْ يكن لَه‎ GS ০৯ ২5৯৬৭ 
“যে ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ সঞ্চয় করে এরপর তা দান করবে, সে দানের জন্য 
কোনো সাওয়াব পাবে না এবং তার পাপ তাকে ভোগ করতে হবে ।”** 


* সূরা (২) বাকারা: ১৭২ আয়াত | 
১৫ মুসলিম, E E الايد‎ বাবু কাবুলিস সাদাকাতি মিনাল কাসবিত...)। 
১৫ মুসলিম, আস-সহীহ ১/২০৪ (কিতাবুত তাহারাহ, বাবু PART তাহারাতি লিস সালাত) ١ 

১৬ ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ: মাওয়ারিদুয যামআন ৩/১৯, ১৩৩ । হাদীসটির সনদ শক্তিশালী | 
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৩. নেক কর্ম বাতিল হওয়ার কারণাদি রা 
ইমাম আযম নেক আমল বাতিল হওয়ার কারণাদি উল্লেখ করে বলেছেন: 
“সকল বিনষ্টকারী ক্রটি থেকে মুক্ত থেকে কোনো নেক কর্ম করবে এবং কুফর বা 
ধ্মত্যাগ দ্বারা বা অশোভন আচরণ দ্বারা তার নেককর্মীটি বিনষ্ট করবে না ... 
এখানে তিনি কুফর ও ধর্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো 
পার্থুলিপিতে “অশোভন আচরণ” কথাটিও বিদ্যমান ١ পরবর্তীতে তিনি রিয়া ও 
টাউন 
الْوَاحِدُ فالشرك باش؛‎ এ خصال.‎ ৮৯৪5 চিত الحسنات فإنه لا يها‎ এও 
0550 والأخرى‎ এ حبط‎ ও بالإيمان‎ ০9 ومن‎ না لن‎ 
Bal 2৯9 46152 بمَال‎ 93 ০ نما أو يَطيل‎ Go الإنسان‎ 
Cp عقا غ موه اکن‎ cae ا قدب دقل‎ 
Gi গর أصيلك؟ وقي‎ la উন أعتق ركبتك؟ أو يول‎ রস 
5২9 চর বি এ لا‎ ৮) 9০ قال الله‎ এ, 44০4 
به‎ SAD GH الصّالح‎ ০০ ذلك‎ 08 এ به‎ লা ০০ كان من‎ 5 এও 
১৩০০৪ ১6 ى هذا من السات فإنة لا‎ ১ فما کان‎ A لا يله الله‎ 


“নেক কর্ম বিনষ্ট করে মাত্র তিনটি বিষয় । প্রথম বিষয়: আল্লাহর সাথে শিরক 
করা; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: “আর যে ব্যক্তি র সাথে কুফরী করবে 
তার কর্ম বিনষ্ট হবে 1”১* নেক আমল বিনষ্টকারী দ্বিতীয় বিষয় (খোটা বা কষ্ট দেওয়া, 
তা) এই যে, মানুষ কোনো নেক আমল করল, একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত 
করল, কোনো আত্মীয়কে সহযোগিতা করল অথবা কিছু সম্পদ দান করল ١ এ সকল 
কর্ম সে একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করল | এরপর যখন সে ক্রোধান্বিত হলো- 
অথবা ক্রোধ ছাড়াই- সে খৌটা দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলল: আমি কি তোমাকে মুক্ত 
করি নি? আমি কি তোমাকে সাহায্য করি নি? অথবা এরূপ কোনো কথা দিয়ে তার 
মাথায় আঘাত করল ৷ এজন্য এ বিষয়ে মহান বলেছেন: “তোমরা খোটা 
দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-কল্যাণকর্মগুলো করো না৷” নেক আমল 
বিনষ্ট করার তৃতীয় বিষয় রিয়া বা মানুষের দেখানোর জন্য কর্ম করা | যে নেক কর্ম 


১৭ সূরা (৫) মায়িদা: ৫ আয়াত | 
৯» সূরা (২) বাকারা: ২৬৪ আয়াত | 
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মানুষের দেখানোর জন্য করা হয় তা আল্লাহ কবুল করেন না। এ ছাড়া যত পাপ তা 
নেক কর্ম বিনষ্ট করে না ।”১৯ 

আমরা এখানে এ বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করব | মহান আল্লাহর 
কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি। 
৩. ১. শিরক, কুফর ও ধর্মত্যাগ 


আমরা ইতোপূর্বে প্রথম পরিচ্ছেদে শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি। এছাড়া তাকফীর পরিচ্ছেদে আমরা কুফর-এর অর্থ আলোচনা করেছি। 
ইসলাম গ্রহণের পর কোনো শিরক বা কুফরে লিপ্ত হওয়াকে “রিদ্দাহ” (৪২4) বা 
ধর্মত্যাগ বলে | শিরক মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ | তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ 
বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ | তবে মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের 
কারণে, শাস্তির মাধ্যমে, শাফাআতের মাধ্যমে বা তার অপার করুণায় অন্য সকল 
"পাপ ক্ষমা করতে পারেন! তবে শিরকের পাপ তিনি তাওবার মাধ্যমে শিরক বর্জন 
ছাড়া ক্ষমা করেন না 1 মহান আল্লাহ বলেন: | 
০০ ৮৩ اللة لا 25 أن يُشرك به 5 ما دون ذلك لمن‎ এ! 
“আল্লাহ তার সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না | তা ছাড়া অন্য কিছু যাকে ইচ্ছা 
ক্ষমা করেন ৷ এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে ।”২০ 
এছাড়া সকল পাপ বা মহাপাপে লিপ্ত ব্যক্তির জন্যও জাহান্নামের শাস্তির পর 
নি 
কোনো আশা থাকে না । মহান আল্লাহ বলেন: 
للظالمين‎ ০১0 0305 الجنة‎ se Al فقذ حرم‎ এও شرك‎ ১০ 
من انصتار‎ 


“কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করেন 
ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই ।”* 

সর্বোপরি শিরক-কুফর মানুষের অন্যান্য নেক আমলও বিনষ্ট করে | ইমাম আযম 
এ বিষয়ক একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন | অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


১৯ ইমাম আবু হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআন্লিম, পৃ. ৩২। 
২ সূরা (8) নিসা: ৪৮ আয়াত | 
২১ সূরা (৫) মায়িদাঃ ৭২ আয়াত | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪১৩ 
عمك‎ ০০৯৪ ئن أشركت‎ এড ولق أوجي وى الذين من‎ 
০৯১৭ ولتكونن من‎ 
“তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করা হুয়েছে যে, ‘তুমি আল্লাহর 
শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবো ক্ষতিগ্রস্ত' ।”২ 

আমরা দেখেছি যে, আরবের কাফিরগণ আল্লাহর লাভের জন্য অনেক 
ইবাদত করত | তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ-উমরা,| কুরবানী ইত্যাদি ইবাদত 
পালন করত | কিন্তু আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে বারবার ঘোষণা দেওয়া 
হয়েছে। শিরকযুক্ত নেক আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: 

لوا من عمل ১১০20 ১3০৯5‏ 

“এবং আমি তাদের (কাফির-মুশরিকদের) 
তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব ।”২ 

৩. ২. সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক-কুফর 
আমরা শিরক বিষয়ক মূলনীতিগুলো পূর্বে উল্লেখ | তবে যেহেতু শিরক- 

| কুফর নেক আমল নষ্ট হওয়ার মূল কারণ এবং কুরআনের ভাষায় অধিকাংশ মানুষ ঈমান 

থাকা সত্ত্বেও শিরকে লিপ্ত হয়, সেহেতু আমরা এখানে সমাজে কিছু শিরক-কুফর 
উল্লেখ করছি, যেন সচেতন পাঠক এগুলো থেকে আত্মরক্ষা পারেন। 

১. তাওহীদ বা রিসালাতের কোনো বিষয় অবিশ্বাস করা | যেমন আল্লাহর ATTY 
বিশ্বাস না করা । মুহাম্মাদ ($%)-কে তার বান্দা, দাস|ও মানুষ রূপে বিশ্বাস না 
করা । অথবা তাকে আল্লাহর অবতার, আল্লাহ তার সাথে মিশে গিয়েছেন, “যে 
আল্লাহ সে-ই রাসূল’ ইত্যাদি মনে করা | অথবা তাঁকে আল্লাহর নবী ও রাসূল 
রূপে না মানা ৷ তাকে কোনো বিশেষ যুগ, জাতি বা দেশের নবী মনে FFT | 
তার কোনো রুথা বা শিক্ষাকে ভুল বা অচল মনে [করা । আল্লাহর নৈকট্য, 
সন্তুষ্টি ও মুক্তি পাওয়ার জন্য তার শিক্ষার অতিরিক্ত শিক্ষা, মত বা পথ 
আছে, থাকতে পারে বা প্রয়োজন হতে পারে বলে মনোকরা 

[রিল কেডা কে ভিন রানী 

| বলে বিশ্বাস করা । অন্য কোনো সৃষ্টি, প্রাণী, ফিরিশতাঁ, জীবিত বা মৃত মানুষ, 

| নবী বা ওলী সৃষ্টি, পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সা, রিযিক দান, জীবন 

০০-০৫-২২১2 


{২ সূরা (৩৯) যুমার: ৬৫ আয়াত । 
২৩ সূরা (২৫) ফুরকান: ২৩ আয়াত | 


০ ০০] ৩০৪১ 
র প্রতি অগ্রসর হব এবং 
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দান, সুস্থতা বা রোগব্যাধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, 
অমঙ্গল প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা 
রাখেন বা আল্লাহ কাউকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা | 
. আল্লাহ ছাড়া কোনো নবী, ওলী, জিন বা ফিরিশতা সকল প্রকার অদৃশ্য জ্ঞানের 
অধিকারী, গায়েব বা দূরের ডাক শুনতে পারেন, সাড়া দিতে পারেন, সদাসর্বদা 
সর্বত্র বিরাজমান বা হাজির নাধির বলে বিশ্বাস করা | 

. রাসূলুল্লাহ 3%, ঈসা (আ) বা অন্য কাউকে আল্লাহর যাত (সত্তা) বা সিফাত 
(বিশেষণ)-এর অংশ, আল্লাহর সত্তা, বিশেষণ বা নূর থেকে (Same 
Substance/ Light from Light) সৃষ্ট বা জন্ম-দেওয়া বলে বিশ্বাস করা | 

. কোনো বস্তু, প্রাণী, কর্ম, বার, তিথি, মাস ইত্যাদিকে অশুভ বা অযাত্রা বলে 
মনে করা | সকল প্রকার অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাসই শিরক | 

. আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা | আল্লাহ ছাড়া কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য, জীবিত বা 
মৃত প্রাণী বা বস্তুকে; যেমন মানুষ, জিন, ফিরিশতা, মাযার, কবর, পাথর, গাছ, 
বা উৎসর্গ করা শিরক মুর্ভিতে ভক্তিভরে ফুলদান, মূর্তির সামনে নীরবে বা 
ভক্তিভরে দাড়ানো এজাতীয় শিরকী বা শিরকতুল্য কর্ম | 

. আল্লাহর জন্য কোনো ইবাদত করে সে ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সাথে অন্য কারো 
সম্মান প্রদর্শন বা সন্তুষ্টি কামনাও শিরক | যেমন আল্লাহর জন্য সাজদা করা 
তবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সামনে রেখে সাজদা করা, যেন আল্লাহর 
সাজদার সাথে সাথে তাকেও সম্মান করা হয়ে যায়। অথবা আল্লাহর জন্য 
মানত করে কোনো জীবিত বা মৃত ওলী, ফিরিশতা, জিন, কবর, মাযার, পাথর, 
গাছ ইত্যাদিকে মানতের সাথে সংযুক্ত করা | 

. আল্লাহ, তার রাসূল বা তার দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, 
অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফর । এ জাতীয় প্রচলিত 
কুফরীর মধ্যে অন্যতম আল্লাহর বিভিন্ন বিধান, যেমন - নামায, পর্দা, বিভিন্ন 
অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলিকে 
বর্তমানে অচল বা মধ্যযুগীয় মনে করা | 

. ইসলামকে শুধু ব্যক্তি জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, বিচার, শিক্ষা 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা, ইসলামের কোনো বিধান বা 
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১০, 


৯৯, 


১২. 


১৩. 
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রাসূলুল্লাহ ঠ৪)-এর কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা, ওয়াজ 


ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা, রাসূলুল্লাহ % বা পূর্ববর্তী অন্য 
কোনো নবী-রাসূলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা | 
মুহাম্মাদ %&-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করা, তার 


পরে কারো কাছে কোনো প্রকার ওহী এসেছে বা আসা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা | 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারকি, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ 
(&8)-এর শেখানো নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি, নীতি, f, আইন ইত্যাদি ছাড়া 
অন্য কোনো নিয়ম, নীতি, মতবাদ বা আদর্শ বশী কার্যকর, উপকারী বা 
উপযোগী বলে মনে করা । যুগের প্রয়োজনে তার শেখানো পদ্ধতিতে কিছু 
পরিবর্তন প্রয়োজন বলে যনে করা | এগুলো সবই কুফর | 

যে কোনো প্রকার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও FEA | উপরে বর্ণিত কোনো 
কুফুর বা শিরকে লিপ্ত মানুষকে মুসলিম মনে করা বা তাদের আকীদার প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী | যেমন যারা রাসূলুল্লাহ £ কে সর্বশেষ নবী বলে মানেন 
না বা তার পরে কোনো নবী থাকতে পারে বা ওহী আসতে পারে বলে বিশ্বাস 
করেন তাদেরকে কাফির মনে না করা কুফরী ١ অনুর্দপভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য 
কোনো ধর্মকে সঠিক বা পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, সব ধর্মই 
ঠিক মনে করা কুফর | অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফ্রমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করা, সেগুলোর প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, অন্য ধর্মাবলম্ীদেরকে 
আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের ধর্মীয় 505134 অনুষ্ঠানের অনুকরণ 
করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা ইত্যাদিতে আনন্দ- উদ্যাপন করা ইত্যাদি 
বর্তমান যুগে অতি প্রচলিত কুফরী কর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত । ইসলামই 
সর্বপ্রথম সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। 
প্রত্যেকেই তাদের ধর্ম পালন করবেন । তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া বা 
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা নিষিদ্ধ । তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মুক্তি একমাত্র 
ইসলামের মধ্যে বলে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অধশ | “সব ধর্মই ঠিক’ বলার 
অর্থ সকল ধর্মকে মিথ্যা বলা এবং সকল ধর্মকে অবিশ্বাস করা; কারণ প্রত্যেক 
ধর্মেই অন্য ধর্মকে “বেঠিক' বলা হয়েছে | پر‎ 

বা অন্য কোনোভাবে ভাগ্যগণনা, ভবিষ্যৎ গণনা ঝা গোপন জ্ঞান দাবি করা 
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অথবা এসকল মানুষের কথায় বিশ্বাস করা । এ ধরনের কোনো কোনো কর্ম 
ইসলামের নামেও করা হয় | যে নামে বা যে পদ্ধতিতেই করা হোক গোপন 
তথ্য, গায়েব, অদৃশ্য, ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য গণনা বা বলা জাতীয় সকল কর্মই 
কুফরী কর্ম। অনুরূপভাবে কোনো দ্রব্য, পাথর, ধাতু, অষ্টধাতু, গ্রহ বা এ 
জাতীয় কোনো কিছু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে অথবা দৈহিক বা 
মানসিক ভালমদ্দ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক । 

১৪. রাসূলুল্লাহ %-এর শেখানো কোনো কর্ম, পোষাক, আইন, বিধান, রীতি, 
সুন্নাত, কৰ্মপদ্ধতি বা ইবাদত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা | 

১৫. কোনো মানুষকে রাসুলুল্লাহ %&-এর শরীয়তের উধের্ব মনে করা বা কোনো কোনো 
যেমন, মারিফাত বা মহব্বত অর্জন হলে, বিশেষ মাকামে পৌছালে আর শরীয়ত 
পালন করা লাগবে না বলে মনে করা । অনুরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, 
হালাল উপার্জন, পর্দা ইত্যাদি শরীয়তের যে সকল বিধান প্রকাশ্যে পালন করা 
ফরয তা কারো জন্য গোপনে পালন করা চলে বলে বিশ্বাস করাও কুফরী | 

১৬. যাদু, টোনা, বান ইত্যাদি ব্যবহার করা বা শিক্ষা করা | 

১৭. ইসলাম ধর্ম জানতে-বুঝতে আগ্রহ না থাকা । ইসলামকে জানা ও শিক্ষা করাকে 
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করা বা এ বিষয়ে মনোযোগ না দেয়া | 

১৮. আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ আছে বা মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর 
নিকট ক্ষমালাভ, করুণালাভ বা মুক্তিলাভ সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করা শিরক | 

৩. ৩. অশোভন আচরণ: খোটা দেওয়া 
সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয় ইবাদত | আবু 

দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: 


| ما من ৪০৪৫০‏ في الميزان آل be‏ خن সস, ৬৯১‏ 


না 
হবে সুন্দর আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের 
বিনিময়েই নফল সিয়াম ও নফল সালাত পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে ।* 


২৪ হাদীসটি সহীহ । তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬৩ (কিতাবুল FR ওয়া সিলাহ, বাবু মা জাআ ফী হুসনিল 
খুলুকি); হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২২; আলবানী, সহীহুল জামি ২/৯৯৮ | 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪১৭ 


জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ¥ বলেছেন: য় 
د ود الب فوا رن‎ 


EERE COO তের ا‎ সির 


হয় এবং যারা কথাবার্তায় অন্যের প্রতি অবজ্ঞা বা "5551 প্রক করে ।”২ 
এভাবে আমরা দেখছি যে, সুন্দর আচরণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল 
তেমনি অশোভন আচরণ একটি কঠিন পাপ | তবে সকল অশোভন আচরণ নেক 


CREE 


HE DL أفشوا‎ এ ذَاكُمْ‎ এ بكم بما‎ 
“পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও 81 
বিদ্বেষ | হিংসা-বিদ্বেষ মুণ্ডন করে | আমি বলি না যে ত 
। দীনকে TOT ও ধ্বংস করে । আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর 
(বিশ্বাসী) না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে 
| সক অল ন বলে হৰ মু বনী হতে পারবে না। আমি কি 
তোমাদেরকে এ ভালবাসা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি শিখিয়ে দিব না? পরস্পরে সালাম 
প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত রাখবে ।”২ 


তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৭০ । (কিতাবুল RAR ওয়াস সিলাহ, রি I‏ ا 
তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।‏ | 
২৬ তিরমিধী, আস-সুনান ৪/৬৬৪, নং ২৫১০, (কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি..., বাব ৫৬); আহমদ, আল-‏ 
মুসনাদ ১/১৬৪, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৮৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩০,‏ 
আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৩৭-২৪২, নং ৭৭৭ হীন ١‏ - 


২৭ 
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, এ অর্থে আবু হুরাইরা (রা) থেকে যয়ীফ সনদে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে: 
“খবরদার! হিংসা থেকে সাবধান; কারণ হিংসা এমনভাবে নেককর্ম ধ্বংস 
করে ফেলে, যেভাবে আগুন খড়ি বা খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে ।”২৭ 
৩. ৪. রিয়া 


রিয়া (১১) অর্থ প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনেচ্ছা | আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত 
পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে। 

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করে তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম 
ফাদ “রিয়া । কুরআন-হাদীসে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ 
&% বলেছেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের 
একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা | তারা আজীবন 
আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধর্বংসগ্রস্ত হয় "أ‎ 

বিভিন্ন হাদীসে রিয়াকে ‘শিরক আসগার’ বা ছোট শিরক এবং “শিরক খাফী' 
বা লৃক্কায়িত শিরক বলা হয়েছে। কারণ বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য 
সৃষ্টি থেকেও সেজন্য ‘কিছু’ আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে । এ 
শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত ধ্বংস ও 
অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় । মাহমুদ ইবন লাবীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন: 
05১07 الشرك‎ 09195 all USE از أخواف نا أخاف‎ 
cel, li إا جزي‎ Cg SH اله ع وجل‎ 39০0০ 0৫4 


19১3‏ إلى الذين ১১৬ ০৯০০ 1935 wi 5৪091 HS‏ ۾ جزاء 
“আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক‏ 
আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার‏ 
কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা । কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের‏ 
কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের‏ 


مم 


দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না! 


২* আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৭৬ (কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিল হাসাদি); আলবানী, যায়ীফুল জামিয়িস 
সাগীর, পৃ. ৩২৩, নং ২১৯৭ । 
২ মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩-১৫১৪ (কিতাবুল ইমারাহ, বাবু মান কাতালা লির্রিয়া) | 
২৯» আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৪২৮-৪২৯ হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২ । হাদীসটি সহীহ | 
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এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ হট বলেন: 
3৪ এ ৪ قال‎ JEAN সে عندي من‎ HH أخوف‎ ৯ ও الا أخبركم‎ 
0৯) ১5 এ 4১০০ SOB ০৮০ IRD أن يفوم‎ ৯ শ্রয 
“দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি 
কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যা, অবশ্যই বলুন । তিনি বলেন, বিষয়টি 
গোপন শির্ক । গোপন শির্ক এই যে, একজন সালাতে দাড়াবে এরপর যখন দেখবে 
যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে ।”* 
রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল 
ইবাদত গোপনে করা | তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই 
করতে হবে । রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ 
দেওয়া যাবে না । রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে ৷ কখনো এসে 
গেলে বারবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে | 
রিয়ার কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা | 
আমাদের বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না। যে মানুষকে 
৷ দেখানোর বা শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি 
সে আমার মতই অসহায় মানুষ । আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে । হয়ত 
বালা 
| হবে। আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার 
١ পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার 
| দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না । আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না। 
কা'ব ইবন মালিক (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ê বলেছেন: 
| ০৮ SI ০০০৯ لها من‎ ০ ما 59 جائعان أرميلا في غم‎ 


ْمَل والشرّف لدينه. | 

“দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে 5 

| মেশপালের যে ক্ষতি করে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও 
বেশি ক্ষতি করে “بر‎ 


ي 
ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৪০৬ (কিতাবুয যৃহদ, বাবুর রিয়া ওয়াস FTN); আলবানী, সহীভূত‏ * 

তারগীৰ ১/৮৯ 1 হাদীসটি হাসান | 

১ তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৮৮ (কিতাবুয TW, বাব ৪৩) । হাদীসটি হাসান-সহীহ। 
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৩. ৫. Ber 


555 (৭৯) শব্দের আত্মতৃত্তি বা আত্মগরিমা | আজব (i) অর্থ অবাক 
হওয়া, আশ্চার্যান্িত হওয়া বা তাজ্জব হওয়া | নিজের কর্মে বা মতে নিজেই অবাক 
হওয়া, পরিতৃপ্ত থাকা বা আত্মগরিমায় ভোগাকে উজ্ব বলা হয় | 

উজব, WTS বা আত্মগরিমা অহঙ্কারের একটি দিক । অহঙ্কার, এর 
প্রকাশ ও প্রতিরোধ বিষয়ে “রাহে বেলায়াত” গ্রন্থে আলোচনার চেষ্টা করেছি । এখানে 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, নিজেকে অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে উন্নত, 
ভালো, উত্তম বা বড় মনে করা, অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে 
করাই কিবর, তাকাববুর বা অহঙ্কার । এটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি, তবে 
কর্মের মধ্যে অনেক সময় তার কিছু প্রভাব থাকে | মহান আল্লাহ বলেন: 

1১১১ 3৩১০ 05 ০০0৯3 لا‎ ah 

“নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী ।”*২ 

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 


ولا 05 حك للناس ولا تمش في ০০৭৭)‏ 2 الله لا 
ts‏ كل 0 ১৯‏ 
“তুমি মানুষের জন্য তোমার ঘাড় বক্র কর না এবং তুমি পৃথিবীতে‏ 
উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।””‏ 

| আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 

J (০ كبر قال‎ ১৪79১ Jie کان في لبه‎ ৩০ الجن‎ ০৪ 
0558 ০০ ৬ الله‎ 2 06 0৬ খন ৩৬ খু ০৪0 ss 0৯০ 
“যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার বিদ্যমান সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” 
তখন এক ব্যক্তি বলেন, “মানুষ তো ভালবাসে যে তার পোশাক সুন্দর হোক, তার 


জুতা সুন্দর হোক .... ৷” তিনি বলেন: “আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন । 
অহঙ্কার হচ্ছে সত্য অপছন্দ করা ও মানুষদেরকে অবজ্ঞা বা হেয় করা ।”* 


ত 
59 


সূরা (8) নিসা: ৩৬ আয়াত ١ 
৩৪ সূরা (৩১) লুকমান, ১৮ আয়াত | 
০ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৩ (কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরীমিল কিবরি ওয়া বায়ানিহী) 
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অহঙ্কার মহান আল্লাহর অধিকার । কোনো মানুষের জন্য অহঙ্কার করা মূলত 
আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ । কারণ, অহঙ্কারের বিষয় সর্বদা আল্লাহর নিয়ামতেই , 
হয়। পৃথিবীর সকল নিয়ামত আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে প্রদান করেন না। কাউকে 
দেন, কাউকে দেন না অথবা কমবেশি প্রদান করেন । যিনি নিয়ামত পেয়েছেন তার 
দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ زوج‎ কিন্তু যদি তিনি এ নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বা 
ভিক্ষা হিসাবে গ্রহণ না করে নিজস্ব উপার্জন ও সম্পদ মনে করেন তখনই অহঙ্কারের 
শুরু হয় | এতে প্রথমেই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় | বেশি নিয়ামত- 
প্রাপ্ত বান্দার দায়িত্ব কম নিয়ামত প্রাপ্ত কোনো বান্দাকে দেখলে প্রথমত আল্লাহর 
নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয়ত কম নিয়ামত 
প্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধাভরে আচরণ করা | 

অহঙ্কার ধ্বংসের পথ | সবচেয়ে নোংরা অহঙ্কার “ধার্মিকতার অহঙ্কার” বা 
“উজব' । ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগির কারণে বা কোনো বিশেষ ধর্মীয় দলের অনুসারী 
হওয়ার কারণে নিজেকে অন্য কারো চেয়ে বেশি ধার্মিক বলে মনে করা বা নিজের 
ধার্মিকতায় সন্তুষ্টি বোধ করাই “উজব” | বস্তুত এর চেয়ে বড় ART আর কিছুই 
নেই ١ এর বড় কারণ নিজের পাপ ও দুর্বলতার দিকে না লক্ষ্য করে অন্য মানুষের পাপ- 
| অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া । আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মুকাবিলায় আসলেই কিছু 
١ গ্রহণযোগ্য নেক আমল করতে পেরেছি কিনা তার ঠিক নেই, যা কিছু করেছি তা আল্লাহর 
| নিকট কবুল হয়েছে কিনা তারও ঠিক নেই, মৃত্যু পর্যন্ত এ আমল ধরে রাখতে পারব 
কিনা তারও ঠিক নেই, এরপরও মুমিন কিভাবে নিজেকে অন্যের চেয়ে অধিক ধার্মিক 
[বাজ তে পান রর দেয় বড় পথ ইহা 

এজন্য হাদীস শরীফে “উজব”-কে পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 
من ذلك الْعُجْبُ الْعْجْبُ.‎ IS A USE لخفت‎ 0৪ لو لم تكونوا تذ‎ 
| “তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে আমি তোমাদের জন্য পাপের চেয়ে 
| ভয়ঙ্করতর বিষয়ের ভয় পেতাম, তা হলো উজ্ব, তা হলো BER |” 
ظ‎ অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ 3% বলেন, 

১৪০০৭ وإجاب‎ ৬০ ৯১১০ ৪৪ এঞ এও 
ش‎ ধ্বংসকারী স্বভাবগুলি হলো (১) আনুগত্যকৃত লোভ-কৃপণতা, (২) 
তি লরি তি 
ইবন, সহীহুল জামি ২/৯৩৮ (নং ৫৩০৩) । হাদীসটি হাসান | 
* হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১২ । হাদীসটি হাসান লিগাইরহী 1 
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ঈমানের অহঙ্কার, ইলমের অহঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে উমার (বর) বলেন: 
جَاهِل 07 قال هُو‎ 98 IE قال هُوَ‎ 0 HS 98 ৮৮ এ من قال‎ 
“যে ব্যক্তি বলে: আমি মুমিন সে কাফির, যে ব্যক্তি বলে: আমি আলিম সে 
জাহিল এবং যে ব্যক্তি বলে: আমি জান্নাতী সে জাহান্নামী ।””' 
উজব বা YS ও আত্মগরিমার একটি প্রকাশ সকল মানুষের মধ্যে ত্রুটি 
দেখা এবং নিজে বা নিজের মতাবলম্বী ছাড়া সকলেই খারাপ পথে চলছে বলে দাবি 
করা । রাসূলুল্লাহ (88) বলেন: 
চিএ % الرّجل يقُول) هلك الناس‎ ০3] 4৮ إذا قال‎ 
“যদি কেউ বলে- যদি শুন যে কেউ বলছে-: মানুষেরা ধ্বংস হয়ে গেল, তবে 
সেই সবচেয়ে বেশি ধবংসপ্রাপ্ত ।”* 
অহঙ্কার, আত্মতৃন্তি বা আত্মগরিমার একটি প্রকাশ ব্যক্তিগত, দলগত বা 
গোষ্ঠীগতভাবে অন্যান্য মানুষদের উপহাস করা, অবজ্ঞা করা । যদি সত্যিই কেউ 
বাহ্যিকভাবে উপহাস বা অবজ্ঞার যোগ্য হয় তাকেও উপহাস করা যায় না; কারণ 
হতে পারে আল্লাহর কাছে সে উত্তম | আল্লাহ বলেন: 


১৮10৯155901 قوم من قوم عَسى‎ OLIN ডিন الذين‎ ও ও 
19595 ولا تلمزوا أنفسكم ولا‎ Oe خيرًا‎ UG من متاءِ عَسَى أن‎ BLS ولا‎ 
الامتمُ الوق بَعْدَ الإيمان وَمَن لَمْ يب 4459 هم الظالمُون‎ ০4 بالألقاب‎ 
“হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস-বিদ্ধপ না 
করে; হতে পারে তারা বিদ্ধপকারীদের চেয়ে উত্তম | কোনো নারী যেন অন্য নারীকে 
বিদ্ধপ-উপহাস না করে; হতে পারে সে বিদ্ধপকারিণী অপেক্ষা উত্তম | আর তোমরা 
একে অপরকে নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধি দিয়ে ডেকো 


না। ঈমানের পর পাপী নাম পাওয়া খুবই খারাপ বিষয় । আর যারা তাওবা করে না 
তারাই যালিম ।”৩৯ 


০৭ ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৩২ (সূরা নিসার ৪৯ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে) 
প মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০২৪ (কিতাবুল বির্রি..., বাবুন নাহই আন কাওলি: হালাকাল্নাস) | 
© সূরা (৪৯) ETS: ১১ আয়াত | 
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“উজব” ইহ্দী-খৃস্টানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তারা নিজেদের আল্লাহর ওলী, 
আওলাদে রুসুল বা নবীগণের আওলাদ, আল্লাহর সন্তান ও আল্লাহর খাটি আবিদ বলে 
দাবি ও প্রচার করত | এসকল বিষয়ে তারা তাদের বংশ, কাশফ, কারামত, ইলহাম, 
ইলকা ইত্যাদির দোহাই দিত | খৃস্টানগণ এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর ছিলেন ١ যে কোনো 
পাঠক খৃস্টান সাধু ও পাদরিদের লেখা কাহিনী পড়লে এ জাতীয় অগণিত দাবি 
দেখবেন । মহান আল্লাহ তাদের এ সকল দাবি-দাওয়াকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করে বলেন: 
০50 ১5505 بل الله يُزكي من‎ দিস آم تر إلى الذين يُزكون‎ 

“তুমি কি দেখ নি যারা নিজেদের পরিশুদ্ধতা দাবি করে | বরং আল্লাহ যাকে 
চান পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে সূতা পরিমাণ জুলুমও করা হবে না। দেখ, কিভাবে 
তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটনা করে | আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট 1” 

এ জাতীয় “উজব' বা দীনদারির আত্মগরিমা প্রকাশক সকল বিষয় কুরআন ও 
হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে | এমনকি ‘নেককার’ ৰা ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও দীনদারি 
বোধক নাম বা উপাধি ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: 

فلا تزكوا أنفسكم % ০৯ 2০1‏ اتقى 

“অতএব তোমরা নিজেদের আত্মপ্রশংসা বা পরিশ্ুদ্ধতা-পবিভ্রতা বর্ণনা করো 
না, কে মুত্তাকী তা তিনি অধিক জানেন ।”* 

যে নামের অর্থ ছারা ব্যক্তিকে নেককার বুঝা যায় সে নাম রাখতে রাসূলুল্লাহ 
(3) আপত্তি করতেন । উন্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা)- এর কন্যা যাইনাব বলেন: 
# الله‎ গা 19 ১০ هى‎ এ] ০১ 

০3 ১4০ بأهل ابر نكم فوا بم نميه قال‎ ডো এ 

“রাসূলুল্লাহ (8) এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন | আমার নাম রাখা হয় 
“ৰার্রা” (পুণ্যবতী) । তখন রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: তোমরা নিজেদের আত্মপ্রশংসা 
করো না বা নিজেদের ‘নেককার’ হওয়ার মত কোনো কথা বলো না। তোমাদের 


মধ্যে পুণ্যবান-পুণ্যবতী কে তা আল্লাহ অধিক অবগত আছেন | তখন তারা বলেন, 
আমরা তার নাম কী রাখব? তিনি বলেন: তার নাম রাখ যাইনাব | 


৪: সূরা (৪) নিসা: ৪৯-৫০ আয়াত | 
5 সূরা (৫৩) নাজম: ৩২ আয়াত ৷ 
মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮৬ কিতাবুল আদাব, বাবু ইসতিহবাবি তাগয়ীরিল ইসমিল কাবীহ) | 
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RE পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪২৪ 


উল্লেখ্য যে, সুন্দর দেখতে একটি আরবীয় গাছের লাম “যাইনাব” | এ গাছের 
নামে আরবে মেয়েদের “যাইনাব” নাম রাখার প্রচলন ছিল। এ সকল নাম ব্যক্তির 
সৌন্দর্য প্রকাশ করে, কিন্তু তার নেক আমল প্রকাশ করে না। এজন্য তিনি এরূপ নাম 
রাখার পরামর্শ দেন । পাশাপাশি নেক আমল প্রকাশক নাম রাখতে নিষেধ করেন । 

ইসলামের বরতকময় তিন যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
“তাযকিয়া”-বোধক, অর্থাৎ ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও আল্লাহর সাথে তার 
সম্পর্ক বোধক নাম ও উপাধি ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে । প্রথম তিন যুগে উপাধির 
ব্যবহার ছিল না বললেই চলে | একটু পরের যুগে সামান্য উপাধি যা ব্যবহার করা 
হতো তা বাহ্যিক পেশা বা বাহ্যিক আমল অনুসারে । যেমন কখনো কখনো কারো 
সম্পর্কে বলা হতো: আলেম, কারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, যাহেদ বা সংসারত্যাগী, 
সালেহ বা নেককর্মশীল, ইমাম বা নেতা ইত্যাদি। এগুলিও তাবে-তাবেয়ীগণের 
পরের যুগে ব্যবহার করা হতো, উপাধি হিসবে নয়, বরং মৃত্যুর পরে জীবনী বর্ণনার 
প্রয়োজনে বলা হতো এবং অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হতো । বান্দার সাথে 
আল্লাহর সম্পর্ক কতটুকু তা নিয়ে উপাধি তৈরি করা হতো না। 

গাওস, কুতুব, মুহিউস সুন্নাহ, কামেউল বিদ'আত, ইমামুল আইম্মাহ, গওস, 
গাওসে আ'জম, গাওসে সাকালাইন, মুজাদ্দিদ, মুজাদ্দিদে আযম, মুজাদ্দিদে যামান, 
ওলীয়ে কামেল, হাদীয়ে জামান, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে 
এরশাদ, খাজা, আশেকে রাসূল, ওলীকুল শিরোমণি, সূফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, 
মাহবুবে সোবহানী, কেবলা, কাবা ইত্যাদি ইত্যাদি অগণিত উপাধির কোনোকিছুই 
তারা কখনোই ব্যবহার করেন নি। কারো জীবদ্দশায় তো নয়ই, এমনকি কারো 
মৃত্যুর পরেও তার নামের সাথে এরূপ কোনো উপাধি তারা ব্যবহার করতেন না | 

এ সকল উপাধি ব্যবহার সুন্নাহ বিরোধী নিষিদ্ধ কর্ম । যেখানে সাধারণ “বার্রা” 
বা পুণ্যবতী নাম পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (88) রাখতে দেন নি, সেখানে এ জাতীয় গালভরা 
উপাধিগুলো তার কাছে কত বেশি অপছন্দনীয় তা চিন্তা করুন। বস্তুত এ সকল উপাধী 
উপাধিপ্রাপ্ত ও তার অনুসারীদের মধ্যে “উজব” সৃষ্টি করে । সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা 
ও আমাদের রুচিকে সুন্নাত অনুসারে সংশোধন করা দরকার | 

হানাফী মাযহাবের অন্যতম দু ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ তাদের 
উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার ওফাতের পরে তার মতামত সংকলন করে অনেক বই 
লিখেন। এ বইয়েও তাদের কিছু বক্তব্য আমরা দেখছি । তারা ‘রাহিমাহুল্লাহ’ বা 
‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’ বলা ছাড়া কোনো উপাধি ব্যবহার করেন নি । অগণিত স্থানে শুধু 


৪৩ বিস্তারিত দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৫০৮-৫১৬। 
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আল-ফিকমুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪২৫ 


লিখেছেন: আবু হানীফা বলেছেন, আবু হানীফা রাহিমনুল্লাহ বলেছেন, আবু হানীফার 
মত, আবু হানীফা রাদিআল্লাহু আনহুর মত ইত্যাদি । ইমাম, ইমামুল মুহাদ্দিসীন, ইমাম 
আ'যম, ইমামুল আইন্মাহ, ফকীহকুল শিরোমণি, ওলীকুল শিরোমণি, গওসে সামদানী 
ইত্যাদি একটি উপাধিও তারা তার জন্য ব্যবহার করেন নি | তাদের সকল ভক্তি প্রকাশ 
করেছেন একটি বাক্যে: “রহিমাহুল্লাহ' বা ‘রাদিআল্লাহু আনহু’ ١ 

আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফার দু ছাত্র আবৃ মুতী ও আবূ মুকাতিল 
আল-ফিকহুল আবসাত ও আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম TT ইমামের নাম 
উল্লেখের সময় কোনো উপাধি ব্যবহার করেন নি। শুধু লিখেছেন: “আবূ হানীফা 
বলেন” বা “আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন” | 
৪. জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য 

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এখানে অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, 
তা হলো কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চয়তা দান বা সাক্ষ্য প্রদান | তিনি 
বলেছেন যে, মুমিনের বিষয়টি মূলত আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভরশীল । সকল শর্ত 
পূরণ করার পরে আমলটি কবুল হওয়ার আশা করা যায়, তেমনি কুফর-শিরকমুক্ত 
পাপের ক্ষেত্রে শাস্তির নিশ্চিত ভয়ের পাশাপাশি ক্ষমার আশা করা যায় | এ থেকে জানা 
যায় যে, দুনিয়াতে কোনো মানুষের কর্মের ভিত্তিতে তাকে নিশ্চিতভাবে “আল্লাহর ওলী’ 
বা জান্নাতী অথবা জাহান্নামী বলা যায় না। আমরা দেখেছি যে, ইমাম তাহাবী বিঘয়টি 
ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি ইমাম আবূ হানীফার এ বিষয়ক আকীদা ব্যাখ্যা করে বলেছেন: 

“যুণমিনগণের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ইহসান অর্জনকারী নেককার তাদের 
সম্পর্কে আমরা আশা করি যে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের দোষক্রটি ক্ষমা করবেন এবং নিজ 
রাহমাতে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন | তবে, আমরা তাদের সম্পর্কে সম্পুর্ণ 
নিৰ্ভয় নই এবং তাদের জান্নাতী হওয়ার কোনো সাক্ষ্যও আমরা প্রদান করি না |” 

এ' বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) “আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম” গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রে ওহীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে । কুরআন বা 
হাদীসে যাদেরকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে নিশ্চিতরূপে 
জান্নাতী বা জাহান্নামী বলতে হবে | অন্য কারো বিষয়ে নিশ্চিতরূপে বলা যাবে না যে, 
লোকটি জান্নাতী বা জাহান্নামী, ধারণা বা আশা পোষণ করা যাবে | তিনি বলেন: 


08 الاس عندنا عَلَى 25৪‏ متازل: الأنبيَاءٌ من أهل الْجنةء وَمَنْ এ‏ 
খু সস‏ من أهل الجنة فَهُوَ من أهل এরও এত‏ الأخرى ০৪০৬‏ 
تشهد Hel hese‏ من أهل CES LL আখ সব? এ‏ نقف 1০‏ قلا 
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9০ ولكنا ترجو لَهُمْ ونخاف‎ Ah أهل النار ولا من أهل‎ ৮৮ ৪ 
৮4470 للجنة‎ এ من الناس توجب‎ এ أخبرتي هل‎ ০ قال‎ 
الأنبيَاء؟ قال‎ এ ও وَمَنْ‎ কও ওত الأنبياء صلوات الله عَلَى‎ 28 UV 
08 وكذلك‎ Lal এ الْجنة إلا لمن‎ লা اللهُ عنه: لا‎ ০০ AU 

“মানুষ আমাদের নিকট তিন পর্যায়ের: (১) নবীগণ জান্নাতী এবং নবীগণ যার 
বিষয়ে বলেছেন যে সে জান্নাতী সেও জান্নাতী ١ (২) দ্বিতীয় পর্যায় মুশরিকদের | আমরা 
তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করি যে, তারা জাহান্নামী ١ (৩) তৃতীয় পর্যায় মুমিনগণ | 
তাদের বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থাকি, তাদেরকে আমরা জাহান্নামী 
বলেও সাক্ষ্য দিই না এবং জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দিই না। কিন্তু আমরা তাদের বিষয়ে 
আশা পোষণ করি ও আশঙ্কাও করি । .... আবু মুকাতিল বলেন: ... নবীগণ এবং যাদের 
কথা নবীগণ বলেছেন তারা ছাড়া অন্য কাউকে যদি আপনি দেখেন যে, সে সদাসর্বদা 
অত্যধিক তাহাজ্জুদ, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগিতে রত তবে তার বিষয়ে কি আপনি 
জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করবেন? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন, না, যার বিষয়ে 
নস্স বা কুরআন বা হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে সে ব্যক্তি ভিন্ন আর কারো বিষয়ে 
আমি জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করব না | জাহান্নামের বিষয়ও অনুরূপ 1”? 

৫. মুজিযা, কারামাত, ইসতিদরাজ 

আমরা দেখেছি, এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ইসলামী আকীদার সম্পূর্ণ 
ভিন্ন একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন | তিনি বলেছেন: 

“নবীগণের জন্য ‘আয়াত’ প্রমাণিত | এবং ওলীগণের কারামত সত্য | আর 
ইবলীস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মত আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক 
কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি 
না, বরং এগুলোকে আমরা তাদের ‘কাযায়ে হাজাত' বা প্রয়োজন মেটানো বলি | কারণ 
আল্লাহ তার দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন “ইসতিদরাজ' হিসেবে -তাদেরকে তাদের 
পথে সুযোগ দেওয়ার জন্য- এবং তাদের শান্তি হিসেবে | এতে তারা TENS হয় এবং 
আরো বেশি অবাধ্যতা ও বিশ্বাসে নিপতিত হয় | এগুলি সবই সম্ভব ৷” 

আমরা এখানে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ | 


৪ ইমাম আবূ হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, পৃ. ২৭-২৯ । 
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৫. ১. আয়াত ও মুজিযা 
মুজিযা (المعجزة)‎ শব্দটি আরবী “ইজায' (3৯৮) শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ 
‘অক্ষম করা’ । মুজিযা অর্থ 'অক্ষমকারী অলৌকিক নিদর্শন” । নবীগণ তাদের 
নুবুওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেন 
সেগুলোকে “মুজিযা' বলা হয় ৷” 
কুরআন-হাদীসে মুজিষা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি, মুজিযা বুঝাতে ‘আয়াত’ 
(iY) অর্থাৎ চিহ্ন বা নিদর্শন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে “মুজিযা' পরিভাষাটির 
উৎপত্তি। নতুন পরিভাষা ব্যবহারে কোনো আপত্তি নেই; তবে কুরআন-হাদীসের 
“মাসনূন” পরিভাষা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে উত্তম। সম্ভবত এজন্যই “মুজিযা' 
বুঝাতে ইমাম আযম “আয়াত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন | 
নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছায় মুজিযা প্রদর্শন করেছেন । আল্লাহ বলেন: 
এ 4 كان‎ ৩০ 0345 مثلنا تريئون أن‎ ০৪ قالوا إن أنتم إلا‎ 
05 الله‎ EST LSB إن نحن إلا شر‎ 55) el ৩ ০৯০ ০৬ ১৯৪ 
الله وَعَلَى‎ ০8১19459850 এ كَانَ‎ Uy ৮৩ من‎ চপ 
الله فليتوكل المُؤمينون‎ 
“তারা (কাফিরগণ) বলত: “তোমরা (নবীগণ) তো আমাদেরই মত মানুষ | 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা তাদের ইবাদত থেকে 
আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও | অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য 
ক্ষমতা (যুজিযা) উপস্থিত কর | তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলতেন: সত্য বটে আমরা 
তোমাদের মত মানুষ বৈ কিছুই নই, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা 
অনুগ্রহ করেন | আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট ক্ষমতা (মুজিযা) উপস্থিত 
করা আমাদের কাজ নয় । মুমিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত ।”** 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে; 
إلا بإذن الله‎ 28559490509 
“আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন (মুজিযা) উপস্থিত করা কোনো 
রাসূলের কাজ নয় ।”*? 


৪৫ মোল্লা আলী কারী, শারহল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩০; জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ২৮২ | 
সূরা (১৪) ইবরাহীম: ১০-১১ আয়াত | আরো দেখুন: সূরা (৬) আন'আম: ৯১ আয়াত, সূরা (২১) আছিয়া: 
৮৮৮ ২৪, ৩৩; সূরা (২৬) শু'আরা: ১৫৪, ১৫৬ সূরা (৩৬) ইয়াসীন: ১৫ আয়াত | 
£৭ সূরা (১৩) FT: ৩৮ আয়াত, সুরা (৪০) গাফির/মুমিন: ৭৮ আয়াত | 
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এ সকল আয়াত ও অন্যান্য আয়াত বারবার উল্লেখ করেছে যে, নবী-রাসূলগণ 
আল্লাহর ইচ্ছায় ও নির্দেশে মুজিষা প্রদর্শন করেছেন। কুরআন কারীমে নবীগণের অনেক 
মুজিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । নৃহ (আ)-এর নৌকার মুজিযা, ইবরাহীম (আ)-এর 
অগ্নিকৃণ্ডে নিরাপদ থাকার মুজিযা, মূসা (আ)-এর লাঠি ও অন্যান্য মুজিযা, ঈসা (আ)- 
এর মৃতকে জীবিত করা ও অন্যান্য মুজিযা, মুহাম্মাদ (%)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, 
ইসরা, মিরাজ ও অন্যান্য মুজিযা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে । এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে 
এ বিষয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে । এগুলি বিশ্বাস করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব । 

৫. ২. কারামাতুল আওলিয়া 

নবীগণের “আয়াত' প্রসঙ্গে ইমামগণ আরো দু প্রকারের “অলৌকিক' কর্মের 
আলোচনা করেছেন: ওলীগণের কারামত ও পাপীদের ইসতিদরাজ | এগুলির বাহ্যিক 
প্রকাশ অনেকটা এক রকম হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলির মধ্যে পার্থক্য অনেক। 
যেন কোনো মুমিন অজ্ঞতার কারণে যে কোনো অলৌকিক কর্মকেই মুজিযা বা কারামত 
মনে না করে এজন্য তারা মুজিযা, কারামাত ও ইসতিদরাজ একক্রে ব্যাখ্যা করেছেন। 

৫. ২. ১. বিলায়াত ও ওলী 

‘ওলী’ শব্দটি আরবী (iN) বিলায়াত/ওয়ালায়াত শব্দ থেকে গৃহীত | 
আমরা দেখেছি যে, শব্দটির অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব | বিলায়াত 
অর্জনকারীকে “ওলী'/'ওয়ালী' (৮5) বলা হয়, অর্থাৎ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী 
বা অভিভাবক | ইসলামী পরিভাষায় “বিলায়াত' ‘ওলী’ ও “মাওলা' শব্দের বিভিন্ন 
প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও রাজনৈতিক 
পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত | তবে বেলায়াত বা ওলী 1 
সর্বাধিক ব্যবহৃত ($ 2583) “আল্লাহর TTT’ ও (1 )ولي‎ “আল্লাহর বন্ধু" অর্থে | 
আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
الذين منوا وكانوا يتقون‎ URIS 3০ 5 لا خف‎ এ ألا إن أوليّاء‎ 

“জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা 
দুশ্িন্তাগ্রস্তও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর অসন্তষ্টি থেকে 
আত্মরক্ষা করে চলে বা তাকওয়া অবলম্বন করে ।”*৮ 

ঈমান অর্থ শিরক-কুফর-যুক্ত তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস । তাকওয়া অর্থ 
আত্মরক্ষা করা । সকল পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয় | ঈমান ও তাকওয়া যার মধ্যে 
যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি আল্লাহর তত বেশি ওলী বলে বিবেচিত হবেন। 
এজন্য প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী | ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি 


সূরা (১০) ইউনূস: ৬২-৬৩ আয়াত | 
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থাকবে তিনি তত বেশি ওলী । আমরা দেখব যে, আবূ হানীফা রাহিমাহুলাহুর মতে 
ঈমান ও মা'রিফাতের দিক থেকে সকল মুমিনই সমান | বিলায়াতের কমবেশি হয় 
মূলত তাকওয়া, নেক আমল ও কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের পূর্ণতার ভিত্তিতে। 
ডা 
للقرآن.‎ (৫ 191০4 Al عند‎ পে ০০৭৯১ us uk SERA 
“সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী । তাদের মধ্য থেকে যে যত বেশি 
আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত 
(ততবেশি বিলায়াতের অধিকারী) ৷" 
রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন যে, ফরয ইবাদতগুলো পালনের সাথে সাথে অনবরত 
নফল পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন । তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন: 
Ll عدي بشيء‎ ও بالحرب وما قرب‎ এআ ও من عَادَى لي وليًا‎ 
35 Saf ০০ بالنوافل‎ ও] UE افترضنت 46 وما يزال عَبْدِي‎ ক َي‎ 


৪০৬০ 


58082805878 LL SEL 


৯4 LL لأغخطينة ولئن‎ আনি يشي بها وإن‎ Bs 
“যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা 
করি | আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে আমি 
সবচেয়ে বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি । (ফরয পালনই আমার নৈকট্য 
অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ) । এবং বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের 
মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি | আর 
যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযস্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে 
পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই; যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে 
যাই, যান্বার সে আঘাত করে এবং আমি তান পা হয়ে যাই, যন্থারা সে হাটে । সে যদি 
আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি | সে যদি 
আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি 1° 
ঈমান, তাকওয়া ও ফরয-নফল আমলের বাহ্যিক অবস্থার আলোকে আমরা 
মুসলিমদেরকে আল্লাহর ওলী হিসেবে ধারণা করব | তবে কার ঈমান, তাকওয়া ও 
আমল আল্লাহ কবুল করছেন তা আমরা জানি না ١ আমরা দেখেছি যে, এজন্য ওহীর 
নির্দেশনার বাইরে কাউকে ‘ওলী’ বলে সুনিশ্চিত বিশ্বাস করা বা সাক্ষ্য দেওয়া ষায় না | 


৭৯ তাহাবী, আল-আকীদাহ (ইবন আবিল ইয্য-এর শারহসহ), পৃঃ ৩৫৭-৩৬২ । 
€০ বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৮৪ (কিতাবুর রাকাইক, বাবৃত তাওয়াদু) ١ 
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৫. ২. ২. আয়াত ও কারামাত 

কারামত (44১০) শব্দটির অর্থ ATT, ‘সম্মাননা’ বা “সম্মান-চিহ | ঈমান ও 
তাকওয়ার অধিকারী ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো 
অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কারামাত' বলা হয় | 

কুরআন মাজীদে এরূপ অলৌকিক কর্মকেও “আয়াত' বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী 
যুগের একজন “ওলী'-র পদস্বলন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: 

তি SH‏ الذي ৫৮ ELS উড আর‏ 290 الشيطان 0503 الغاوين 

“তাদেরকে সে ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি ‘আয়াত’ বা অলৌকিক 
নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতঃপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়, ফলে শয়তান তাকে তার 
অনুসারী বানিয়ে নেয় এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয় ° 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ওলীর কথা উল্লেখ 
করেছেন যাদেরকে আল্লাহ “কারামাত' দান করেন, কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য 
করায় তারা বিপথগামী হয়ে যান | এ থেকে আমরা দেখি যে, ওলীদের কারামতকেও 
কুরআনে ‘আয়াত’ বলা হয়েছে । আমরা আরো দেখি যে, একজন নেককার মানুষ 
বিলায়াত ও কারামাত লাভের পরেও বিভ্রান্ত হতে পারেন | ‘কারামত’ প্রকাশিত 
হওয়া ওলী হওয়ার প্রমাণ নয় | বরং ঈমান ও তাকওয়া, অর্থাৎ পাপবর্জন ও অনবরত 
ফরয ও নফল ইবাদত পালন করতে থাকই বেলায়াতের একমাত্র চিহ্ন | 

_. দ্বিতীয়-ভৃতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ নবীগণের 

অলৌকিক কর্মকে “মুজিযা' বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ নুবুওয়াতের চ্যালেঞ্জ 
হিসেবে কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তাদের মাধ্যমে তা প্রকাশ 
করেন । অনুরূপভাবে তারা ওলীদের অলৌকিক কর্মকে ‘কারামত’ নামে আখ্যায়িত 
করেছেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, এরূপ অলৌকিক কর্ম ওলীর কোনো ক্ষমতা 
বা শক্তি নয়, বরং একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘ইকরাম’ ৰা সম্মাননা মাত্র (২ 

“ওলীগণের কারামত সত্য” অর্থ ওলীগণ থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পাওয়া 
সম্ভব | যদি কোনো মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় 
তাহলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা বা কারামত বলে বুঝতে হবে ١ তা 
অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া TORA ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকীদা | 
কুরআনে বিভিন্ন স্থানে নবী ছাড়াও অন্যান্য মুমিন মুত্তাকী মানুষের অলৌকিক কর্মের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে | বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এরূপ কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


৫১ 


সূরা (৭) আ'রাফ: ১৭৫ আয়াত ١ 
৭১ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩০-১৩৩ | 
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৫. ২. ৩. কারামাত বিষয়ক অস্পষ্টতা 

“ওলীগণের কারামত সত্য” কথাটির বিষয়ে অনেকের মনে অস্পষ্টতা বা 
বিভ্রান্তিকর ধারণা বিদ্যমান | সেগুলির মধ্যে রয়েছে: 

৫. ২. ৩. ১. অলৌকিক ক্ষমতার ধারণা 

অনেকে কারামত অর্থ “অলৌকিক ক্ষমতা” বলে ধারণা করেন | তারা মনে 
করেন ওলীগণকে আল্লাহ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন, যে ক্ষমতা তারা ইচ্ছামত 
ব্যবহার করতে পারেন | আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন জাতির কাফিরগণও এরূপ 
ধারণা করত | তারা নবী-রাসূলদের কাছে ‘সুলতান’ বা ক্ষমতা এবং আয়াত 
প্রদর্শনের দাবি করত | তাদের ধারণা ছিল, নবী-রাসূল হলে তার মুজিযা প্রদর্শনের 
ক্ষমতা থাকতে হবে | কুরআনে এরূপ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, 
“আয়াত' প্রদর্শনের ক্ষমতা কোনো নবী-রাসূলের থাকে না, অলৌকিক নিদর্শন 
প্রকাশের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন নবী-রাসূলদের 
মাধ্যমে তা প্রদর্শন করেন । নবী-রাসূলগণ ইচ্ছামত তা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখেন না। 

ওলীগণের “আয়াত” বা “কারামত”-ও একইরূপ | কোনো ওলী বা নেককার 
ব্যক্তি কর্তৃক কোনো অলৌকিক কর্ম সংঘটিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কর্মটি সম্পাদন 
করা সে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বা তার নিজের ক্ষমতা | এর অর্থ হলো একটি বিশেষ 
ঘটনায় আল্লাহ তাকে সম্মান করে একটি অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেছেন। অন্য 
কোনো সময়ে তা নাও দিতে পারেন | 

একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ২৩ 
হিজরীর প্রথম দিকে এক শুক্রবারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদে নববীতে খুতবা 
প্রদান কালে উচ্চন্বরে বলে উঠেন: ساريةء الجبل)‎ ৪) “হে সারিয়া, পাহাড়ে যাও ৷” সে 
সময়ে একজন মুসলিম সেনাপতি সারিয়া ইবন যুনাইম পারস্যের এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ 
করছিলেন | তিনি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার উপক্রম করছিলেন | এমতাবস্থায় তিনি 
উমারের এই বাক্যটি শুনতে পান এবং পাহাড়ের আশ্রয়ে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন | 

এ ঘটনায় আমরা উমার (রা)-এর একটি কারামত দেখতে পাই | তিনি 
হাজার মাইল দূরের যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা ‘অবলোকন’ করেছেন, মুখে নির্দেশনা 
দিয়েছেন এবং সে নির্দেশনা সারিয়া শুনতে পেয়েছেন | এ কারামতের অর্থ হলো, 
মহান আল্লাহ তার এ মহান ওলীকে এ দিনের এ মুহূর্তে এ বিশেষ ‘সম্মাননা’ প্রদান 
করেন, তিনি দূরের দৃশ্যটি জনতে পারেন, নির্দেশনা দেন এবং তীর নির্দেশনা আল্লাহ 


° তাবারী, তারীখ ২/৫৫৩-৫৫৪; বাইহাকী, আল-ই'তিকাদ,পৃ. ৩১৪; ইবনু হাজার, আল-ইসাবা ৩/৫-৬ সাথাবী, 
আল-মাকাসিদ, পৃ. ৪৬৮; আজলুনী, কাশফুল থাকা ২/৫১৪-৫১৫ ١ 
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সারিয়ার নিকট পৌছে দেন। এর অর্থ এ নয় যে, উমার (রা)-এর হাজার মাইল 
দূরের কিছু অবলোকন করার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, অথবা তিনি ইচছা করলেই 
দূরের কিছু দেখতে পেতেন বা নিজের কথা দূরে প্রেরণ করতে পারতেন | 

এ বছরেরই শেষে ২৩ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের ২৭ তারিখে উমার (রা) যখন 
ফজরের সালাত শুরু করেন, তখন তারই পিছেন চাদর গায়ে মুসন্লীরপে দাড়ানো 
আল্লাহর শক্র আবূ লু'লু লুকানো ছুরি দিয়ে তাকে বারবার আঘাত করে | তিনি অচেতন 
হয়ে পড়ে যান ١ চেতনা ফিরে পেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে কে আঘাত করল? 
তাকে বলা হয়, আবূ TT । তিনি বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ, আমাকে কোনো মুসলিমের 
হাতে শহীদ হতে হলো না । এর কয়েকদিন পর তিনি শাহাদত বরণ করেন |" 

আল্লাহ প্রথম ঘটনায় হাজার মাইল দূরের অবস্থা উমারকে দেখিয়েছেন | কিন্তু 
দ্বিতীয় ঘটনায় পাশে দাড়ানো শক্রর বিষয়ে তাকে জানান নি। কারণ “কারামত' 
কখনোই ক্ষমতা নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সম্মাননা মাত্র | 

“আয়াত' বা অলৌকিক কর্মকে 'অলৌকক ক্ষমতা' মনে করে শিরকে নিপতিত 
হয়েছে পূর্ববর্তী অনেক জাতি । এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৃস্টানগণ । ঈসা মাসীহ (আ) 
মৃতকে জীবিত করতেন আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিতে । কিন্তু খৃস্টানগণ একে তার 
অলৌকিক ক্ষমতা বলে ধারণা করে শিরকে নিপতিত হন । তারা দাবি করেন যে, “মৃতকে 
জীবিত করার ক্ষমতা ঈশ্বর ছাড়া কারো নেই, যীশু মৃতকে জীবিত করেছেন, এতে 
প্রমাণিত হয় যে, যীশু ঈশ্বর বা তার মধ্যে ঈশ্বরত্ বা এশ্বরিক ক্ষমতা ছিল । বস্তুত মহান 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনোরূপ “অলৌকিক ক্ষমতা’ আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক | 

৫. ২. ৩. ২. বিলায়াতের মানদণ্ডের ধারণা 

অজ্ঞতার কারণে অনেক মুসলিম “কারামত'-কে ওলী হওয়ার মানদণ্ড বলে 
মনে করেন | তারা ভাবেন যার কারামত নেই তিনি ওলী নন এবং যার কারামত যত 
বেশি তিনি তত বড় ওলী । ধারণাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। ইমাম আবু হানীফা 
(রাহ)-এর পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, এ উম্মাতের সবচেয়ে বড় 
ওলী সাহাবীগণ । অথচ সাহাবীগণ থেকে তেমন কোনো কারামত বর্ণিত হয় নি। 
তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও চার ইমাম থেকেও তেমন কোনো কারামত বর্ণিত হয় নি। 
পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের অনেক বুজুর্গ থেকে অনেক বেশি কারামত বর্ণিত হয়েছে ١ 

প্রকৃতপক্ষে ঈমান, তাকওয়া, ফরয ও নফল ইবাদত সদা-সর্বদা পালন, কুরআন 
ও সুন্নাহের সর্বাত্মক অনুসরণই ওলী হওয়ার প্রমাণ ও চিহ্ন ١ কোনো মুসলিম যদি 
কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, হারাম ও নিষেধ বর্জন করেন, 


* ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৩০-১৩৮ | 
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ফরয দায়িতৃগুলো আদায় করেন এবং যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন 
তবে তিনি আল্লাহর ওলী | এ সকল বিষয়ে যিনি যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু 
আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন | কারামত বা অলৌকিক কর্ম 1 
প্রমাণ বা মানদণ্ড নয় | তবে কোনো ওলীকে আল্লাহ কারামত দিতে পারেন | 

৫. ২. ৩. ৩. বিলায়াতের নিশ্চয়তার ধারণা 

এ বিষয়ক আরেকটি বিভ্রান্তি অলৌকিক কর্মের কারণে বা অন্য কোনো কারণে 
কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে “ওলী” বলে বিশ্বাস করা । আমরা দেখেছি যে, ঈমান ও 
তাকওয়া বিলায়াতের মূল এবং ফরয ও নফল ইবাদত পালন এর পথ । ঈমান ও 
তাকওয়া দুটিই মূলত আভ্যন্তরীণ বিষয়, যা দেখা যায় না ৰা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। 
এজন্য কে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলী তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না | কার ইবাদত আল্লাহ 
কতটুকু কবুল করেছেন বা কে আল্লাহর কতটুকু ওলী তা একমাত্র তিনিই জানেন। 

আমরা ইতোপূর্বে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, 
কুরআন বা হাদীসে যাদের কবুলিয়াত বা জান্নাতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে তাদের 
বাইরে কাউতে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করে আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা 
“জান্নাতী” বলেও সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। কোনো কারামত বা 8 
এবিষয়ে কোনো রকম প্রমাণ পেশ করে না 1 কারণ আমরা যাকে কারামত মনে 
করছি তা শয়তানী অলৌকিকত্ব বা ইসতিদরাজ কি-না তা কেউ বলতে পারবে TT | 
। কুরআনের বিবরণ থেকে আমরা আরো জেনেছি যে, অনেক সময় কারামতের 
١ অধিকারী ওলীও গোমরাহ ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। কাজেই বাহ্যিক আমল ও কুরআন- 
` সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ দেখে আমরা কোনো মুমিনের বিষয়ে ধারণা ও আশা করি 
যে, তিনি আল্লাহর ওলী বা প্রিয় | তবে নিশ্চিত বিশ্বাসের সুযোগ নেই | 
ش‎ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে “কারামত'-এর দাবিদার সবচেয়ে বেশি শীয়াদের মধ্যে ৷ 
' ইরানে ও অন্যান্য দেশে শীয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে আপনি অগণিত ওলীর কথা জানবেন 
' যাদের অগণিত কারামত জনগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ । অথচ সুন্নীগণ তাদেরকে ওলী তো 
' দূরের কথা মুসলিম বলে মানতেই রাজি নন। মূলধারার মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই 
তাদের বুজুর্গদের কারামত প্রচার করেন, কিন্তু বিরুদ্ধ মতের মানুষেরা তাদেরকে 
1বিদ'আতী, ওহাবী বা বিভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন। মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী 
[“মাকতুবাত”-এ ও সাইয়েদ আহমদ বেলভী “সরাতে মুসতাকীম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 
যে, কোনো ফাসিক বা কাফিরও তাসাউফের আমল পালন করে বিভিন্ন হালত, তাজাল্লী 
ও কাশৃফ অর্জন করতে পারে । এগুলি কখনো বিলায়াত বা কামালাতের প্রমাণ নয় f 


° মুজাদ্দিদ আলফসানী, মাকতুবাত শরীফ ১/১/ মাকতুব ৭, পৃ: ১৪; সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, সেরাতে 
মুস্তাকীম (উৰ্দু) পৃ: ৫১। 


২৮ 
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রাসূলুল্লাহ & কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভালো-মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। 
বাহ্যিক যা দেখা যায় তাই বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। একবার একজন সাহাবী তাঁর 
সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে: তাকে তিনি মু'মিন বলে মনে করেন। 
রাসূলুল্লাহ يك‎ তাকে বলেন: মুমিন না বলে বল: মুসলিম । অর্থাৎ, ইসলামের বিধান 
পালনকারী হিসাবে বাহ্যিক যা দেখা যায় তাই বলতে হবে । ঈমানের গভীরতা ও 
বিশুদ্ধতা আল্লাহই জানেন 1% 

রাসূলুল্লাহ %৪-এর দুধ-ভাই, প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজিরদের অন্যতম, প্রসিদ্ধ 
বুজুর্গ সাহাবী উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর ওফাতের পরের ঘটনা বর্ণনা করে 
মহিলা সাহাবী উম্মুল আলা (রা) বলেন: 
এ ০০৬ السّائب‎ এ এ الله‎ 22০০ النبي 86 فقت‎ 33০ 0৬ 
قالت قلت لا أذريء‎ হব اله 02 النبئ و وما يُذريك أن الله‎ এ ও 
جَاءَهُ والله‎ 3৪ هُوَ‎ এ الل؟ قال‎ ২559 08 الله‎ IAD 9 কও بأبي أنت‎ 
وأنا 0550 الله ما يُفعل بي‎ aly أذري‎ 5 SAA لأرأجُو‎ od A ليقي‎ 

5 قواللّه لا أزكي ১১০13‏ 

“তখন রাসূলুল্লাহ & আমাদের নিকট আসলেন | আমি বললাম, হে আবুস 
সাইব (উসমান ইবন মাযউন) আমি আপনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ 
আপনাকে সম্মানিত করেছেন । তখন রাসূলুল্লাহ 38 বলেন: তুমি কিভাবে জানলে যে, 
আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য 
কুরবানী হোন, আমি তো জানি না, তবে তাকে যদি আল্লাহ সম্মানিত না করেন তবে 
আর কাকে করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ 3% বলেন, “আল্লাহর কসম, তীর কাছে একীন 
এসেছে, আল্লাহর কসম, আমি তার বিষষে ভাল আশা করি 1 আল্লাহর কসম, আমি 
আল্লাহর রাসূল, আমিও জানি না যে, আমার বিষয়ে কি করা হবে ।” উম্মুল আলা 
(রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর কাউকে ভাল বলি না 1”? 

৫. ২. ৩. ৪. কারামত বর্ণনায় সনদ যাচাই না করা 

কেউ কেউ মনে করেন, ‘ওলীদের কারামত সত্য'-এ কথার অর্থ ওলীদের নামে 
যা কিছু অলৌকিক কথা বলা হবে সবই সত্য মনে করতে হবে । কথাটি জঘন্য ভুল | 


৫৬ বুখারী, আস-সহীহ ১/১৮ (কিতাবুল ঈমান, বাবু ইযা লাম ইয়াকুনিল ইসলাম...); মুসলিম, আস-সহীহ 
১/১৩২ (কিতাবুল ইমান, বাবু তাআনুফি কালবি মান OTE...) 
৫৭ বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৪২৯ (কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, বাবু মাকদামিন্নাবিয়্য...) 
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বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় | জাল হাদীসের মত অগণিত “জাল' 
١ কারামত ওলীদের নামে সমাজে ছড়ানো হয়েছে | ইমাম তাহাবী এ বিষয়ে বলেন: 


OL কে من الأوليّاء عَلَى أَحدٍ من الأنبيَاء‎ এ 0০5 3 
PELE جاءَ من‎ এ جميع الأوليّاء. ونومن‎ ০০ وتقول: ني ويد أفضل‎ 
| 0) وصح عن الثقات من‎ 
“আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর উপর প্রাধান্য দেই না | বরং আমরা 
‘বলি: একজন নবী সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ । তাদের যে সকল কারামত নির্ভরযোগ্য ও 

বিশ্বস্ত রাবীদের মাধ্যমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি ।”৮” 

1€. ৩. ইসতিদরাজ 

“ইসতিদরাজ' শব্দটি আরবী “দারাজা' (gas) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ 
‘চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া, ক্রমান্বয়ে এগোনো ইত্যাদি | 'দারাজাহ' (৭৯১৫) অর্থ 
‘ধাপ বা পর্যায় | ইসতিদরাজ (৫১১) অর্থ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেওয়া, ক্রমান্বয়ে 
উপরে তোলা বা নিচে নামান, ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি | 
কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে 
ইসলামের পরিভাষায় ইসতিদরাজ' বলা হয় | 

এথেকে আমরা বুঝি যে, সকল অলৌকিক কর্মই কারামত নয় এবং কোনো 
| অলৌকিক কৰ্মই কারো “ওলীতে'-র প্রমাণ নয়। কারণ একই প্রকার অলৌকিক কর্ম 
| মুমিন থেকে প্রকাশিত হতে পারে এবং ফাসিক বা কাফির থেকেও প্রকাশিত হতে পারে | 
| ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো অলৌকিক কর্ম কোনো মানুষের বিলায়াত তো দূরের কথা, 
1ঈমানেরও প্রমাণ নয়। বরং মানুষের ঈমান, তাকওয়া, আল্লাহ ও তীর রাসূলের %% 
আনুগত্য ও সদা সর্বদা ফরয ও নফল ইবাদত পালন করাই বিলায়াতের প্রমাণ । যদি 
।এরপ ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে কারামত বলা হবে | 
(আর যদি কোনো ব্যক্তির ঈমান, তাকওয়া বা ইত্তিবায়ে সুন্নাত না থাকে কিন্তু তিনি বিভিন্ন 
[অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেন তবে তাকে ইসতিদরাজ' বলা হবে। 
١  কাফিরও সাধনার মাধ্যমে এক প্রকার “কাশর্ফ অর্জন করে বা জিনের 
সহযোগিতা লাভ করে | একে সাধারণ মানুষ “অলৌকিক ক্ষমতা” মনে করে বিভ্রান্ত 

ডল “ফিরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টি তিন প্রকার | (১) ঈমানী 

বাশ BE LD 

করেন। হঠাৎ অনুভূতি হিসেবে তা মানুষের অন্তরে হামলা করে, যেমন সিংহ তার 


3 তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ১৯ | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৩৬ 


শিকারের উপরে হামলা করে । .... (২) সাধনার মাধ্যমে অর্জিত ফিরাসাত । এ প্রকারের 
ফিরাসাত অর্জিত হয় ক্ষুধা, রাত্রি-জাগরণ, নির্জনবাস ইত্যাদির মাধ্যমে । কারণ মানুষের 
নফস যখন জাগতিক সম্পর্ক ও সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ থেকে বিমুক্ত হয় তখন তার 
বিমুক্তির মাত্রা অনুসারে তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ও কাশফ সৃষ্টি হয়। এ প্রকার ফিরাসাত 
কাফির ও মুমিন উভয়েরই হতে পারে । এ প্রকার কাশফ বা ফিরাসাত ঈমান বা 
বেলায়াত প্রমাণ করে না। এর দ্বারা কোনো কল্যাণ না সঠিক পথও জানা যায় না... 
(৩) সৃষ্টিগত ফিরাসাত । এ হলো চিকিৎসক ও অন্যান্য পেশার মানুষের ফিরাসাত যারা 
সৃষ্টিগত আকৃতি থেকে প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুমান করতে পারেন ।”** 
করবে । যুগে যুগে অগণিত সাধারণ মুমিন-মুসলিম “অলৌকিকতার' খপ্পরে পড়ে 
ঈমান হারা হয়েছেন । বিশেষত, রোগ-ব্যাধি ও অশাস্তির বিষয়ে “তদবির' দিয়ে “ভাল 
করা", ‘দুআ’ দিয়ে ধনী বানিয়ে দেওয়া, মনের কথা বা গোপন প্রয়োজন বলে 
দেওয়া, আগামী আগস্তকের বিষয়ে সংবাদ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে ‘কারামত’ মনে 
করে ঈমান-হারা হয়েছেন ও হচ্ছেন অগণিত সাধারণ মুসলিম | খৃস্টান পাদরি- 
প্রচারক, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী ও মুসলিম নামধারী “দয়াল বাবা’, “দয়াল মা", ‘পাগলা 
বাবা", “জটাধারি' ইত্যাদির পিছনে ঘুরে, তাদেরকে ‘ওলী’ মনে করে প্রতারিত ও 
বিভ্রান্ত হচ্ছেন তারা । এ বিষয়ে মুমিনকে সচেতন করতে ইমাম আযম ও অন্যান্যরা 
কারামত প্রসঙ্গে ইসতিদরাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন | 

৬. আখিরাতে আল্লাহর দর্শন 

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: 

“মহান আল্লাহ স্রষ্টা ছিলেন সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই | তিনি রিযৃকদাতা ছিলেন 
সৃষ্টিকে রিযৃক প্রদানের পূর্ব থেকেই | আর আখিরাতে মহান আল্লাহ পরিদৃষ্ট হবেন। 
জান্নাতের মধ্যে অবস্থানকালে মুমিনগণ তাকে দর্শন করবেন তাদের নিজেদের 
TE দ্বারা । এ দর্শন সকল তুলনা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে | মহান 
আল্লাহ ও তার সৃষ্টির মধ্যে কোনো দূরত্ব হবে না।” 

এখানে তিনি মহান আল্লাহর বিশেষণের অনাদিত্ব বিষয়টি আবারো উল্লেখ 
করেছেন । এরপর তিনি আখিরাতে আল্লাহর দর্শন বিষয়ক আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের আকীদা উল্লেখ করেছেন । 

জান্নাতে মহান আল্লাহর দর্শনই হবে মুমিনগণের শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত । কুরআন- 
হাদীসে বারবার এ নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে | মহান আল্লাহ বলেন: 


৭৯ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩২-১৩৩ । 


www.pathagar.com 


আল-ফিকমহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৩৭ 


EBL CO এ] ناضيرة‎ Hy 2৯ 
“সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের 
দিকে তাকিয়ে থাকবে ।”৬ 
আখিরাতে মহান আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি বহু-সংখ্যক বা 
'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের । এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন: 
ৰ Eo) নও) ৯ هل‎ এএ قَالُوا يا رول‎ 3 al ০০৩ في‎ এ এ, 
' فيها‎ ০ Ee Sahl قال التي # َعَم هل تضارون في )25 الشمس‎ 
| فيها‎ ০৪ 2৮০ SR في )23 اقم‎ 099০০ قالوا لا قال وهل‎ ০৭৯৮ 
| 3131 نتان‎ 
“নবী (&৪)-এর যুগে কিছু মানুষ বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি 
. কিয়ামাতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তখন নবী (BE) বলেন: হ্যা | 
| ঘিপ্রহরের সময় আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তবে সূর্য দেখতে 
কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? তারা বলেন: না। তিনি বলেন: পুর্ণিমার রাতে 
আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তাহলে কি চাদ দেখতে তোমরা 
বাধাগ্রস্ত হও? তারা বলেন: না ।৮১, 
অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, 
| পু) في‎ 3১০০০ قال هل‎ LG يوم‎ ED এ الله هل‎ 059 99 
| ০ সত ১৩০০০ لا‎ HS ذا كانت صتخوا قا لا قال‎ চা) الشف‎ 


Ly) فِي‎ রি Ls يومئذ إلا‎ 


١ “আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামাতের দিন আমাদের 
। প্রতিপালককে দেখব? তিনি বলেন, আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্য বা চন্দ্র দেখতে কি 
। তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? আমরা বললাম: না। তিনি বলেন: সেদিন তোমাদের 
। প্রতিপালককে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না, ঠিক যেমন চন্দ্র 
| সূৰ দেখতে অসুবিধা হয় না” 


E ২২-২৩ আয়াত । 
| বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭৭; ৬/২৭০৪ কিতাব সিফাতিস সালাত, বাবু ফাদলিস সুদ, কিতাবুত তাওহীদ, 
` বাবু উজুহুন ইয়াওমা..); মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৬৩-১৬৭, ৪/২২৭৯ (কিতাবুল ঈমান, বাবু মারিফাতি 
।৬২ তারিকির রুইয়াতি, কিতাবুয যুহদি ওয়ার রাকাইক, TE) | 
২ বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৭০৬ কিতাবুত তাওহীদ, বাবু উজুহুন ইয়াওমা..); মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৬৭ 
(কিতাবুল ঈমান, বাবু মারিফাতি তারিকির রুইয়াতি) | 
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দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৩৮ 
অন্য হাদীসে জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রো) বলেন: 
05০০ فقال نكم‎ 3 os এ Sl كنا عند النبي ك فنظر إلى‎ 
439) ربّكم كما ترون 019 لا تضامُون فِي‎ 
“আমরা রাসূলুল্লাহ ৯%-এর নিকট ছিলাম ١ রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত । তিনি 
টাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন: তোমরা যেভাবে এ টাদকে দেখছ, কোনোরূপ 
অসুবিধা হচ্ছে না, সেভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে ।”** 
এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত. 
প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতে মুমিনগণ মহান আল্লাহকে দর্শন করবেন | 
খারিজী, TORA ও সমমনা কোনো কোনো ফিরকা আখিরাতে মহান 
আল্লাহর দর্শনের কথা অস্বীকার করে | কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু যুক্তি তাদের 
দলিল । মহান আল্লাহ বলেন: 
Dash اللطيف‎ 9১5 Ka وهو يُذرك‎ ডা لا تذركة‎ 
“তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তার অধিগত; এবং তিনিই 
Ta, সম্যক পরিজ্ঞাত 1” 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
৭১ ৬৯ 905 من‎ % ও إلا‎ আআ ২৫ এ ৩5০, 
১৬৯ ৬০ 2] 5০৪ 5 9০১ رمئولا فيُوحي‎ 
“কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম 
ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অস্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ করবেন, যে 5 
তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময় ৷” 
মুসা (আ) যখন আল্লাহকে দেখতে চান তখন আল্লাহ বলেন: 
لن تراني‎ 
“তুমি আমাকে দেখবে না ।”*' 
এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে তারা দবি করেন যে, মহান আল্লাহকে আখিরাতে 
দর্শন করা সম্ভব নয়; কারণ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন | তারা আরো যুক্তি পেশ করেন 


৬০ বুখারী, আস-সহীহ ১/২০৩ (কিতাবু মাওয়াকীতুস সালাত, বাবু ফাদলি সালাতিল আসর); মুসলিম,আস-সহীহ 
১/৪৩৯ (কিতাবুল মাসাজিদি, বাবু ফাদলি সালাতাইস সুবহি ওয়াল আসর) ١ 
* সূরা (৬) আন'আম: ১০৩ আয়াত | 
৬৫ সূরা (৪২) শূরা: ৫১ আয়াত | 
৬* সূরা (৭) আরাফ: ১৪৩ আয়াত | 
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যে, মহান আল্লাহ স্থান-কাল-পান্রের উধধর্বে। তাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার 
অর্থ তাকে স্থান বা দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস করা । এছাড়া মহান আল্লাহ 
বলেছেন যে, তিনি কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নন | তাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস 
করার অর্থই তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে তারা এ 
বিষয়ক আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও আপত্তির মাধ্যমে বাতিল করে দেন | 
‘আহলুস সুন্নাত’ এ বিষয়ে তাদের মূলনীতির অনুসরণে সকল আয়াত ও হাদীস 
সমানভাবে বিশ্বাস করেন । কুরআনের TAT আয়াতগুলোর ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস 
করেন যে, পৃথিবীতে কেউ মহান আল্লাহকে দেখতে পারে না। একইভাবে কুরআন ও 
হাদীসের দ্যর্থহীন বক্তব্যের ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করেন যে, আখিরাতে মুমিনগণ মহান 
আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবেন | উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই । মানবীয় জ্ঞানে 
আখিরাতে আল্লাহর দর্শন অসম্ভব নয় । কাজেই আখিরাতের দর্শনের খুঁটিনাটি বিষয় 
মানবীয় কল্পনা দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করা বা তা অস্বীকার করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয় | 
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) উপরের বক্তব্যে এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের বিশ্বাস ব্যাখ্যা করেছেন । ইমাম সায়িদ নাইসাপূরী লিখেছেন: 
في رسالة أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلى بعض الناس: وأما‎ 
سبحان الله العظيم!‎ এ] قولك: إني أزعم أن الرب تعالى لا ينظر إليه أهل‎ 
كيف تأتى بما لست له من القائلينء الله تعالى يقول "وجوه يومئذ ناضرة إلى‎ 
ربها ناظرة” فلو قلت: لا ينظرون» كنت تقول: الله من الكاذبين. ولكنك‎ 
حرفت علي قولي: إن نظرهم إلى الله تعالى لا يشبهه 95 الخلق إلى الخلق‎ 
“আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে পত্র লিখেন। এ পত্রে তিনি 
বলেন: আপনি আমার নামে বলেছেন যে, আমি নাকি বলেছি, জান্নাতবাসীগণ মহান 
প্রতিপালক আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবেন না । সুবহা-নাল্লাহিল আযীম!! আমি যা 
বলি নি সে কথা আপনি আমার নামে কিভাবে বললেন! মহান আল্লাহ বলেন: ‘সেদিন 
থাকবে ।' এখন যদি আপনি বলেন যে, “মুমিনগণ তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে 
থাকবে না’ তবে আপনি মূলত বললেন যে, আল্লাহ মিথ্যা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
আপনি আমার কথাকে বিকৃত করেছেন । আমি বলেছি যে, মহান আল্লাহর প্রতি 
মুমিনদের তাকিয়ে থাকা সৃষ্টির দিকে সৃষ্টির তাকিয়ে থাকার সাথে তুলনীয় নয়।”*' 


°" সায়িদ নাইসাপূরী, আল-ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ১৪৩ । 
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দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ 880 
এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী বলেন: 

285 حق 3০৭ ০৪ 2৪) ০54‏ ولا Shs US নু‏ به كتاب 23 
'وُجُوةٌ Mg‏ ناضيرة এ]‏ يها 2৮4০ OBL‏ عَلَى ما راد الله AL's i‏ وكل 
নও‏ ڏل من الحبيت pial‏ عَن 0547 এ]‏ ُو كما قال iy‏ على 
ما أرادء لا تذخل في ذلك متأولين UL‏ ولا ১555‏ بأهوائتاء فإنة ما سل في 
রি‏ . ورد এ] Le এ Che‏ عالمه. 

১১০৭৮ التسكيم والاستسئلام. فمن رام‎ gh د‎ এ ২17১০) FC 
০০০৮১০১৮০০১ ০৫ 
وَالتكذيب»‎ 83 ০ بَيْنَ الكفر‎ লে وَصحيح الإيمَان»‎ 2৪ 
ولا جاحدا‎ Las aya لا‎ ৫৩ تائھاء زائغا‎ ৩০০9৭ রি A 

مُكذبًا. ولا ৬০৪‏ الإيمَان بالرويَةٍ لل دار الام لمن GUE‏ منم بوهم 
أو تأولها بفهې ১‏ کان 3১93‏ الرؤيّة وتأويل aL} ০ 0৫‏ ل الرّبُوبيّة 
بترك التأويل ولزوم التسليم» SES‏ دين الْسُملِمِينَ. 09 তি‏ يتوق النفي 
والتشبية زل Hs‏ يُصيب التنزية؛ OB‏ ربّنا جل 9০০‏ مَوْصُوف ০১০‏ 
০৬০ বুজি‏ بنعُوت ABSA‏ لَيْسَ في A তে এ এ‏ 
“জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ সত্য তা হবে বিনা‏ 
পরিবেষ্টনে এবং আমাদের বোধগম্য কোনো ধরন বা প্রকৃতি ব্যতীত | আমাদের‏ 
প্রতিপালকের গ্রন্থে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে: “সে দিন অনেকের মুখমন্ডল‏ 
উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের পানে দৃষ্টিমান থাকবে ।”* এ কথা দ্বারা‏ 
আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন এবং যা তিনি জেনেছেন তা-ই এর ব্যাখ্যা ١ এ‏ 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (3%)-এর সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত আছে তা যেভাবে তিনি‏ 
বলেছেন সে ভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং এর দ্বারা তিনি যে উদ্দেশ্য করেছেন তা‏ 


স্বীকার করে নিতে হবে | এতে আমরা নিজেদের মতামত অনুসারে অপব্যাখ্যা 
মাধ্যমে বা নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাব না। 


৬” সুরা (৭৫) HTT: ২২-২৩ আয়াত | 
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কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে কেবল সে ব্যক্তিই ভ্রান্তি ও পদস্থলন থেকে নিরাপদ থাকতে 
পারে যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (%)-এর নিকট নিজেকে সমর্পন করে এবং 
তাঁর নিকট সংশয়যুক্ত বিষয়ের সঠিক জ্ঞান এর জ্ঞাতার উপর ছেড়ে দেয়। পূর্ণ ' 
আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার ব্যতিরেকে কারো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 
সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে যা জানা তার জন্য নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে এবং যার বুদ্ধি আত্মসমর্পনের মাধ্যমে তুষ্ট হয় না সে খালেস তাওহীদ, 
পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে দূরে থাকবে | এমতাবস্থায়, সে কুফরী ও ঈমান, 
সমর্পণ ও অস্বীকৃতি এবং গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাঝামাঝি প্রবঞ্চিত, ওয়াসওয়াসাগ্স্ত 
দিশাহারা ও সংশয়ী হয়ে দোটানায় দোদুল্যমান থেকে যায় | সে না হয় পূর্ণ সমর্পক 
মুমিন এবং না হয় দৃঢ় অবিশ্বাসী কাফির । 

জান্নাতবাসীদের মহান আল্লাহর দর্শন লাভ সম্পর্কে এমন লোকের ঈমান বিশুদ্ধ 
হবে না, যে এটাকে তার পক্ষে বিশেষ কল্পনা দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করবে বা স্বীয় 
জ্ঞানান্সারে এর অপব্যাখ্যা করবে কারণ, আল্লাহর দর্শন এবং OH FRITS 
সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা হলো এর ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা এবং তা 
অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা । এ নীতির উপরই মুসলিমদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত | আর যে ব্যক্তি 
(আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে) অস্বীকৃতি ও তুলনা করা হতে আত্মরক্ষা না করবে তার 
অবশ্যই পদশ্থলন ঘটবে এবং সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতায় বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হবে | 
কেননা, আমাদের মহামহিম প্রভু অনন্য অতুলনীয় গুণাবলির দ্বারা বিশেষিত এবং 
একত্র বিশেষণে বিভূষিত । বিশ্বালোকের কেউ তাঁর গুণে গুণাম্থিত নয় ।”*৯ 
৭. ঈমান, ইসলাম, দীন ও মারিফাত 


এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ঈমানের সংজ্ঞা, ঈমানের ত্রাস-বৃদ্ধি ও 
প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি উল্লেখ করে বলেছেন: “ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) 
সত্যায়ন । বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (আরকানুল ঈমানের দিক থেকে) আকাশ ও 
পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা- 
গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে | এভাবে ঈমান ও তাওহীদের 
ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান । কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্ধাদার.হাসবৃদ্ধি ঘটে । ইসলাম 
অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া | আভিধানিকতাবে 
ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া 
কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের OY পাওয়া যায় না । কাজেই ঈমান 
ও ইসলাম হলো পিঠের সাথে পেটের ন্যায় | ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তকে একত্রে 


১৯ তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১০। 
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দীন বলা হয় । মহান আল্লাহর সত্যিকার মা'রিফাত (পরিচয়) আমরা লাভ করেছি, তিনি 
যেভাবে তীর কিতাবে তার নিজের বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে তার সকল বিশেষণ | 
সহকারে ١ তবে কেউই মহান আল্লাহর সঠিক পরিপূর্ণ ইবাদত করতে সক্ষম নয়, যেরূপ ' 
ইবাদত তার পাওনা | বান্দা তার ইবাদত করে তার নির্দেশ মত, যেভাবে তিনি তার 
কিতাবে এবং তার রাসূলের (8) সুন্নাতে নির্দেশ দিয়েছেন | মারিফাত (পরিচয় লাভ), 
ইয়াকীন (বিশ্বাস), তাওয়ারুল (নির্ভরতা), মহব্বত (ভালবাসা), রিযা (FB), খাওফ 
(ভয়), রাজা (আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই 
সমান । তাদের মর্যাদার কমবেশি হয় মুল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত যা কিছু আছে 
তার সবকিছুতে | 

আমরা এ অনুচ্ছেদে তার উপরের বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করব | 
৭. ১. ঈমানের প্রকৃতি ও-্রাস-বৃদ্ধি 

আমরা দেখেছি যে, খারিজী ও সমমনা ফিরকাগুলো পাপী মুমিনকে কাফির বলে 
গণ্য করত। তাদের “তাকফীর'-এর তাত্বিক ভিত্তি ঈমানের প্রকৃতি নির্ধারণের উপর | 
তারা ‘আমল’ বা ইসলামের বিধান পালনকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য 
করেছে । ফলে বিধান পালনের বিচ্যুতি তাদের মতে ঈমানের বিচ্যুতি বা কুফর বলে 
গণ্য ١ এর বিপরীতে মুরজিয়াগণ ঈমানকে আমল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে | তাদের 
মতে কোনোরূপ ইসলাম পালন ছাড়াই ঈমানের চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌছানো সম্ভব | তারা 
পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও নিশ্চিত জান্নাতী বলে গণ্য করেছে। 

উভয় প্রাস্তিকতার মাঝে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিশ্বাস করেন যে, 
পাপী মুমিন কাফির নন, আবার ঈমানের পূর্ণতাও তিনি লাভ করেন নি। তবে 
ঈমানের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাতের ইমামগণের মধ্যে সামান্য কিছু 
মতপার্থক্য রয়েছে ١ এ ক্ষেত্রে তাদের দুটি মত রয়েছে: 

(১) ইমাম আবূ হানীফা ও কোনো কোনো ইমামের মতে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে 
সে বিশ্বাসের স্বীকৃতির নামই ঈমান । আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ নয়, বরং ঈমানের 
অবিচ্ছেদ্য দাবি ও সম্পূরক | আমলের ঘাটতি বা অনুপস্থিতি ঈমানের ঘাটতি বা 
অনুপস্থিতি প্রমাণ করে না, তবে দুর্বলতা প্রমাণ করে । RTE (আরকানুল ঈমান)-এর 
দিক থেকে ঈমানের وتات‎ হয় না, তবে গভীরতার দিক দিয়ে হ্রাসবৃদ্ধি হয় | 

(২) অন্য তিন ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ বলেন: ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের 
স্বীকৃতি ও দেহের কর্ম । আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ, তবে মনের বিশ্বাস ও মুখের 
স্বীকৃতির মত “অবিচ্ছেদ্য: অংশ নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের “সম্পূরক' অংশ | এজন্য 
তাদের মতে কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, তবে দুর্বলতা: 
ও কমতি প্রমাণিত হয় | আমল বা কর্মের হাসবৃদ্ধির কারণে ঈমানের হ্বাস-বৃদ্ধি হয় । 
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এ দু মতের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে যতই পার্থক্য থাক না কেন, মূল বিশ্বাসে 
তেমন কোনো পার্থক্য নেই | কারণ উভয় মতের অনুসারীগণই একমত যে: 

(১) ঈমান ও আমল দুটিই আল্লাহর নির্দেশ এবং বান্দাকে দুটিই অর্জন 
করতে হবে । ঈমান-হীন ইসলাম বা ইসলাম-হীন ঈমান অকল্পনীয় । 

(২) আমল বা কর্মের ক্রটির কারণে বা কবীরা গোনাহের কারণে বান্দা 
কাফির হয় না, তবে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে। 

উপরে ইমাম আবূ হানীফা এ বিষয়ে তার মত ব্যাখ্যা করে বলেছেন: 
“বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না 
এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে 
ঈমান বাড়ে এবং কমে 1” অর্থাৎ ঈমানের বিষয়বস্তুর বা আরকানুল ঈমানের EP 
হয় না। এরূপ কল্পনা করা যায় না যে, একজন মুমিন প্রথমে ৫টি বিষয় বিশ্বাস করত 
এবং পরে ৬টি বিষয় বিশ্বাস করেছে । তবে ঈমানের গভীরতা ও দৃঢ়তার FS 
হয় । কুর্রআন-হাদীসে যেখানে ঈমানের বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে সেখানে মূলত দৃঢ়তা 
গভীরতার বৃদ্ধির কথাই বলা হয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: 
بالخشية والتقى»‎ হৈ والتفاضل‎ 5 বুশ في‎ AR, ১০ 0০89 
39 الأولى .... والإيمَان: % )0 بالله»‎ LDL ومُخالفة الهوّى»‎ 
من الله تعالى.‎ 943 59৯5 5555 خيْرهٍ‎ এও AU وكتبهء ورسلهء واليوم‎ 

“ঈমান একই, এবং ঈমানদারগণ এর মূলে সবাই সমান ৷ তবে, আল্লাহর 
ভয়, তাকওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ এবং সর্বদা উত্তম কর্ম সম্পাদনের অনুপাতে 
তাদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদাগত প্রভেদ হয়ে থাকে | ... ঈমান হলো: WIN, তাঁর 
ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলবর্গ, আখিরাতের দিন, এবং ভাল-মন্দ 
ও মিষ্ট-তিক্তসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিধাঁরিত ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা 1”* 
৭. ২. ঈমান, ইসলাম ও দীন 

ঈমান-ইসলাম পরস্পর সম্পৃক্ত শব্দ। অন্য একটি প্রাসঙ্গিক শব্দ “দীন” | 
ইমাম আবূ হানীফা এখানে এ পরিভাষাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন ١ 
'আমন' শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি | আমৃন (১4) অর্থ শাস্তি, নিরাপত্তা, আস্থা 
বা বিশ্বস্ততা । ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ: নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস 
করা, সত্যতা স্বীকার করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা, ইত্যাদি ৷” সাধারণভাবে 


"° তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৪-১৫ । 
* ইবন ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি), মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ১/১৩২-১৩৩ । 
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আরবীতে অদৃশ্য কোনো বিষয়ে কারো বক্তব্য বা তথ্য সত্য বলে বিশ্বাস করাকে 
“ঈমান” বলা হয় | 

হসলাম'’ শব্দটি ‘সালাম’ (سلم)‎ শব্দ থেকে গৃহীত । এর অর্থ শাস্তি, নিরাপত্তা, 
সমর্পণ ইত্যাদি ইসলাম অর্থ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ বা শাস্তিস্থাপন। ইবন ফারিস 
বলেন: “শব্দচি মূল অর্থ সুস্থতা ও নিরাপত্তা ৷... ইসলামও এ অর্থ থেকেই | ইসলাম 
অর্থ আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ; এর ফলে অবাধ্যতা থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায় ।* 
এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিক ভাবে “ঈমান” বিশ্বাসের দিক এবং “ইসলাম” 
কর্মের দিক | তবে ব্যবহারিক ভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত | 

আভিধানিকভাবে ‘দীন’ অর্থ ‘আনুগত্য’ অথবা ‘যে সকল বিধান-ব্যবস্থার মাধ্যমে 
মানুষ আনুগত্য প্রকাশ করে' । আর এ অর্থেই পারিভাষিকভাবে “দীন” বলতে বুঝানো 
হয় 'ধর্ম' বা ধর্মীয় বিধিবিধান ও ব্যবস্থার সমষ্টি' যেগুলোর মাধ্যমে স্রষ্টার আনুগত্য ও 
উপাসনা করা হয় ।** শব্দটির মূল অর্থ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবন ফারিস বলেন: “এর 
মূল অর্থ ... আনুগত্য, বিনয় ও হীনতা | দীন অর্থ আনুগত্য |... হুকুম, হিসাব বা বিচার 
অর্থে দীন ব্যবহৃত হয় | তার মধ্যেও আনুগত্যের অর্থ রয়েছে” |“ 

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রাহ) “তাওহীদ' বা 
আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসকেই “দীন” বলে আখ্যায়িত করেছেন | তার পূর্বে ও পরে 
আরো অনেক তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও পরবর্তী মুফাস্সির “দীন” অর্থ “তাওহীদ” 
বলে উল্লেখ করেছেন | কারণ “তাওহীদ”-ই দীনের মূল | তবে সাধারণভাবে দীন 
বলতে তাওহীদ-সহ ইসলামের সকল বিধিবিধানের সমষ্টি বুঝানো হয় । ইসলামের 
বিশ্বাস বিষয়ক দিকটিকে “ঈমান”, কর্ম বিষয়ক দিকটিকে “ইসলাম” এবং বিশ্বাস, 
কর্ম ও সকল বিধিবিধানের সমষ্টিকে “দীন” বলা হয়। এ বিষয়েই ইমাম আযম 
বলেছেন: “ইসলাম অর্থ আল্লাহ্‌র নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত 
হওয়া । আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তবে ও 
ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব 
পাওয়া যায় না|... ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তকে একত্রে দীন বলা হয় |” 
৭. ৩. আল্লাহর মারিফাত 

আরবী মা'রিফাত (المعرفة)‎ শব্দটি আরাফা (عرف)‎ ক্রিয়াপদ থেকে গৃহীত | 
এর অর্থ (إدراك الشيء بحاسة من حواسه)‎ কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনো কিছু অবগত 


‘২ ইবন ফারিস, মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ ৩/৯০ । 
৭৩ ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, আল-মুজামুল ওয়াসীত ১/৩০৭ | 
৭৪ ইবন ফারিস, মুজামু মাকায়ীসিল লুগাহ ২/৩১৯-২০ | 
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হওয়া বা পরিচয় লাভ করা। এভাবে মূলত ইন্দরিয়লন্ধ জ্ঞান বা পরিচয়কে 
“মারিফাত” বলা হয় । তবে সাধারণত “মারিফাত' বলতে “জ্ঞান”, “পরিচয়” বা 
শিক্ষা (knowledge, education) সবই বুঝানো হয় | 
‘জ্ঞান’ বা “মারিফাত' ঈমান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ | আল্লাহর 
মারিফাত বা আল্লাহর পরিচয় লাভ মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের দিকে ধাবিত 
করে । তবে কুরআন-হাদীসে মূলত “ইলম' এবং 'ফিকহ'-এর প্রশংসা করা হয়েছে, 
“মারিফাত'-এর কোনো বিশেষ প্রশংসা করা হয় নি। “মারিফাত' ঈমানের পথে 
পরিচালিত করলে তা প্রশংসনীয় । কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “মারিফাত' 
অর্জনের পরেও মানুষ কুফর বা অবিশ্বাসে লিপ্ত হয় | কুরআনে একাধিক স্থানে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, ইহূদী-খৃস্টানদের অনেকে রাসূলুল্লাহ (88) ও তার দীন সম্পর্কে 
পরিপূর্ণ “মারিফাত' অর্জনের পরেও কুফরী করত 1 অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
31958415892 ৩7৯০৩ Cli 
“অতঃপর যখন তাদের নিকট তা আগমন করল, তারা তার পরিচয় জানার 
বা মা'রিফাত অর্জনের পরেও কুফরী করল ।”* 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: ডা 
الكافرون‎ AYA CDSS اله ثم‎ 5 0৯০5. 
“আল্লাহর নিয়ামতের মারিফাত (প্রকৃত পরিচয়) তারা লাভ করে- অতঃপর 
তারা তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির |” 
আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে জাহম ইবন সাফওয়ান 
প্রচার করেন যে, মারিফতই ঈমান এবং মারিফাতই সব | মারিফতের পরে আর 
আমলের প্রয়োজন নেই। মুরজিয়া মতবাদের মূল ভিত্তিও এটি ৷ শীয়াগণও 
“মারিফাত" বিষয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি প্রচার করেন | 
কুরআন-হাদীসে “মারিফাত'-কে “ইলম'-এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ে স্থান দেওয়া 
হয়েছে । মুমিনগণকে “মারিফাত' অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয় নি, বরং ইলম অর্জনের 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ কারণ “মারিফাত' ঈমান অর্জনের পূর্বের অবস্থা | কিন্তু 
জাহমীগণ মারিফাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন | তারা মারিফাতই ঈমান এবং ঈমানই 
সব, অর্থাৎ মারিফাতই সব বলে দাবি করতেন । শীয়াগণ “মারিফাত'-কে ইলম-এর 
চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমান ও শরীয়ত থেকে উচ্চপর্যায়ের বিষয় বলে প্রচার 


৫ সূরা (২) বাকারা: ১৪৬; সূরা (৬) আনআম: ২০ আয়াত | 
*» সূরা (২) বাকারা: ৮৯ আয়াত | 


°" সূরা (১৬) নাহল: ৮৩ আয়াত । 
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করেন এবং মারিফাতকে OTT বা গোপন ও পৃথক জ্ঞান বলে প্রচার করেন । এ 
বিষয়ে তারা অনেক জাল হাদীস প্রচার করেন | 

ইমাম আযম (রাহ) তাদের এ সকল বিভ্রান্তি দূর করতে দুটি বিষয় উল্লেখ 
করেছেন: (১) মারিফাত ঈমানেরই সহযাত্রী । সকল মুমিনই আল্লাহর সত্যিকার ও 
পরিপূর্ণ মারিফাত লাভ করেছেন৷ (২) আল্লাহর মারিফাত গোপন কোনো TA 
নয় বা তা অর্জনের জন্য গোপন কোনো পথ নেই | মহান আল্লাহ তার নিজের বিষয়ে 
ওহীর মাধ্যমে যা জানিয়েছেন তা অবগত হওয়াই তাঁর প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মারিফাত | 
তিনি বলেন: “মহান আল্লাহর সত্যিকার মা'রিফাত আমরা পূর্ণভাবে লাভ করেছি, 
তিনি যেভাবে তার কিতাবে তার নিজের বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে তার সকল বিশেষণ 
সহকারে । ... মারিফাত, ইয়াকীন, তাওয়াকুল, মাহাববাত, রিযা, খাওফ, রাজা এবং 
এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান | তাদের মর্যাদার 
কমবেশি হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত যা কিছু আছে তার সবকিছুতে |” 

এ প্রসঙ্গে 'ওসিয়্যাত' পুস্তিকায় ইমাম আযম (রাহ) বলেন: 
لا يكون‎ ০১৯৪ باللسان وتصديق بالجنان. والإقرار‎ 9০5 الإيمان وهو‎ 
إيمانا » لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين. وكذلك المعرفة‎ 

وحدها لا تكون إيمانا ء لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب مؤمنين 

“ঈমান হচ্ছে মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের বিশ্বাস | শুধু মুখের স্বীকৃতি ঈমান 
হতে পারে না; এরূপ হলে তো সকল মুনাফিক-ই মুমিন বলে গণ্য হবে। 
অনুরূপভাবে শুধু “মারিফাত' (অন্তরের জ্ঞান ও পরিচয় লাভ) ঈমান হতে পারে না; 
তাহলে তো ইহুদী-খৃস্টানগণ সকলেই মুমিন বলে গণ্য হবে। (কারণ আল্লাহ 
কুরআনে বারবার বলেছেন যে, তারা মারিফাত অর্জন করেছিল) ৷” 
৭. 8. আল্লাহর ইবাদাত 

আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ ‘চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি' | ইমাম আবূ হানীফা 
(রাহ) দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন: (১) মারিফাত অর্জন করেই ঈমান অর্জন করতে 
হয়, এজন্য মারিফাতের ক্ষেত্রে সকল মুমিনই সমান | মুমিনের প্রকৃত প্রতিযোগিতা 
মারিফাতে নয়, বরং আল্লাহর ইবাদতে; কারণ প্রকৃত হক আদায় করে ইবাদত 
কেউই করতে পারে না। (২) কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তা জানার 
একমাত্র মাধ্যম আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাত । এ বিষয়ে তিনি বলেন: 


* ইমাম আবৃ হানীফা, কিতাবুল ওসিয়্যাত (আলিম ওয়াল মুতাআলিম-সহ), পৃষ্ঠা ৭৬ 
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“কেউই মহান আল্লাহর সঠিক পরিপূর্ণ ইবাদত করতে সক্ষম নয়, যেরূপ ইবাদত 
তার পাওনা । তবে বান্দা তার ইবাদত করে তার নির্দেশ মত, যেভাবে তিনি তার 
কিতাবে এবং তার রাসূলের (88) সুন্নাতে নির্দেশ দিয়েছেন ।” 

এখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 
বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন | আল্লাহর ইবাদতের আগ্রহ ও আবেগ অনেক সময় 
মুমিনকে অতি-উৎসাহী করে তোলে এবং অধিক ইবাদত, নৈকট্য ও বিলায়াতের 
আগ্রহে মুমিন দুটি ভুল করেন: (১) নিজের উপর কাঠিন্য আরোপ করেন এবং (২) 
সুন্নাতের অতিরিক্ত ইবাদত করেন । 

দুটি বিষয় মূলত একই সূত্রে গাথা | কুরআন ও সুন্নাতের অতিরিক্ত আমলই 
কাঠিন্যের মধ্যে নিপতিত করে | এক্ষেত্রে মুমিনকে বুঝতে হবে যে, আল্লাহর 
“যথাযোগ্য' (৯ ৮৫) ইবাদত করা তার দায়িত্ব নয়, বরং ‘নির্দেশিত’ ইবাদত পালন 
তার দায়িত্ব | রাসূলুল্লাহ (9%) বলেছেন: 
يا‎ ৩3 قَاُوا ولا‎ Abe أحدا الْجنَةَ‎ এ لا‎ 51949 ESE 
০৭019০5০০৯5 الله بمَغفِرةٍ‎ লও قال ولا أا إلا أن‎ এ] 054 
43 إلا‎ ১৭ ডে 343 05 ০০1৯ 248 05 আব الله‎ এ العمل‎ 

“তোমরা সঠিক আমল কর, কাছাকাছি থাক এবং আনন্দচিত্ত হও; কারণ 
কাউকেই তার নিজ কর্ম জান্নাতে প্রবেশ করাবে না । সাহাবীগণ বললেন: আপনিও নন, 
হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন, না, আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা ও করুণা দিয়ে 
অভিষিক্ত না করেন তবে আমিও শুধু নিজের আমলের কারণে জান্নাতের দাবিদার হতে 
পারব না । আর জেনে রাখ, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় কর্ম হলো নিয়মিত কর্ম, তা যদি 
অল্পও হয় ।”** অন্য হাদীসে তিনি বলেন: “নিশ্চয় এ দীন সহজ, যে কোনো ব্যক্তি যদি 
এ দীনকে কঠিন করে নেয় তবে তা অবশ্যই তার অসাধ্যে পরিণত হবে ।””* 

এ অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সকল হাদীসে ইবাদত 
বন্দেগীর ক্ষেত্রে পূর্ণতা বা আধিক্যের চেয়ে বিশুদ্ধতা ও সঠিকত্বের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । সঠিকত্বের একমাত্র মাপকাঠি সুন্নাতে রাসূল (88) । তাঁর সুন্নাতের মধ্যে 
থেকে অল্প হলেও নিয়মিত আমল করাই মুমিনের দায়িত্ব | অধিক ইবাদতের আবেগে 
সুন্নাতের ব্যতিক্রমের পরিণতি ভয়াবহ | এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে | এক 
হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, আমার আব্বা আমাকে বিবাহ দেন, কিন্তু 


1١ বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৭৩ (কিতাবুর রিকাক, বাবুল কাসদি); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১৬৯; €িতাবু 
সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ..., বাবু লান ইয়াদখুলা আহাদুন..) | 
৮ বুখারী, আস-সহীহ ১/২৩ (কিতাবুল ঈমান, বাবুদ দীন ইউসরুন) 
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ইবাদতের আগ্রহের কারণে আমি রাতদিন নামায রোযায় ব্যস্ত থাকতাম এবং আমার 
স্ত্রীর কাছে যেতাম না। তখন আমার আব্বা আমাকে অনেক রাগ করেন এবং 
রাসূলুল্লাহ 3% - -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন: 
فلت َعم قال وتقوم‎ ih এ لي‎ UG فأتيتة‎ লিখ 2] 04০8 
27155875152 SE 
555 755 ولكل‎ ৪১৩ ৯০ يني .. 035 و 98 لكل‎ OB ৪০১ 
كانت‎ 0০3 SHA ৭৪ سنة‎ এ] 2005 بذعة فمن كانت‎ লু এও পি, এ! 

“রাসূলুল্লাহ %% আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন রোযা রাখ? 
আমি বললাম: হা । তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে নামায পড়? আমি বললাম: 
হাঁ। তিনি বললেন: কিন্ত আমি তো রোযাও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে 
নামায পড়ি আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সঙ্গ প্রদান করি । আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে 
অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না... এরপর তিনি বলেন : প্রত্যেক 
আবিদের (ইবাদতকারীর) কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে | ইবাদতের উদ্দীপনা 
কখনো তীব্র হয় আবার এ তীব্রতা এক সময় স্থিতি পায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, 
কখনো বিদ'আতের দিকে । যার স্থিতি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। 
আর যার স্থিতি সুন্নাতের ব্যতিক্রমের (বিদআতের) দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ।””১ 

এ অর্থের আরো অনেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন যে, তার কর্ম ও বর্জনের 
সামগ্রিক রূপই সুন্নাত । ইবাদতের আবেগে সুন্নাতের ব্যতিক্রম ইবাদত ধ্বংসের পথ “ل‎ 
৮. আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তি 

আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়টি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ 1 ইমাম আবূ 
হানীফা (রাহ) এ বিষয়ে বলেছেন: “মহান আল্লাহ তার বান্দাগণের উপর করুণাকারী ও 
ন্যায়বিচারক | তিনি মেহেরবানি করে অনেক সময় বান্দার প্রাপ্য সাওয়াবের চেয়ে 
অনেকগুণ বেশি পুরস্কার প্রদান করেন | কখনো তিনি ন্যায়বিচার হিসেবে পাপের শাস্তি 
প্রদান করেন | কখনো মেহেরবানি করে পাপ ক্ষমা করেন ।” 

কুরআন-হাদীসে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে: 


৮১ হাইসামী, মাওয়ারিদূয যামআন ২/৩৯৪, নং ৬৫৩, ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ, পৃ: ২৭- ২৮, নং 
৫১, আলবানী, সাহীহুত 53913 ১/৯৮ | 
৮২ বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আবুদ্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৫০-৮৫ | 
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(১) মহান আল্লাহ পাপের শাস্তি দিবেন এবং পুণ্যের পুরস্কার দিবেন । তিনি 
‘পাপ পরিমাণে শাস্তি দিবেন । তবে পুরস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছা করলে বান্দাকে তার 
কর্মের চেয়ে বহুগুণ বেশি পুরস্কার প্রদান করবেন। 
(২) শিরক ছাড়া যে কোনো পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন | 
(৩) আল্লাহ কাউকে জুলুম করবেন না; তবে তিনি ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত 
করুণা করবেন | শাস্তি তার ইনসাফ এবং পুরস্কার তার করুণা | 

এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে । কয়েকটি আয়াত দেখুন: 
من‎ ৮৮১ ৮৩৪ لمن‎ ০৯5 وما في الأرْض‎ SA وله ما في‎ 


| ৯১১95 As 29 
“আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে এবং যা আছে যমীনে । তিনি যাকে 
[ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব দেন ৷ আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ।””* 
১০ إن الله لا يعفر أن يُشرك به 57585 05 ذلك لمن‎ 
“নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ 
তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন | 


ALA ০৯০০‏ 2 ع ০৭ ভি ০‏ جَاء নও‏ فلا 5১৯‏ إلا 


094 مثلها وهم‎ 
“যে সৎকাজ এনেছে, তার জন্য তার দশ গুণ | আর যে অসৎকাজ এনেছে, 

তাকে কর্ম-পরিমাণই প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদেরকে যুলুম করা হবে না।””" 

০০ আও‏ لمن ls A EU‏ عَلِيمٌ 

“আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করেন ।””* 

হাদীস শরীফে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে । আমরা সহজেই বুঝতে 
পারি যে, এ বিষয়গুলো সবই মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে এবং মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক 
ও যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । কিন্তু মুতাযিলীগণ ও সমমনা কিছু ফিরকা যুক্তি ও বুদ্ধির 
নামে দাবি করেন যে, মহান আল্লাহ পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না; কারণ তা 
ইনসাফের পরিপন্থী । মু'তািলাগণ নিজদেরকে “আহলুল আদলি ওয়াত তাওহীদ’ (০৯ 


৮: সূরা (৩) আল-ইমরান: ১২৯ আয়াত ١ সূরা (৫) মায়িদা ১৮ আয়াত ও সূরা (৪৮) ফাতহ: ১৪ আয়াত | 

৮৪ সূরা (8) নিসা: ৪৮ আয়াত | আরো দেখুন: ১১৬ আয়াত | 

সূরা (৬) আনআম: ১৬০ আয়াত | আরো দেখুন: সূরা (8) নিসা: ৪০ আয়াত; ا ل‎ 
আয়াত; (২৮) কাসাস: ৮৪ আয়াত; সূরা (৪০) গাফির (মুমিন): ৪০ আয়াত... 

৮৬ সূরা (২) বাকারা: ২৬১ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (২৫) ফুরকান: ৬৯ আয়াত | 


ve 
0 
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৭৫) অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও একত্র অনুসারী বলতেন | তাদের আকীদার‏ والتوحيد 
বা‏ )347 الوعيد) অন্যতম (১) আদল (০৯৫) বা ন্যায়বিচার ও (২) ইনফাযুল ওঈদ‏ 
শাস্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়ন” এজন্য তারা দাবি করেন যে, কোনো মুমিন কবীরা‏ 
গোনাহ করে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন I | ব্যক্তি‏ 
কাফিরের মতই অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে | এ বিশ্বাসকে তারা “শাস্তির অঙ্গীকার‏ 
বাস্তবায়ন বলে আখ্যায়িত করতেন । কারণ আল্লাহ পাপীদের শাস্তির অঙ্গীকার‏ 
করেছেন | এরপর যদি তিনি ক্ষমা করেন তবে তা ন্যায়বিচার ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের‏ 
পরিপন্থী হয়। আল্লাহর ন্যায়বিচারের যুক্তিতে তারা “ক্ষমা' ও “শাফা'আত' বিষয়ক‏ 
কুরআন-হাদীসের সকল নির্দেশনা বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্বীকার করেন |‏ 

আমরা আগেই দেখেছি যে, তাদের সকল বিভ্রান্তির মূল নিজেদের তথাকথিত 
'বুদ্ধি-বিবেক' বা দর্শন দিয়ে ওহীর ছ্যর্থহীন বক্তব্য বিচার ও ছাটাই করা । এ মত 
প্রমাণ করতে তারা কুরআন ও হাদীসের অগণিত দ্বর্থহীন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল 
করেন । মহান আল্লাহ্‌ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, “শিরক ছাড়া অন্য যে কোনো পাপ 
যে, তাওৰা করলে শিরক ক্ষমা করবেন তিনি ৷” কাজেই এ আয়াতের ছ্যর্থহীন অর্থ 
যে, তিনি অন্যান্য পাপ তাওবা ছাড়াও ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন | মুতাযিলাগণ 
বিভিন্নভাবে এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করেন | 

নব্য মুতাযিলীদের কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন | তবে 
তিনি কাউকে ক্ষমা করলে জাহান্নামে প্রবেশের আগেই ক্ষমা করবেন | পাপের কারণে 
কোনো মানুষ একবার জাহান্নামে প্রবেশ করলে আর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে 
পারবেন না। কারণ, কুরআনে কোথাও বলা হয় নি যে, জাহান্নামে প্রবেশের পরে 
কেউ আবার বেরিয়ে আসবে । আর যেহেতু বিষয়টি কুরআনে নেই সেহেতু এ 
বিষয়ক হাদীসগুলো তারা অস্বীকার করেন। 

বস্তুত তারা মহান আল্লাহর ক্ষমা করার ক্ষমতাও সংকুচিত করতে চান। 
আল্লাহ সুস্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ তাওবা ছাড়াই ক্ষমা 
করতে পারেন | অর্থাৎ বান্দাকে কোনোরূপ শাস্তি না দিয়েই তিনি ক্ষমা করতে 
পারেন । তাহলে জাহান্নামে কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর ক্ষমা করা তো আরো 
স্বাভাবিক, বিবেকসঙ্গত ও যৌক্তিক বিষয় | পাশাপাশি অগণিত মুতাওয়াতির হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামে প্রবেশের পরে শাস্তি শেষ হওয়ায়, শাফাআতের কারণে 
বা আল্লাহ নিজ করুণায় অনেক জাহান্নামীকে জান্নাত প্রদান করবেন | 


** ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৫২০-৫২৮ । 
৮৮ সূরা (৯) তাওবা: ৫, ১১ আয়াত । 
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বস্তুত মুতাযিলীগণ যুক্তির নামে অযৌক্তিকভাবে মহান আল্লাহকে অতি 
সাধারণ একজন জাগতিক শাসকের চেয়েও অক্ষম বলে কল্পনা করে । পৃথিবীর যে 
কোনো রাষ্ট্রে আইনের শাসনের অংশ অপরাধের শাস্তির বিধানের পাশাপাশি 
শাসককে ক্ষমার অধিকার দেওয়া | শাস্তিভোগ শুরুর আগে এবং কিছু শান্তি ভোগের 
পরে উভয় অবস্থাতেই শাসক ক্ষমা করতে পারেন । শাসকের ক্ষমা করার অধিকারকে 
কেউই আইনের শাসনের পরিপন্থী বলে গণ্য করেন না । বরং এরূপ ক্ষমার অধিকার 
আইন ও ইনসাফেরই অংশ | 

সর্বোপরি তারা আল্লাহর ইনসাফের নামে আল্লাহর বে-ইনসাফির দাবি 
করেন । কারণ “ঈমান' বান্দার সর্বোচ্চ ইবাদত | বান্দার অন্য পাপের কারণে যদি এ 
ইবাদত সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় তাহলে তা বে-ইনসাফী বলে গণ্য হবে। কারণ 
এতে সবচেয়ে বড় পুণ্য ও পাপ: ঈমান ও কুফরের কোনো বিচার করা হয় না, শুধু 
অন্যান্য পাপ ও পুন্যের বিচার করা হয়। জাগতিক বিচারেও একই অপরাধে দু 
প্রকার শাস্তি হতে পারে | অপরাধীর মানসিকতা, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচরণ, 
অপরাধে অংশগ্রহণের প্রকৃতি ইত্যাদি বিচার করে বিচারক শাস্তি প্রদান করেন। 
কাজেই আল্লাহ কাফির পাপী এবং মুমিন পাপীকে সমান বিচার করবেন এবং পাপী 
মুমিনের ঈমানের কোনোই মূল্যয়ন করবেন না বলে দাবি করলে তাতে আল্লাহর 
ইনসাফের দাবি করা হয় না, বরং বে-ইনসাফির দাবি করা হয়। 

এজন্য আহলুস সুন্নাত এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের সকল নির্দেশনা আক্ষরিক 
ও সরল অর্থে বিশ্বাস করেন । আল্লাহর শাস্তির ওয়াদা এবং ক্ষমার ওয়াদা দুটিই তারা 
বিশ্বাস করেন । মহান আল্লাহর শাস্তি তার ইনসাফ, তার পুরস্কার তার অনুদান এবং তার 
ক্ষমা তার করুণা । ইমাম আবূ হানীফা এ আকীদাই ব্যাখ্যা করেছেন | 
৯. শাফাআত ও আখিরাতের কিছু বিষয় 


আমরা বলেছি যে, মুতাযিলীগণ আল্লাহর ইনসাফের অজুহাতে শাফাআত 
অস্বীকার করত | এজন্য এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা শাফাআত ও আখিরাতের অন্যান্য 
কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: “নবীগণের শাফাঁঁআত সত্য | পাপী 
মুমিনগণ এবং কবীরা গোনাহকারীগণের জন্য- পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম পাওনা 
হয়েছিল তাদের জন্য- কিয়ামাতের দিন আমাদের নবী (%)-র শাফা'আতও সত্য | 
৯. ১. শাফাআতের অর্থ ও এ বিষয়ক বিভ্রান্তি 

শাফা“আত (৬) অর্থ সুপারিশ করা বা কারো দাবি বা আব্দারকে সমর্থন 
করা। শব্দটি 'আশ-শাফউ (৪১৪) থেকে গৃহীত, যার অর্থ জোড়া বা জোড়া 
বানানো । আল্লামা ইবনুল আসীর (৬০৬ হি) বলেন: 
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দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৫২ 
৮৯9১ اليا‎ 9১ فما يتعلق‎ ০৬ قذ 75 95 الشقاعة فِئ‎ 
السؤال فِي التجاواز عن الذنوؤب والجرائم.‎ A 
“হাদীসে বিভিন্ন স্থানে শাফা'আত শব্দটি এসেছে জাগতিক বা আখিরাতের 
বিষয়ে ١ এর অর্থ পাপ বা অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা ।””৯* 
শাফাআত বিষয়ে RR বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছিল প্রথমত কাফিরগণ 
শাফাআতকে আল্লাহর ফিরিশতা বা নবী-ওলীগণের ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করত | তারা 
দাবি করত যে, আল্লাহ তাদেরকে শাফাআতের ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তারা নিজেদের 
ইচ্ছামত যাকে খুশি শাফাআত করবেন । কাজেই তাদেরকে ভক্তির মাধ্যমে খুশি করতে 
পারলেই হলো । মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শীয়াগণ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন ١ এরূপ 
বিশ্বাস পোষণকারীরা ফিরিশতা, নবীগণ ও নেককার বান্দাগণের শাফাআতের বিষয়ে 
পূর্ববর্তী ধর্মগ্রস্থের ও কুরআন-হাদীসের বক্তব্যকে দলীল হিসেবে পেশ করত | 
পক্ষান্তরে খারিজী, মু'তাধিলা ও অন্যান্য কতিপয় ফিরকা পাপীদের জন্য 
নবীগণের বা অন্যদের শাফা "আত অস্বীকার করে | এক্ষেত্রে তাদের দলিলগুলো মূলত 
দু প্রকারের: (১) শাফা'আত অস্বীকার বিষয়ক কুরআনের আয়াতগুলো এবং (২) 
তাদের মতবাদ ভিত্তিক যুক্তি । তাদের মতে পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেওয়া আল্লাহর 
ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো শাফা'আতে 
কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে 
শাফা'আত বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা করব | 
৯. ২. শাফাআত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশনা 
কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন কোনো 
5518 আল্লাহ ছাড়া কেউ শাফা“আতের অধিকার রাখবে না 
বং আল্লাহ ছাড়া কোনো শাফা“আতকারী থাকবে না | কয়েকটি আয়াত দেখুন: 


وَاتقُوا Uy‏ لا تجڙي نفس عن نفس IY; ৩‏ من els‏ رل 
Ge SY‏ عدل ولا هُمْ يُنصرون 


“তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যে দিন কেউ কারো কাজে আসবে না এবং 
কারো শাফাআত (সুপারিশ) স্বীকৃত হবে না এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত 
হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না ।”৯? 


৮* ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ২/৪৮৫ | 
৯” সূরা (২) বাকারা: ৪৮ আয়াত | 
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ولا‎ 05 ie ولا يُقبل‎ ৬০ لا تجزي نفس عن نفس‎ 9৯159, 
০১০৪ A تنفعها شفاعة ولا‎ 
“তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো উপকার করবে না এবং 
কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কোন শাফাআত কারো 
উপকারে লাগবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।”*১ 
الذين أَمَنوا أنفقوا مِمًا رزقناكم من قبل 25950 253 فيه‎ পর ও 
ولا شفَاعَة‎ ৯ ولا‎ 
“হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর সে 
71 পা নয রন 
يقاولا يدون‎ 
“আমি কি তার পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমার 
অমঙ্গল চাইলে তাদের শাফাআত-সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা 
আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না 1”৯* 
ذونه ولي‎ ০০ لس لَهُمْ‎ Heo ০15০ أن‎ ০৯০৪ به الذين‎ 245 
0589 لعلهم‎ ৬৪৩ ولا‎ 
“তুমি এ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রভুর 
নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক 
থাকবে না এবং কোনো শাফাআতকারীও থাকবে না; হয়ত তারা সাবধান হবে ।”৯৪ 
25০ ولي‎ এআ ০৬ لَهَا من‎ Od এ ও نفس‎ এক 957 
“এ দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃত কর্মের জন্য ধ্বংস 


না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো 
সুপারিশকারীও থাকবে না 1” 


a সূরা (২) বাকারা: ১২৩ আয়াত ١ 
৯১ সূরা (২) বাকারা: ২৫৪ আয়াত | 
৯ সূরা (৩৬) ইয়াসীন: ২৩ আয়াত | 
সূরা (৬) আন'আম: ৫১ আয়াত | 
সূরা (৬) আন'আম: ৭০ আয়াত | 
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09555 ১4 ১৪০ من ولي ولا‎ 55 তত ما‎ 
“তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং 
সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ।”৯* 


وك مه 


Un uns‏ ذون الله এ‏ لا يضرهم ولا ينفعهم ولون هولاء 
09 عند الله قل ও GEE‏ لا HG‏ في 5500 ولا في ০০১০‏ 
HEL‏ وتعالى Le‏ يُشركون 

“তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের ক্ষতিও করে না 
উপকারও করে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের শাফাআতকারী | বল, 
তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি 
জানেন না? তিনি মহান পবিত্র এবং তাদের শির্ক থেকে তিনি অতি উধের্ব ।”৯* 

০৯৪28 3 ০৮9 494 لَه ملك‎ ৯ 2০৬ لله‎ & 

“বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব 
আল্লাহরই; অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে ।”৯*৮ 

এ সকল আয়াতে বাহ্যত শাফাঁআত অস্বীকার করা হয়েছে | এ সকল আয়াত 
থেকে মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফিরকা দাবি করে যে, কিয়ামাতের দিন কারো 
শাফাঁআতে কোনো পাপীর ক্ষমালাভের ধারণা বাতিল ও ভিত্তিহীন | 

বস্তুত এ সকল আয়াতে মূলত শাফাঁআত বিষয়ে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা 
হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওহীর জ্ঞানের সাথে কিছু কল্পনা যোগ 
করে কাফিরগণ বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা প্রিয়পাব্রগণ 
শাফাঁআতের ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন | মহান আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের 
ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে দিয়েছেন | তারা তাদের ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করে 
মুক্তি দিতে পারবেন | মহান আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে জানিয়েছেন যে, 
শাফাঁআতের মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর | 

অন্যান্য আয়াতে শাফা'আতের স্বীকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি শাফা'আত 
করবেন তিনি যদি শাফা'আত করার জন্য মহান আল্লার অনুমতি গ্রহণ করেন এবং যার 
জন্য শাফাঁআত করবেন তার প্রতি যদি মহান আল্লহ সন্তষ্ট থাকেন তবে সেক্ষেত্রে 


৮" সূরা (৩২) সাজদা: ৪০ আয়াত | 
৯৭ সূরা (১০) ইউনুস: ১৮ আয়াত | 
* সূরা (৩৯) যুমার: ৪৪ আয়াত । 
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শাফা'আত করার সুযোগ আল্লাহ প্রদান করবেন । যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন তার জন্য 
কেউই শাফা“আত করবে না। সর্বাবস্থায় শাফা'আত গ্রহণ করা বা না করা মহান , 
আল্লাহর ইচ্ছা । এ অর্থের কয়েকটি আয়াত দেখুন: 
4583 123৮ LLG من ذا الذي‎ 
“কে সে যে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করবে?”** 
453] الأمْرَ ما & شفيع إلا من بعد‎ 9 
“তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন | তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ 
করার কেউ নেই ।”১০ | | 
1০ A إلا من 553 عند‎ oly 0545১ 
“শাফাআতের মালিকানা তাদের কারো নেই। তবে ব্যতিক্রম সে ব্যক্তি যে 
দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।”১*১ 
3% 51৮05 চ OH إلا من‎ 5৬ لا تفع‎ এড 
“দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে 
ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে আসবে না ।”১০২ 
503 ৩৭ إلا‎ ৩ 25৬ Lis ولا‎ 
“যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ কার্যকর 


হবেনা ।”*** 
আমরা দেখেছি যে, কাফিরগণ ফিরিশতাগণের শাফাআত বিষয়ক বক্তব্য 

অপব্যাখ্যা করে ফিরিশতাগণের শাফাআত লাভের আশায় তাদের ইবাদত করত । 

কুরআনে তাদের এ বিভ্রান্তি অপনোদন করা হয়েছে | একস্থানে আল্লাহ বলেন: 

وقالوا ALL VT, 9] ৬‏ بل একে‏ مُكرمُون 4১8০3‏ بالقول 

وهم 5৭‏ يلون পল 08 CB‏ وما Ys Hes‏ 0 € إلا لمن 


99574551782) 


১৯ সুরা (২) বাকারা: ২৫৫ আয়াত | 
১০ সূরা (১০) ইউনুস: ৩ আয়াত ١ 
২৯ সূরা (১৯) মারইয়াম: ৮৭ আয়াত । 
“২ সূরা (২০) তাহা: ১০৯ আয়াত ١ 
°° সূরা (৩৪) সাবা: ২৩ আয়াত | 
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“তারা বলে, “দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! ভারা তো 
তার সম্মানিত বান্দা তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তার আদেশ জনুসারেই 
কাজ করে থাকে । তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত | তিনি 
যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তার 
ভয়ে ভীত-সন্তন্ত ।”১০৪ 

আল্লাহ ফিরিশতাদের বা অন্যান্য সম্মানিত সৃষ্টির *শাফা'আতের' সুযোগ 
অস্বীকার করেন নি, কাফিরদের 'বিকৃতি” খণ্ডন করেছেন। কাফিরগণ আল্লাহর সাথে 
ফিরিশতা ৰা প্রিয় বান্দাগণের সম্পর্ককে পৃথিবীর রাজাবাদশার সাথে আমলা-চামচাদের 
সম্পর্কের মত মনে করেছে। অন্যায়কারী ব্যক্তি রাজার অজ্ঞাতে তার কোনো প্রিয়পাত্রকে 
তোয়াজ করে সুপারিশ আদায় করে নিতে পারে | আর এরূপ সুপারিশে শাসক বা রাজা 
প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন। আর এক্ষেত্রে সুপারিশ প্রার্থী উক্ত “আমলা'-কে যে কোনো 
প্রকারে ভক্তি বা তোয়াজ করে সুপারিশ আদায়ের চেষ্টা করেন | উক্ত রাজাকে যেমন 
ভক্তি তোয়াজ করেন, আমলাকেও তদ্রুপ বা তার চেয়ে বেশি করলেও অসুবিধা নেই | 

মহান আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ফিরিশতাগণ বা 
অন্যান্য “সম্মানিত বান্দাগণ" “আল্লাহর বান্দা” | তারা “আল্লাহর সন্তান’ নন | hm 
কোনো এঁশ্বরিক ক্ষমতা নেই বা “ইবাদত (চূড়ান্ত ভক্তি) লাভের অধিকার নেই | 
ফিরিশতাগণ বা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দগণের সুপারিশ কখনোই জাগতিক রাজা- 
বাদশাহগণের কাছে আমলাদের সুপারিশের মত নয় | আল্লাহ সর্বজ্ঞ । ফিরিশতাগণ 
বা নেক বান্দাগণ সদা সর্বদা তারই ভয়ে ভীত | তারা শুধু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের 
জন্যই আল্লাহর কাছে শাফাআত করেন | যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের 
জন্য তারা আল্লাহর কাছে শাফাআত করেন না । সর্বোপরি কার জন্য কার সুপারিশ 
গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে মহান আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ও ভাল জানেন | 

এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন: ٠ 
0390 شيا إلا من بعد‎ Hels وَكمْ من مله في 00 لا غي‎ 

“আকাশে কত মালাক (ফিরিশতা) রয়েছে তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে 
না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুসারে কাউকে অনুমতি দেন ।"** 

এভাবে কুরআন “মালাক'গণের শাফা'আত অস্বীকার করছে না। তবে তাদের 
শাফা'আতের মালিকানা বা ক্ষমতার ধারণা অস্বীকার করছে | শাফা'আতের মালিকানা ও 


১০৪ সূরা (২১) আম্বিয়া: ২৬-২৯ আয়াত | 
১০৫ সূরা (৫৩) নাজম: ২৬ আয়াত । 
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ক্ষমভা একমাত্র আল্লাহর | তিনি যাকে ইচ্ছা যখন অনুমতি প্রদান করবেন সে তখন 
কেকনষাব্র ফাদের প্রতি আল্লাহ FD রয়েছেন তাদেরই জন্য সুপারিশ করবেন। 
উপব্রের আয়াতগুলি থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো বুঝতে পারি: 

O) শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর | আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 
শাফা'আতেরর কোনো মালিকানা, ক্ষমতা বা অধিকার নেই | 

(২) আল্লাহ অনুমতি দিলে কেউ শাফ“আত করতে পারবেন | 

(৩) যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট শুধু তাকেই অনুমতি প্রদান করবেন | 

(৪) আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফিরিশতাগণ সুপারিশ করবেন বলে কুরআনে 
স্প্টিভ কলা হয়েছে | এছাড়া অন্য কারা তার অনুমতিক্রমে সুপারিশ করতে পারবেন 
তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয় নি । হাদীস শরীফে এ বিষয়ক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে | 

(e) যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে তার জন্য আল্লাহর অনুমোদন পূর্বশর্ত | 

(৬) যে ব্যক্তির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো 
জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না। 

কিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন নবীগণ ও অন্যান্য মানুষ 
এবং মানুষের বিভিন্ন আমল শাফাঁআত করবে এবং তাদের শাফা'আত কবুল করা 
হবে। এ সকল হাদীসের বিস্তারিত আলোচনার জন্য বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন | 
হাদীসে ৰর্ণিভি শাফাআতের পর্যায়গুলো নিম্নরূপে ভাগ করা যায়: 

(১) শাফা'আতে উমা العظمى)‎ ৭০4১1) বা মহোত্তম শাফাআত । এদ্ধারা 
বিচার শুরুর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা বুঝানো হয় | বিভিন্ন সহীহ হাদীস 
থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামাতের দিন মানুষ বিভিন্ন নবী-রাসূলের নিকট 
গমন করে ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষ মুহাম্মাদ (88)-এর নিকট গমন করবেন | তিনি সমগ্র 
মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শাফাঁআত করবেন, মানুষদের বিচার 
শেষ করে দেওয়ার জন্য | 

(২) রাসূলুল্লাহ (8)-এর শাফাঁআতে মহান আল্লাহ তার উম্মাতের অনেক 
গোনাহগারকে ক্ষমা করবেন | 

(৩) রাসূলুল্লাহ (3%)- এর শাফা'আতে অনেক পাপী মুসলিম জাহান্নাম থেকে 
মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন | 

(8) উম্মাতে মুহাম্মাদীর অনেক নেককার মানুষ শাফা'আত করবেন | 

(৫) সম্তানগণ তাদের পিতামাতাদের জন্য শাফা'আত করবে | 

(৬) কুরআন তার পাঠক ও অনুসারীদের জন্য শাফা“আত করবে | 

(৭) সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত শাফা'আত করবে | 
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কেউ যদি আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে, ঈমান বিশুদ্ধ না করে এবং আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা না করে কিন্তু কোনো ফিরিশতা, নবী বা ওলীকে বিশেষভাবে 
ভালবাসে, তাকে ভক্তি-সম্মান করে বা সর্বদা তার জন্য দু'আ করে এবং আশা করে 
যে, উক্ত ফিরিশতা, নবী বা ওলী তাকে সুপারিশ করে আল্লাহর AYP থেকে রক্ষা 
করবেন তবে তা ভিত্তিহীন দুরাশা ও শিরকের রাজপথ ছাড়া কিছুই নয় | 

পক্ষান্তরে কেউ যদি ঈমান ও তাওহীদ বিশুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতায় বা শয়তানের প্ররোচনায় কবীরা 
গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন তবে মহান আল্লাহ তার আন্তরিকতা ও চেষ্টার প্রতি সন্তুষ্ট 
হলে তার কোনো সম্মানিত বান্দাকে তার জন্য শাফা'আত করার অনুমতি প্রদান 
করবেন । মূল বিষয় আল্লাহর সন্তুষ্টি । মহান আল্লাহ কোনো পাপী বান্দার তাওহীদ ও 
ঈমানে সন্তুষ্ট হলে তিনি নিজেই তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন | অথবা তার কোনো 
সম্মানিত বান্দাকে সম্মান করে তার জন্য শাফা“আতের অনুমতি দিতে পারেন | 

মু'তাধিলাগণ শাফা'আতে উযমা স্বীকার করে; কারণ তা তাদের মূলনীতির 
পরিপন্থী নয় | পাপী মুমিনের জন্য শাফা'আত বিষয়ক অন্যান্য আয়াত ও হাদীসকে তারা 
শাফাঁআতে উযমা বলে ব্যাখ্যা করে | আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ 
সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সকল প্রকারের শাফা*আতেই বিশ্বাস করেন । তারা বিশ্বাস করেন 
যে, শাফ'আতের মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহরই । তিনি যার উপর সন্তুষ্ট হবেন তার 
জন্য তিনি দয়া করে শাফা“আতের ব্যবস্থা করে দিবেন | তিনি যার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন 
তার জন্য তার অনুমতিপ্রাপ্ত কেউ শাফা'আত করলে তিনি ইচ্ছা করলে তা কবুল করে 
গোনাহগার মুমিনকে ক্ষমা করতে পারেন | 
১০, AT 

এরপর ইমাম আব হানীফা (রাহ) বলেন: “কিয়ামাতের দিন মীযানে (তুলাদণ্ডে) 
আমল ওযন করাও সত্য ।” 

মীযান অর্থ দাড়িপাল্লা বা পরিমাপ যন্ত্র । আখিরাতের হিসাব, শান্তি ও পুরস্কারের 
অন্যতম বিষয় কর্মের ওযন | কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ 
কিয়ামাতের দিন মানুষের কর্ম ওজন করবেন এবং ওজনের জন্য মীযান বা তুলাদণ্ 
স্থাপন করবেন । মুতাযিলা ও সমমনা অনেকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অতীতে বলতেন 
যে, মানুষের বিশ্বাস, কথা বা কর্ম তো কোনো পদার্থ নয়, কাজেই তা কিভাবে ওযন করা 
হবে? তারা ওযন বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্ন রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতেন। 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বাহ্যিক ও সরল 
অর্থে গ্রহণ করে বলেছেন যে, কিয়ামাতের দিন মানুষের বিশ্বাস, কথা ও কর্ম সবই ওষন 
করা হবে | ওযনের প্রকৃতি মহান আল্লাহ জানেন । এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত দেখুন: 
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0৪ ১6 إن‎ 3৩ نفس‎ HS فلا‎ I ليَوم‎ এন ১0০৭ ৮৯০ 
০৯৭৬ وكفى بنا‎ ও ৪০১১৯ ৬০ 
“এবং কিয়ামাত-দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ড। সুতরাং 


কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় 
তবুও আমি তা উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট ।”* 


০০০ ০৯৯৬৭ A 4498 2835, lB th الق‎ ১:০৪ (0, 


0545 35195 এ iil 19৯১ الذينَ‎ ih موازينة نه‎ ০ 

“সে দিনের ওজনের বিষয়টি সত্য । যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম 
হবে; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা 
আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত ° 
2১৩24858055 خفت‎ ১০০৭০ فهو في عيشة‎ ৯0 ৪ ৮০০৪ 

“তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, কিন্তু 
যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে ‘হাবিয়া’ (গভীর গর্ত) ।”১০ 

হাদীস শরীফে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 
১১. পারস্পরিক যুলুমের বিচার ও বদলা 

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) কিয়ামত বিষয়ক আরেকটি বিশ্বাস উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেন: “কিয়ামাতের দিন বিবাদকারীদের মধ্যে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে 
বদলার ব্যবস্থা করা সত্য । যদি তাদের সাওয়াব বা নেককর্ম না থাকে তবে পাওনাদারের 
পাপ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও সত্য ও সম্ভব |” 

কিয়ামাতের একটি দিক সৃষ্টির পারস্পরিক অধিকার ও পাওনা বিষয়ক বিচার, 
প্রতিশোধ ও বদলা । কিয়ামাত দিবসে মানুষের প্রত্যেক কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে 
এবং কোনো যুলম থাকবে না। এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 

৬৯3 ৮৯০৪ لا ظلم اليُوْم...واللة‎ SS Uy كل نفس‎ এসি 2 

“আজ প্রত্যেক প্রাণ যা কিছু অর্জন করেছে তার প্রতিফল পাবে; কোনো যুলম 

নেই আজ ।.... আল্লাহ হক্ব বিচার করেন ।”** 


১০১ সূরা (২১) আখি: ৪৭ আয়াত | 

o সূরা (৭) আ'রাফ: ৮-৯ আয়াত | 

** সুরা (১০১) কারিয়া: ৬-১১ আয়াত | 

° সূরা (8০) গাফির (মুমিন): ১৭ ও ২০ আয়াত | 
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এ অর্থের বিভিন্ন আয়াত থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কিয়ামাতের দিবসে 
মানুষদের পারস্পরিক পাওনা ও জুলুম ইনসাফের সাথে বিচার করা হবে এবং 
মাজলুক্ষের অধিকার আদায় করে জুলুমের চির-নিষ্পন্তি করা হবে । হাদীস শরীফে এ 
বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিয়ামাতের দিন মানুষদের মধ্যকার সকল 
জুলুম, পাওনা, খণ ও লেনদেনের বিচার নিষ্পত্তি করা হবে । হত্যা, রক্তপাত, মারধর, 
গীবত, কর্মদাতার কর্মের আমানত নষ্ট, কর্মচারীর অধিকার নষ্ট ইত্যাদি সকল প্রকারের 
অপরাধের ক্ষেত্রে যাজলুমকে তার ন্যায্য পাওনা বুঝে দেওয়া হবে। 

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সু) বলেন: 

2] 54০ (এ cb ibn افوا‎ 

“তোমরা কাউকে জুলুম করা থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ জুলুম 
কিয়ামাতের দিন ভয়াবহ অন্ধকারে পরিণত হবে ।”১ 

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (BK) বলেন: 

পথ فِي‎ LA بَيْنَ الناس يَوْمَ‎ ০০৪৪ CU 

“কিয়ামাতের দিন প্রথম যে বিষয়টি মানুষের মধ্যে বিচার করা হবে তা হলো 
রক্ত বা খুন-হত্যার বিষয় ৷” 

. . আবৃ্রাইরা রো) বলেন, রাহ 8) বলেন: _ 

১৪‏ كانت لَه BY Ll‏ من ৮০০৪‏ شئء ২৮ এ‏ اليم قبل 

أن لا کون ديتان ولا বস‏ إن كان لَه عمل صتالح Sl‏ من 9৮০ ০৪‏ 
নত‏ تكن لَه Ladi 4৯০০ ৮487৮ ০৬৬‏ 435 

“যদি কারো যিম্মায় অন্য কারো সম্মান-মর্যাদা বা অন্য কোনো বিষয়ক অন্যায়- 
জুলুম থাকে তাহলে সে যেন আজই তার থেকে তা মুক্ত করে নেয়; সে দিবস আগমনের 
আগেই, যে দিবসে কোনো টাকা-পয়সা থাকবে না । যদি তার কোনো নেক আমল থাকে 
তাহলে তার অন্যায়ের পরিমাণে নেক আমল গ্রহণ করা হবে । আর যদি নেক আমল না 
থাকে তবে মাজলুমের পাপ থেকে নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে ।”*১২ 

আবু হুরাইরা (রো) বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: 


৯১০ বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৬৩-৮৬৪ (কিতাবুল মাযালিম, বাবুয যুলম হুলুমাত), মুসলিম, আস-সহীহ 
৪/১৯৯৬ ৯ ওয়াস সিলাহ, বাবু তাহরীমিয যুলম) | 
১১১ বুখারী, আস-সহীহ (কিতাবুদ দিয়্যাত, বাবু মান কাতালা...); মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩০৪ (কিতাবুল 
কাসামা, বাবুল মুজাযাত বিদ-দিমা) | 
৯২ বুখারী 1 আস-সহীহ ২/৮৬৫ (কিতাবুল মাযালিম, বাব মান কানাত লাহ মাযলামাতুন্‌...) 
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আল-ফিকনুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৬১ 
tL YG رهم لَه‎ Ua ০৭ 195 Od (5৭ 5০০ 
ও ويَأتِي‎ HET 9৬০১ Dias TB 09 Sb লন المقلس من‎ 205 
من‎ ih ০৮৮৪ شتم هدا وقذف هذا وأكل مال هذا 79855 هذا وضرب هذا‎ 
من‎ Sl SE قبل أن يُقضى ما‎ ৩৯ এ 0849 من‎ i HLS 
J ACh Se Sb Ags 
“তোমরা কি জান কপর্দকহীন দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বলেন: আমাদের মধ্যে 
দরিদ্র তো সেই যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই । তিনি বলেন: আমার উম্মাতের অসহায় 
দরিদ্র সে ব্যক্তি যে কিয়ামাতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি নিয়ে আগমন 
করবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ 
ভক্ষণ করেছিল, কারো রক্তপাত করেছিল, কাউকে প্রহার করেছিল|। তখন একে একে এ 
সকল মাযলুমকে তার পুণ্য থেকে প্রদান করা হবে | তার যিম্মায় বিদ্যমান অপরাধ শেষ 
হওয়ার আগেই যদি তার পুণ্য শেষ হয়ে যায় তবে মাযলুমদের পাপ নিয়ে তার উপর 
নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।”া৯ 
আব্দুল্লাহ ইবন উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪) বলেছেন: 
(৬ قطي من 430 لين 2 ينار ولا‎ As ৬ LE ن مات‎ 
“খণপ্রস্ত অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করবে যে দিন কোনো ট্রাকা-পয়সা থাকবে না 
সেদিন তার পুণ্য থেকে তার খণ পরিশোধ করা হবে ° | 
১২. হাউয 
আখিরাত বিষয়ক ইসলামী আকীদার অন্যতম একটি বিষয় “হাউয” বিষয়ক 
বিশ্বাস । এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম বলেন: রাসূলুল্লাহ (3%)-এর হাঁটিয সত্য ।” 
হাউয (১০৬১) অর্থ চৌবাচ্চা, পুকুর বা জলাশয় । আল্লাহ তার প্রিয়তম নবী 
মুহাম্মাদ %-কে একটি পবিত্র 'হাউয' দান করেছেন যেখান থেকে তার উম্মাত 
জিমি بن‎ করান 
চা 
“নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রদান করেছি “কাওসার” 1১৭ 


১১ মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৯৭ (কিতাবুল RAR ওয়াস সিলাহ, বাবু তাহরীমিঘ যুলম) 
ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ২/৮০৭ (কিতাবুস সাদাকাত, বারুত তাশদীদি ফিদ দাইনি); আলবানী, 
. সহীহুত তারগীৰ ২/১৬৭ । হাদীসটির সনদ সহীহ | 
১১ সূরা (১০৮) কাউসার: ১ আয়াত | 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৬২ 


কাওসার শব্দের অর্থ অধিক বা আধিক্য । বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ &% বলেছেন 
যে, কাওসার জান্নাতের একটি নদীর নাম, যা মহান আল্লাহ তাকে দান করেছেন। 
হাউযের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে 
এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত ১১১ এক হাদীসে আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন: 
رقع رأسة‎ Bey إذ أغقى‎ Gel ও الله و ذَات يَوْمٍ‎ ০9০৬ 
سئورة فقرأ بمئم الله‎ এ 26 এ) أضنحكك يا 0540 اله قال‎ Ce Uh এ 
الله‎ এ كم قال أتئرون ما الكوش؟‎ »)... BE أَعطيْتاك‎ ও) সস ০০ 
كثير‎ US وجل عليه‎ 0০ ري‎ (৮০) 2৪০ 25 SB قال:‎ pol BL 
موه م‎ 3 ৬ م اهمه‎ 2 0 3 ৮ 5 
اعد مِنهُمْ فأقول‎ ERS عدذ النجوم‎ থা LUG يوم‎ ভন BE هْوَ حواض ترذ‎ 
x (أحدث)‎ ০৪৭ تذري ما‎ 5055 ভে رب إنهُ من‎ 
“একদিন রাসূলুল্লাহ 3% আমাদের মাঝে ছিলেন৷ তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। 
এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান | আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি 
হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার উপরে একটি সূরা নাযিল করা হলো | 
অতঃপর তিনি সূরা কাউসার পাঠ করেন | তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাউসার কী? 
আমরা বললাম: আল্লাহ এবং তার রাসূলই অধিক অবগত | তিনি বলেন: কাউসার হলো 
একটি নদী যা মহান আল্লাহ আমাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (অন্য বর্ণনায়: যা 
তিনি আমাকে প্রদান করেছেন) । তাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ । এ হলো হাউয, যেখানে 
আমার উম্মাত কিয়ামাতের দিন আমার নিকট আগমন করবে | তার পানপাত্রগুলো 
তারকারাজির ন্যায় । কোনো কোনো বান্দাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া CT | 
আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক, এ তো আমার উম্মাতের একজন | তখন তিনি 
বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন করেছিল ।”১১* 
অন্য হাদীসে আবৃ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেন: 
من الثلج وأحلى من‎ Cal أشذ‎ 98 ১ من‎ Hl بن‎ এ ৮৯ إن‎ 
Lj النّاس عَنْهُ كما‎ LoS ও من عدد النجوم‎ Ff ولايتة‎ CAL العسل‎ 
6175 قال‎ এন Ghd الله‎ 43০০ إيل الناس عن حوضيه قَالُوا يا‎ ০৯০ 
ssl সী من‎ ০৮১৯০ غر‎ লি تَرِدون‎ বি من‎ ৯৯৪ এ Uns 


১১৬ ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ২২৭ ١ 
১১৭ মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩০০ (কিতাবুস সালাত, বাবু হুজ্জাতি মান কালাল বাসমালাতু আয়াত) | 
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“আদান (ইয়ামান) থেকে আইলা (ফিলিন্ডিন)-এর যে দুরত্ব তার চেয়ে বেশি 
প্রশস্ততা আমার হাউয়ের । তার পানি বরফের চেয়েও বেশি শুভ্র এবং মধু মিশ্রিত দুঞ্ধের 
চেয়েও বেশি মিষ্ট । তার পানপাত্রগুলি সংখ্যা আকাশের তারকারাজির চেয়েও বেশি | 
ভাবে আমার উম্মাত ছাড়া অন্য মানুষদের সেভাবে ঠেকিয়ে রাখব|। সাহাবীগণ বলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বলেন) হ্যা, তোমাদের এমন 
একটি চিহ্ন রয়েছে যা অন্য কোনো উম্মাতের নেই, তোমরা নিকট যখন আগমন 
করবে তখন ওযুর কারণে তোমাদের ওযুর অঙ্গগুলি শুভ্রতায় উদ্ভাসিত থাকবে ।”১১৮ 

সাহল ইবন সা'দ (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
এ شرب َم ظا‎ ০ على الوص من مر علي شرب‎ ER ئي‎ 

৯০৭ ১8১০1 gl 2 ০১৪‏ ثم ০৩৪‏ بيني )8 فأقول: إنَهُمْ مني 
يقال এএ‏ لا 593 5 I‏ (في رواية: إنك لا تذري ما he‏ بغدك)» 

“আমি তোমাদের আগে হাউযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব | যে 
আমার কাছে যাবে সে (TOT) থেকে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর 
কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) 
আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু 
তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে | আমি বলব: 
এরা তো আমারই উম্মত | তখন উত্তরে বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার 
পরে কী-সব নব উদ্ভাবন করেছিল । (দ্বিতীয় বর্ণনায় : আপনার পরে তারা কী আমল 
করেছে তা আপনি জানেন না।) তখন আমি বলব: যারা আমার পরে (আমার 
দ্বীনকে) পরিবর্তিত করেছে তারা দূর হয়ে যাক, তারা দূর হয়ে যাক!”১১* 

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
وصتعاءَ من اليَمَن 05 فيه من الأباريق‎ OH ৮৬০৯ إن قر‎ 

৯৬৫‏ نجُوم السّمَاء 

“ফিলিস্তিন থেকে ইয়ামানের সান‘আ পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার হাউযের পরিমাণ 

তদ্রপ । তথায় পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায় ।”১২০ 


আস-সহীহ ১/২১৭ (কিতাবুত তাহারাহ, বাবু ইসতিহবাবি ইতালাতিল গুর্রাহ)‏ سد 
৬ বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৬ (কিতাবুর রিকাক, বাবুন ফিল হাউয) ١‏ 
২০ বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৫ (কিতাবুর রিকাক, বাবুন ফিল হাউয); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮০০‏ 
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দ্বিতীয় পর্ব: চতুর্থ পরিচ্ছেদ 8৬৪ 

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 88 বলেন: 
485 (০ من ¿ الورق (من‎ Uni 905 سوَاءً‎ BUSS ০৮৮০ حوضبي‎ 

ليب من AK বি এ Saal‏ السماء Sd‏ شرب Se‏ َم َه با 

“আমার হাউযের প্রশস্ততা একমাসের পথ। এর সকল কোণ সমান। এর 
পানি দুধের (অন্য বর্ণনায় রৌপ্যের) চেয়েও শুভ্র এবং মেশকের চেয়েও অধিক 
সুগন্ধ ١ তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায় । যে ব্যক্তি এ থেকে 
পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না ।”১২ 

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা 
বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ (%%)-এর হাউয সত্য” | এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী বলেন: 
والشفاعة‎ ... ৬১4৫ be به‎ এও الله‎ ০ الذي‎ ১০৯) 


এ ৭৪৯ WSS লি‏ روي في الأخبّار. 

হাউয (হোউয কাউসার) সত্য 1 মহান আল্লাহ যদ্ধারা তাঁর নবীকে সম্মানিত 
করেছেন, উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে তিনি তাকে তা দান করেছেন | ... নবী সা. 
এর শাফাআত সত্য | তিনি তা আপন উম্মতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন! 
হাদীসে এর বিশদ বর্ণনা এসেছে ।”১২ 
১৩. জান্নাত ও জাহান্নাম 

এরপর আখিরাত বিষয়ক আকীদা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: 
“জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে |) 
জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না । আয়তলোচনা হুরগণ কখনোই মৃত্যুবরণ 
করবে না । মহান আল্লাহর অনস্ত-চিরস্থায়ী শান্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না।” 

জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ “বাগান” । আখিরাতে নেককার মুমিনগণের জন্য 
যে মহা-নিয়ামতপূর্ণ আবাসস্থল আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন তাকে ইসলামী পরিভাষায় 
“জান্নাত” বলা হয়। জান্নাতের বিভিন্ন স্তর, পর্যায় ও নাম রয়েছে। ফার্সী ভাষায় 
জান্নাতকে “বেহেশত” বলা হয়, যা বাংলা ভাষায় বহুল-ব্যবহৃত | 

জাহান্নাম শব্দের মূল অর্থ “গভীরগর্ত কূপ” | মহান আল্লাহ আখিরাতে 
অবিশ্বাসী ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে অগ্নিময় আবাস তৈরি করেছেন তাকে কুরআন- 


(কিতাবুল ফাদাইল, বাবু ইসবাতি হাউযি নাবিয়্যিনা %) | 

৯২১ বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৫ (FOE রিকাক, বাবুন ফিল হাউয); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৩ 
(কিতাবুল ফাদাইল, বাবু ইসবাতি হাউধি নাবিয়্যিনা 3%) ١ 

৯২২ তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১১। 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৬৫ 


হাদীসে “জাহান্নাম” বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আযম (রাহ) আরবীতে 
“জাহান্নাম” শব্দটি ব্যবহার করেন নি | তিনি (১39) বা অগ্নি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 
জাহান্নামকে কুরআন ও হাদীসে অনেক সময় “নার” ব “অগ্নি” (নরক) বলা হয়েছে। 
বাংলায় “অগ্নি” বা “নার” বললে অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা বলে আমরা সুপরিচিত 
‘জাহান্নাম’ শব্দ বা ফারসী ‘দোযখ’ শব্দ ব্যবহার করেছি | 
আখিরাতে বিশ্বাসের মূল বিষয় জান্নাত ও জাহান্নামের বিশ্বাস | শেষ বিচারের 
পরে বান্দারা জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে | জান্নাতীগণ অনন্তকাল জান্নাতে 
অবস্থান করবেন এবং আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করবেন | জাহান্নামীগণের মধ্যে যারা 
মুমিন তারা এক পর্যায়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন ١ 
জাহান্নামের অবশিষ্ট বাসিন্দারা অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান ও শাস্তিভোগ করবেন | 
কুরআন ও হাদীসে উভয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলো 

সকল মুমিনের জানা | তবে কিছু বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এ বিষয়েও নানাবিধ বিভ্রান্তি প্রচার 
করেছে | উদ্ভট যুক্তি বা বিজ্ঞানের নামে তারা জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক কুরআন ও 
হাদীসের বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা ও রূপক অর্থের নামে বাতিল করেছে | তাদের বিভিন্ন 

. বিভ্রান্তিকর দাবির অন্যতম: (১) জান্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামাতে সৃষ্টি করা হবে, 

' বর্তমানে তা বিদ্যমান নয় এবং (২) জান্নাত ও জাহান্নাম অনস্তকালস্থায়ী নয়, বরং 

৷ সেগুলো এক সময় বিলীন হয়ে যাবে | 

ূ যেহেতু তাদের এ সকল বক্তব্য কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী 

| এজন্য ইমাম আবূ হানীফা সেগুলো খণ্ডন করে উপরের কথাগুলো বলেছেন । তিনি 

' দুটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন: (১) জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান এবং 

| (২) উভয়টিই অনস্তকাল স্থায়ী । কুরআন ও হাদীসের অগণিত HA বক্তব্য 

| বিষয়দুটি প্রমাণ করে । মহান আল্লাহ আদমকে সৃষ্টির পর তাকে বলেন: 

৷ الجئة‎ ১535 এএ ১৪৭ নও 

“হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর ।”১২০ 

কুরআনের ব্যবহার ও আরবী ব্যাকরণ নিশ্চিত করে যে, এখানে জান্নাত 

| বলতে সুপরিচিত জান্নাতকেই বুঝানো হয়েছে | এতে প্রমাণিত হয় যে, আদম সৃষ্টির 

١ পূর্বেই জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে । অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 

90019 الي ০০‏ للْكَافِرِينَ | 

| “এবং তোমরা ভয় কর আগুনকে যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুতকৃত ।”১২ 


i 
| 
| 


১২ সূরা (২) বাকারা: ৩৫ আয়াত ও সূরা (৭) আরাফ: ১৯ আয়াত | 


সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৩১ আয়াত | 


| | ৩০ 
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وَسَارِعُوا إلى HO ১585‏ وَجَنة (৩০০‏ السّموات ৬ ০০3‏ للمتقين 

“এবং দ্রুত ধাবিত হও তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষের 
মাগফিরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের 
সমান, যা মুত্তাকীগণের জন্য প্রস্তুতকৃত হয়েছে ।”১২ 

এ অর্থে আরো আয়াত বিদ্যমান । এগুলো প্রমাণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম 
পূর্ব থেকেই প্রস্তুতকৃত ও সৃষ্ট । মিরাজ বিষয়ক হাদীসগুলো ও অন্যান্য অনেক হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন যে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন, তার সামনে 
সেগুলোকে পেশ করা হয়েছে, তিনি সেগুলোর মধ্যকার অনেক নিয়ামত ও শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করেছেন । এ অর্থের হাদীসগুলি মুতাওয়াতির বা বহু সাহাবী থেকে বহু সনদে বর্ণিত i 

অনুরূপভাবে কুরআনে বারবার বলা হয়েছে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম 8 
কাল স্থায়ী থাকবে | মহান আল্লাহ বলেন: | 
(৬০৯৩ جنات تجري مِن‎ ৯১৭ والذين آمَنوا وَعملوا الصالحات‎ 

10 خالدين‎ ০080 

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই আমি 
তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যেগুলির তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ, 
সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে অনন্তকাল ।”১২ 

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: | 

এ جهنم خالدين فيها‎ BACB 1৬০50 A as 29, 

“আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের 
আগুন, তথায় তারা চিরস্থায়ী থাকবে অনন্তকাল 1” 

এ ছাড়া আরো অনেক আয়াতে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাত ও 
জাহান্নামের অধিবাসীগণ কখনোই সেখান থেকে বহিস্কৃত হবেন না, কখনোই মৃত্যু 
তাদেরকে স্পর্শ করবে না, জান্নাতের নিয়ামত কখনোই কর্তিত বা শেষ হবে না, 
জাহান্নামের শাস্তিও শেষ হবে না । অগণিত হাদীসেও এ কথা বলা হয়েছে। 


৯২৫ সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৩৩ আয়াত । 

১২৬ সূরা (8) নিসা: ৫৭ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (8) নিসা: ১২২ আয়াত; সূরা (৫) মায়িদা ১১৯ 
আয়াত; সূরা (৯) তাওবা: ২২ ও ১০০ আয়াত; সূরা (৬৪) তাগাবুন: ৯ আয়াত; সূরা (৬৫) তালাক: 
১১ আয়াত; সূরা (৯৮) বাইয়িনা: ৮ আয়াত | 

১২৭ সূরা (৭২) FH: ২৩ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (৩) নিসা: ১৬৮-১৬৯ আয়াত; সূরা (৩৩) আহযাব: 
৬৪-৬৬ আয়াত । 
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ST পরিচ্ছেদ: 


রাসুলুল্লাহ ঞ৪)-এর আত্মীয়গণ, মিরাজ 
কিয়ামতের আলামত ইত্যাদি 
ইমাম আবৃ হানীফা নুমান ইবন সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: 


والله si লেএ‏ من 50 এ 9৩৪‏ ويُضيل من Jie 20g‏ 
2০4৩ ৪৬‏ خذلانة 93 الخذلآن أن Sal ৬3‏ علي ما SU‏ 
عَنْهُ hs‏ عدل منه. وكذا 45৯৭ ৭৯5‏ على Aad‏ 33 يجوز 
0 تقول: ও‏ الشيّطان El‏ الإيْمَانَ من الْعَبْدٍ ০৪৭‏ 18316 
ও‏ تقول: اعد ০৭) ES‏ فَإِذًا تركة বি ১৯‏ نة الشيطان. ظ 
০৪০ 955‏ 559 حق 05 في 5১০19 ০‏ 31( إلى ' 
Mh AMEE eG‏ 
১৮৬৭ ০০ ০০০৩ ৩৯‏ 
وكل شيء 2565 SUB‏ بالفارسيّة a‏ صفات الله تعالى [Se‏ 
سمه সত‏ القول به سبوى اليد 293 09 أن يقال 'بُروئ| 


ساس 
۹ 5 
পা‏ ت 


ساس ه 
be‏ . 
6 


من طَرِيق طول المَسَافة وقصرهاء bly‏ 39( على ০৬০‏ 44 
৬৭3 ও‏ قريب من بلا كيف وَالعاصئ উকি‏ منة 585১৪‏ 
লও‏ 3 وَالإقبَال ০৪ 8৪‏ المُتاجئ وكذالك جَوَارَهُ فى 3 
والوقوف 28 يَدَيْهِ بل Ais‏ 

والقرآن متزل 4৮০ ০০‏ الله 33 فى المُصحف ০১৫০‏ 
আও‏ 9 فِئ مَعنى الكلام كلها 9০০‏ فئ 20০০]‏ وَالظّمَةء )1 
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OF المذكورء مش آية الكرمبئ؛‎ এও ১ বি ০৪ 2 
$ ০০83 43৬2০ okey تعالى‎ ঞ SG Wd Li 
০০৯ in 285 ولبَعْضيها‎ এন 2০৩ ১ 295 فضييلتان:‎ 
mn, 34 23 فيا قضل‎ 4৬৪ ০৯ 984) Lal 0 
186 5383 والصفات كلها 995 28 2 والقضل‎ গা 
ماتا عَلَى‎ Ly এডি 45 الله تعالّي‎ এর الله‎ 4550 আও 
الكفر 29 294 39( وَرَسُول الله صلّى الله تَعَاى 496 43 وسلم‎ 
ڪه مات كافرا.‎ ৮6 Sls يه‎ এও طالب‎ এ ০০ مات عَلَى‎ 
كَانوا بَتِى رسول الله 2 وقاطمة‎ lds ৯১ 245) 
০৪ ei) এ رسول الله‎ এ وزيب 43 كلثوم كن جميعاً‎ LH 
238 ০৯৯9 ole على الإنسان شيءَ من دقائق‎ এ হও 
إلى أن‎ os الصَوَاب عند الله‎ ৬৯ الحال ما‎ জে ও لَه أن‎ 29 
ولا ]08 بالوقف فيه‎ ০20 5 ولا يَسَعْهُ‎ AL جد عالماً‎ 
إن وقف.‎ 9895 
03] ESAS . ৮৫৫০ فَهُوَ ضال‎ ED المغراج حق. من‎ 93 
4০ وطلوع الشئس من 85 وتزول عيسى‎ হি 2৯5 
به‎ iy ০০০ 2 يَوْم‎ SUSE এন من السسّماء‎ ৯৬৪ 
Hiya إلى‎ Hy مَنْ‎ ৪5 تعالى‎ আও الصَحِيْحَةٌ حق كان‎ ০৯ 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৬৯ 


বঙ্গানুবাদ: 

আল্লাহ তা'আলা দয়া করে যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন | আর তিনি 
ন্যায়পরায়ণতা পূর্বক যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন । বিভ্রান্ত করার অর্থ সাহায্য পরিত্যাগ 
করা । সাহায্য পরিত্যাগের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ সে বান্দাকে তার সন্তুষ্টির 
পথে চলার তাওফীক প্রদান করেন না। বিষয়টি তার ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ | 
অনুরূপভাবে যে পাপীকে তিনি পাপ ও অবাধ্যতার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তার 
পাপের কারণে শাস্তি প্রদানও তার ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ | 

আমাদের জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, শয়তান জবরদস্তি করে বা জোর 
করে মুমিন বান্দার ঈমান কেড়ে নেয় | বরং আমরা বলি: বান্দা তার ঈমান পরিত্যাগ 
করে, তখন শয়তান তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয় | 

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে | কবরের মধ্যে বান্দার 
রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য | কবরের চাপ এবং কবরের আযাব সত্য, 
কাফিররা সকলেই এ শান্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ 
AC | 

মহান আল্লাহর- মহিমান্বিত হোক তার নাম- বিশেষণসমূহের বিষয়ে 
আলিমগণ ফার্সী ভাষায় যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সবই বলা বৈধ, কেবলমাত্র 
ফার্সী ভাষায় ইয়াদ বা হাত বলা বাদে । ফার্সীতে “বরোয়ে খোদা" -আয্যা ও জাল্লা- 
অর্থাৎ মহান আল্লাহর চেহারার ওসীলায়- এ কথা বলা যাবে, কোনোরূপ তুলনা ছাড়া 
এবং কোনোরূপ স্বরূপ সন্ধান ও প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া | আল্লাহর নৈকট্য এবং তার 
দূরত্ব কোনো স্থানের দূরত্ব বা স্থানের নৈকট্য নয়। কিন্তু এর অর্থ সম্মান বা 
অসম্মান | (মোল্লা আলী কারীর বর্ণনা: সম্মান বা অসম্মানের অর্থেও নয় |) অনুগত 
বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহর নিকটবর্তী | অবাধ্য 
বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহ থেকে দূরবর্তী | নৈকট্য, 
দূরত্ব, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি প্রার্থনাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অনুরূপভাবে জান্নাতে 
মহান আল্লাহর প্রতিবেশিত্ব বা নৈকট্য এবং মহান আল্লাহর সম্মুখে অবস্থান সবই 
স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া | 

কুরআন কারীম রাসূলুল্লাহ %%-এর উপর অবতীর্ণ এবং তা মুসহাফের মধ্যে 
লিপিবদ্ধ । আল্লাহর কালাম হিসেবে সকল আয়াত মর্যাদা ও মহত্বের দিক থেকে 
সমান । তবে কোনো কোনো আয়াতের দ্বিবিধ মর্যাদা রয়েছে: যিক্র-এর মর্যাদা এবং 
যিক্র-কৃতের মর্যাদা | যেমন আয়াতুল কুরসী । এর মধ্যে মহান আল্লাহর মহত্ব, 
মর্যাদা ও বিশেষণ আলোচিত হয়েছে, এজন্য এর মধ্যে ছ্বিবিধ মর্যাদা একত্রিত 
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হয়েছে: যিক্র বা স্মরণের মর্যাদা এবং স্মরণকৃতের মর্যাদা । আর কোনো কোনো 
আয়াতের কেবল যিক্র-এর ফযীলত রয়েছে, যেমন কাফিরদের কাহিনী, এতে 
যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফিরদের কোনো মর্যাদা নেই। অনুরূপভাবে 
আল্লাহর নামসমূহ এবং বিশেষণসমূহ সবই সমমর্যাদার, এগুলোর মধ্যে মর্যাদাশত 
কোনো তারতম্য নেই | 

রাসূলুল্লাহ (3%)-এর পিতামাতা কুফুরের উপর মৃত্যুবরণ করেন | (কোনো 
কোনো পাঞ্জুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: এবং রাসূলুল্লাহ %% ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ 
করেন।) তার চাচা এবং আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব কাফির অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করেন। কাসিম, তাহির ও ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ %-এর পুত্র ছিলেন। 
ফাতিমা, রুকাইয়া, যাইনাব ও উম্মু কুলসুম তারা সকলেই রাসুলুল্লাহ %4-এর কন্যা 
ছিলেন | আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। 

যদি কোনো মানুষের কাছে “ইলমুত তাওহীদ'-এর বা আকীদার খুঁটিনাটি 
বিষয়ের সুক্ষ্ম তথ্য অস্পষ্ট হয়ে পড়ে তবে তার দায়িত্ব এই যে, তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে 
আল্লাহর নিকট যা সঠিক তাই আমার বিশ্বাস-এরপ বিশ্বাস পোষণ করবে | এরপর 
যথাশীস্র সম্ভব কোনো আলিমকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক তথ্য জেনে নিবে | সঠিক তথ্য 
জানার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দেরি করা তার জন্য বৈধ নয়। এরূপ বিষয়ে 
‘দাড়িয়ে থাকা’ বা ‘বিরত থাকা’, অর্থাৎ ‘জানিও না এবং জানবও না বলে থেমে 
থাকা’, বা “কিছুই জানি না কাজেই কিছুই বিশ্বাস করব না’ এরূপ কথা বলা তার জন্য 
কোনো ওযর বলে গৃহীত হবে না । কেউ যদি এরূপ দাড়িয়ে থাকে বা বিরত থাকে 
তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে। 

মি'রাজের সংবাদ সত্য | যে তা প্রত্যাখ্যান করে সে বিদ‘আতী ও বিভ্রান্ত | 

দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে 
সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কিয়ামাতের অন্যান্য 
সকল পূর্বাভাস, যেভাবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। 
মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন | 
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ব্যাখ্যা ও টীকা 


১. হেদায়াত ও গোমরাহি 
উপরের বক্তব্যে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) প্রথমে হেদায়াত ও গোমরাহি 
বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন: 
“আল্লাহ তা'আলা দয়া করে যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি 
ন্যায়পরায়ণতা পূর্বক যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন । বিভ্রান্ত করার অর্থ সাহায্য পরিত্যাগ 
করা । সাহায্য পরিত্যাগের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ সে বান্দাকে তার সন্তুষ্টির পথে 
চলার তাওফীক প্রদান করেন না । বিষয়টি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ । অনুরূপভাবে 
যে পাপীকে তিনি পাপ ও অবাধ্যতার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তার পাপের কারণে 
শাস্তি প্রদানও তার ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ | আমাদের জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, 
শয়তান জবরদস্তি করে বা জোর করে মুমিন বান্দার ঈমান কেড়ে নেয় | বরং আমরা 
বলি: বান্দা তার ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয় |” 
মহান আল্লাহ কুরআনে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা পথ 
প্রদর্শন করেন বা AE করেন । এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত আমরা প্রথম 
পরিচ্ছেদে তাকদীর প্রসঙ্গে দেখেছি। এ অর্থে আরো কয়েকটি আয়াত: 
EU لهم فيضيل الله من‎ OED قؤمه‎ ০০৪ إلا‎ ০৯০১ وَمَا أرسلنا من‎ 
__ وهو العزيزٌ الحكيم‎ ৮৩৪ ويهدي من‎ 
“আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার জাতির ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে 
তাদের কাছে বর্ণনা দেয়; অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে 
ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান । আর তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ৷” 


৯৪ ০৪‏ الله أن ০০ ৯১৯ Ne COS he‏ يرذ أن يُضيلة 
يجعل 205 ৬‏ حرجا ২৯ আত‏ في এ এ ৪0‏ الله الرس 
على الذين لا يؤمنون 
“আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে‏ 


দেন । আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ-সংকুচিত করে দেন; 


যেন সে আকাশে-উধ্র্বে আরোহণ করছে | এভাবেই আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের 
উপর যারা ঈমান আনে না ।”২ 


২ সূরা (১৪) ইবরাহীম: 8 | সূরা (১৬) নাহল: ৯৩; সূরা (৩৫) ফাতির: ৮; সূরা (৭8) মুদ্দাসূসির: ৩১ | 
সূরা ৬ আনআম: ১২৫ আয়াত | 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৪৭২ 


পাশাপাশি কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈমান আনয়ন বা সত্য 
হণ মানুষের নিজের ইচ্ছাধীন কর্ম | মহান আল্লাহ বলেন: 


وقل 9৭‏ مِن ربكم 04 شاء Ceili‏ ومن شاء فليكفن 
“আর বল, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য; কাজেই যে ইচ্ছা করে‏ 
সে ঈমান গ্রহণ করুক এবং যে ইচ্ছা করে সে কুফরী করুক |”‏ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:‏ 
J‏ هذه ESS‏ 058 205 اتحَذ | ৫)‏ سبيلا 
“নিশ্চয় এ এক উপদেশ; অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ গ্রহণ করুক 1”‏ 
উপরের সকল আয়াতের সমন্বিত অর্থ ইমাম আবু হানীফা এখানে ব্যাখ্যা‏ 
করেছেন। তার কথার সারমর্ম হলো, মানুষকে আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি‏ 
করেছেন । মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করে কি করবে তিনি তা জানেন | তিনি ইচ্ছা‏ 
করলে তার ইচ্ছা ও কর্মে বাধা দিতে পারেন বা তার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারেন |‏ 
তিনি তার কোনো বান্দার ইচ্ছা বা কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অতিরিক্ত তাওফীক কল্যাণের‏ 
সহায়তা প্রদান করেন ৷ আর এ অর্থেই তিনি বলেছেন: “যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি‏ 
হেদায়াত করেন ।” তার হেদায়াত অর্থ তার তাওফীক, যা তার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত‏ 
করুণা । পক্ষান্তরে যার ইচ্ছা ও কর্মে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন তাকে এরূপ তাওফীক বা‏ 
মঙ্গলের সহায়তা প্রদান থেকে তিনি বিরত থাকেন; বরং তাকে তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর‏ 
ছেড়ে দেন । তখন সে স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বিপথগামী হয় | এ অর্থেই‏ 
তিনি বলেছেন: “যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে পথত্রষ্ট করেন ।” কাউকে তার ইচ্ছা ও কর্মের‏ 
কারণে অতিরিক্ত করুণা ও তাওফীক প্রদান থেকে বিরত থাকা ইনসাফের ব্যতিক্রম‏ 
নয় | এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্মের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়াও ইনসাফের ব্যতিক্রম নয় |‏ 


২. কবরের অবস্থা 
এরপর ইমাম আযম কবর বিষয়ক আকীদার কয়েকটি দিক উল্লেখ করে 
বলেছেন: মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে | কবরের মধ্যে বান্দার 
TF দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য । কবরের চাপ এবং কবরের আযাব সত্য, কাফিররা 
সকলেই এ শান্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে ।” 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত্যুর পরে কিয়ামাতের আগে মধ্যবর্তী 
সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি । মহান আল্লাহ বলেন: 


* সূরা (১৮) কাহাফ: ২৯ আয়াত | 
° সূরা (৭২) TRE: ১৯ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (৭8) মুদ্দাস্সির: ৫৫-৫৬ আয়াত; সূরা (৭৬) 
দাহর (ইনসান): ২৯ আয়াত; সূরা (৭৮) TT: ৩৯ আয়াত; সূরা (৮০) আবাসা: ১১-১২ আয়াত | 
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আল-ফিকনহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৭৩ 


1০ £ থা وي‎ Gin US أمتوا بالقول الثابت في‎ টে الله‎ এ 
26275 الله الظالمين‎ 

“যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন 
ইহজীবনে এবং পরজীবনে এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন | 
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন ।” 

এ থেকে জানা যায় যে, ইহজীবনের ন্যায় পরজীবনেও শাশ্বত বাণীর উপর 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে | বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে পরকালীন জীবনের শুরুতে 
কবরে “মুনকার-নাকীর' নামক মালাকদ্বয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে | 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


ولو 5 إذ الظالمُونَ فِي Dr, ০৪৭ ALE‏ بَاميطو أيهم 
أخرجوا أنفسكم LA‏ 0208 عاب 3৬‏ ہما كنم 3 ولون على الله غَيْرَ الحق 


وكنتمْ عن এত‏ تستكبرون 
“যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং মালাকগণ‏ 
হাত বাড়িয়ে বলবে: “তোমাদের প্রাণ বের কর, তোম্রা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে‏ 
ও তার নিদর্শন সম্বন্ধে O প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে‏ 
অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে |”‏ 
এ আয়াত থেকে মৃত্যুকালীন শাস্তি এবং মৃত্যুর পরেই- সেদিনেই- যে শাস্তি‏ 
RS‏ للد امعد 777 


5 أشد‎ 35৯ آل‎ | Fe 2০৩ 258 4 
“কঠিন শান্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউনের ا‎ ৩ 
উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামাত ঘটবে সেদিন (বলা হবে:) 
ফিরাউনের গোষ্ঠীকে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে | 
এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কিয়ামাতের পূর্বেও কাফিরগণকে শাস্তি 
প্রদান করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে তাদের উপস্থিত করা হবে | 
কিয়ামাত দিবসের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: 


৬ সূরা (১৪) ইবরাহীম: ২৭ আয়াত ৷ 
* সূরা (৬) আন'জাম: ৯৩ আয়াত 1 
* সূরা (৪০) গাফির/মুমিন: ৪৫-৪৬ আয়াত ١ 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ 8৭8 


َم 8০ SY‏ يدهم ৩৩‏ ولا هم ০৯০ 2১ ০১০০৪‏ ظلمُوا 


০3505‏ ذلك ২24 তেও‏ يَعلَمُونَ 

“যে দিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোনো কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে 
সাহায্যও করা হবে না । আর যালিমগণের জন্য রয়েছে এর পূর্বের বা নিম্নের শাস্তি; 
কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না ।”৮ 

এ আয়াতও কিয়ামাতের পূর্বের শাস্তির কথা প্রমাণ করে | পাশাপাশি অসংখ্য 
হাদীসে মৃত্যুর সময়ের, মৃত্যুর পরের এ সকল শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির বিষয়ে 
জানানো হয়েছে | এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার 
পরে তার ‘রূহ’ তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তাকে “মুনকার ও নাকীর' নামক 
ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দীন ও তার নবী সম্পর্কে । মুমিন 
ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন । মুনাফিক বা কাফির এ সকল প্রশ্নের 
উত্তর দিতে অক্ষম হবে। পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি 
ভোগ করতে হবে, তন্মধ্যে রয়েছে “কবরের চাপ" | কবরের মাটি চারিদিক থেকে 
কবরস্থ ব্যক্তিকে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করবে | পক্ষান্তরে নেককার 
মুমিনগণ কবরে অবস্থানকালে শাস্তি ও নিয়ামত ভোগ করবেন। 

সাধারণভাবে এ অবস্থাকে ‘কবরের’ অবস্থা বলা হয়। তবে ‘কবর’ বলতে 
মৃত্যু ও কিয়ামাতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বুঝানো হয় ١ কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে 
কবরস্থ না হলেও সে এ সকল শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে । কুরআনে বলা হয়েছে: 


Ls ৩০৭ ০ bl 2৯৯৭ قال رب‎ ০৯৭ Al إا جَاء‎ ০৯ 
০4৮3 يم‎ এ] ومن ورائهم برخ‎ Ul هو‎ Lk ৪১৩ تركت‎ 
“যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার 
প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর; যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি 
পূর্বে করি নি। না, এ হওয়ার নয় । এ তো তার একটি উক্তি মাত্র | তাদের সম্মুখে 
“বারযাখ' (প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল) থাকবে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত 1” 
ইমাম আবূ হানীফা এ বিষয়ে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস 
সংক্ষেপে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। 
কবর আযাব প্রসঙ্গে তিনি 'আল-ফিকহুল আবসাত'-এ বলেন: 


* সুরা (৫২) FH: ৪৬-৪৭ আয়াত | 
* সূরা (২৩) মুমিনুন: ৯৯-১০০ আয়াত । 
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4058 من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه أنكر‎ 
يعني عذاب القبر‎ phe Ae يركون إلى‎ তা CES দিন تعالى:‎ 
ذلك يعني في القبر‎ 03১33515405 للذينَ‎ এড وقوله تعالى:‎ 
“যদি কেউ বলে: আমি কবরের আযাব জানি না তবে সে RS 
জাহমীদের দলভুক্ত | কারণ, সে কুরআনের বক্তব্য অস্বীকার করেছে | আল্লাহ বলেন: 
“অচীরেই আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব দু'বার” “এরপর তাদেরকে কঠিন 


আযাবের দিকে নেওয়া হবে”- অর্থাৎ কবরের আযাব | আল্লাহ আরো বলেছেন: 
“আর যালিমগণের জন্য রয়েছে এর পূর্বের শাস্তি...”১, অর্থাৎ কবরের শাস্তি ।”১১ 


৩. আল্লাহর বিশেষণের অনুবাদ 
এরপর ইমাম আযম বলেছেন: “মহান আল্লাহর- মহিমান্বিত হোক তার নাম- 

বিশেষণসমূহের বিষয়ে আলিষগন ফাসী ভাষায় যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা সবই বলা 
বৈধ, কেবলমাত্র ফার্সী ভাষায় ইয়াদ বা হাত বলা বাদে। ফার্সীতে “বরোয়ে খোদা' - 
আয্যা ও জাল্লা- অর্থাৎ মহান আল্লাহর চেহারার ওসীলায়- এ কথা বলা যাবে, কোনোরূপ 
তুলনা ছাড়া এবং কোনোরূপ স্বরূপ সন্ধান ও প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া |” 

আমরা জেনেছি যে, আল্লাহর বিশেষণসমূহ তুলনা ও স্বরূপ ব্যতিরেকে বাহ্যিক 
অর্থে বিশ্বাস করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি ৷ এখানে ইমাম আৰৃ 
হানীফা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় এ সকল বিশেষণের অনুবাদ করার মূলনীতি উল্লেখ 
করেছেন | অন্য ভাষায় আরবী বিশেষণটির যে আভিধানিক প্রতিশব্দ রয়েছে তা ব্যবহার 
করা হবে এবং তুলনা ও স্বরূপ সন্ধান ছাড়া তা বিশ্বাস করতে হবে | যেমন ওয়াজহুল্লাহ 
(4) 4৯3) অর্থ “রোয়ে খোদা’: “আল্লাহর চেহারা’ বা “মুখমগ্ডুল' বলা হবে। মুমিন 
প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, “চেহারা' বা “মুখমণ্ডল” মহান আল্লাহর একটি বিশেষণ, 
এর স্বরূপ আমরা জানি না এবং তা কোনো সৃষ্টির কোনো বিশেষণের সাথে তুলনীয় নয়। 
অন্যান্য সকল বিশেষণই এরূপ । যেমন আইন অর্থ চক্ষু, কাদাম অর্থ পদ, গাষাব অর্থ 
ক্রোধ, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি, ইসতিওয়া অর্থ অধিষ্ঠান, নুযূল অর্থ অবতরণ ইত্যাদি | তবে 
ইয়াদ বা হাত শব্দটির ফার্সী প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে ইমাম আযম আপত্তি করেছেন। 
মোল্লা আলী কারী বলেন: এ নিষেধের কারণ স্পষ্ট নয় | তবে সালফ সালিহীন সকলেই 
একমত যে, ইয়াদ (হস্ত) বিশেষণটি ব্যাখ্যাবিহীনভাবে গ্রহণ করতে হবে PF 


১ সূরা (৯) তাওবা: ১০১ আয়াত এবং সূরা (৫২) তুর: ৪৭ আয়াত | 


১ ইমাম আব হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত (আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-সহ), পৃষ্ঠা ৫২ । 
২ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ১৭৬ । 
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৪. আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্ব 

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এরপর বলেছেন: “আল্লাহর নৈকট্য এবং তার 
দূরত্ব কোনো স্থানের দূরত্ব বা স্থানের নৈকট্য নয়। সম্মান বা অসম্ানের অর্থেও 
নয়। অনুগত বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহর 
নিকটবর্তী । অবাধ্য বান্দা কোনো স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়াই আল্লাহ 
থেকে দূরবর্তী | নৈকট্য, দূরত্ব, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি প্রার্থনাকারীর ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য | অনুরূপভাবে জান্নাতে মহান আল্লাহর প্রতিবেশিত্ব বা নৈকট্য এবং মহান 
আল্লাহর সম্মুখে অবস্থান সবই স্বরূপ সন্ধান বা প্রকৃতি নির্ধারণ ছাড়া |” 

মহান আল্লাহ বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বান্দার নিকটবর্তী, তিনি 
নিকটবর্তী বা সাথে... ইত্যাদি । এগুলি সবই আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ | জাহমী ও 
মুতাযিলীগণ কখনো এ সকল বিশেষণের নানারূপ ব্যাখ্যা করেছে | কখনো এগুলির 
ভিত্তিতে মহান আল্লাহর আরশের উপর অধিষ্টিত হওয়ার বিশেষণ অস্বীকার করেছে। 
তাদের ধারণায় আল্লাহর নৈকট্য ও আরশের উপর অধিষ্ঠিত থাকার মধ্যে বৈপরীত্য 
রয়েছে । আসল বৈপরীত্য তাদের ধারণা ও চেতনায়; তারা মহান আল্লাহকে সৃষ্টির মত 
চিন্তা করে কল্পনা করেছে যে, তিনি একই সময়ে আরশে সমাসীন ও বান্দার নিকট হতে 
পারেন না। তারা ভাবতে পারে নি বা চায় নি যে, তিনি এরূপ মানবীয় সীমবদ্ধতার 
অনেক উধ্র্বে। ইমাম আযম উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিশেষণকেও একইভাবে 
কোনোরূপ তুলনা এবং স্বরূপসন্ধান ছাড়াই সরল অর্থে বিশ্বাস করতে হবে | 


৫. কুরআনের আয়াতসমূহের মর্যাদার পার্থক্য 

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এরপর কুরআনের আয়াতসমূহের মর্যাদার বিষয়টি 
ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি বলেছেন: “কুরআন কারীম রাসূলুল্লাহ 4%-এর উপর অবতীর্ণ 
এবং তা মুসহাফের মধ্যে লিপিবদ্ধ । আল্লাহর কালাম হিসেবে সকল আয়াত মর্যাদা 
ও মহত্বের দিক থেকে সমান । তবে কোনো কোনো আয়াতের ছ্বিবিধ মর্যাদা রয়েছে: 
যিক্র-এর মর্ধাদা এবং িক্র-কৃতের মর্যাদা ١ যেমন আয়াতুল কুরসী ١ এর মধ্যে 
মহান আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা ও বিশেষণ আলোচিত হয়েছে, এজন্য এর মধ্যে দ্বিবিধ 
মর্যাদা একত্রিত হয়েছে: যিকর বা স্মরণের মর্যাদা এবং স্মরণকৃতের মর্যাদা | আর 
কোনো কোনো আয়াতের কেবল ধিক্র-এর ফযীলত রয়েছে, যেমন কাফিরদের 
কাহিনী, এতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফিরদের কোনো মর্যাদা নেই। 
অনুরূপভাবে আল্লাহর নামসমূহ এবং বিশেষণসমূহ সবই সমমর্যাদার, এগুলির মধ্যে 
মর্যাদাগত কোনো তারতম্য নেই |” 
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কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের কিছু ফযীলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে । দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে অনেক তথাকথিত “ধার্মিক” মানুষ অনেক জাল 
ও মিথ্যা কথাও ফযীলতের নামে প্রচার করেছেন ।* এ সকল বর্ণনা ফযীলত বিষয়ে 
এক প্রকারের বাড়াবাড়ির জন্ম দেয় | ফযীলতের আয়াত ও সূরাগুলোর বিষয়ে অধিক 
গুরুত্বারোপের কারণে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও অনুধাবনের সুন্নাহ 
নির্দেশিত ইবাদতে অবহেলা € FD হয় । 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) এ বিষয়ক মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ 
করেছেন যে, আল্লাহর কালাম হিসেবে সকল আয়াতের মর্যাদা সমান | কুরআনের মর্যাদা 
ও ফযীলতের মূল বিষয় এটিই। কাজেই মুমিনকে এ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
পাশাপাশি কিছু আয়াতের অর্থগত বিশেষ মর্যাদা রয়েছে । সহীহ হাদীসে প্রমাণিত বিশেষ 
ফযীলতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এরূপ অর্থগত মর্যাদার কথা তাতে বলা 
হয়েছে। আর এরূপ অর্থগত ফযীলত লাভ করতে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং পঠিত 
আয়াতে মহান আল্লাহর যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অনুভব করা প্রয়োজন | 
কাজেই এ বিষয়ে সহীহ সুন্নাতের নির্দেশনার মধ্যে অবস্থান জরুরী | 


৬. রাসুলুল্লাহ (স)-এর পরিজনবর্শ | 

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রাসূলুল্লাহ (&%)-এর আত্মীয়-স্বজন বিষয়ে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন: 

“রাসূলুল্লাহ (3%)-এর পিতামাতা কুফুরের উপর মৃত্যুবরণ করেন | (কোনো 
কোনো পাতুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: এবং রাসূলুল্লাহ) ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ 
করেন ) তার চাচা এবং আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব কাফির অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করেন। কাসিম, তাহির ও ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ %-এর পুত্র ছিলেন। 
ফাতিমা, রুকাইয়া, যাইনাব ও উম্মু কুলসূম তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ %%-এর কন্যা 
ছিলেন | আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি EE হোন |” 

আমরা ইমাম আযমের এ কথাগুলো পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ | 
৬. ১. রাসূলুল্লাহ (৪)-এর পিতামাতা 

৬. ১. ১. কী বলেছিলেন ইমাম আবু হানীফা? 

“ এ পরিচ্ছেদে ইমাম আযম আবু হানীফা (রাহ) রাসূলুল্লাহ (3%)-এর পিতামাতা, 

চাচা ও সন্তানদের বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনটি বাক্য বিদ্যমান | 


১৩ 


বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আলুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি ১৫৮, ২৬৪; ফুরফুরার 
পীর আবূ জাফর সিদ্দিকীর ‘আল-মাউযূআত': একটি বিশ্রেষণাত্মক পর্যালোচনা, পৃ. ২৮৫ | 
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তিনটি বাক্যই মৃত্যু প্রসঙ্গে প্রথম বাক্যে তীর পিতামাতার মৃত্যু, দ্বিতীয় বাক্যে তার 
মৃত্যু ও তৃতীয় বাক্যে তার চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় 
বাক্যটি সকল পাণ্ুলিপিতে বিদ্যমান । প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি “আল-ফিকহুল 
আকবারের” কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান ও অন্যান্য পার্ুলিপিতে অবিদ্যমান | 

“আল-ফিকহুল আকবার” গ্রন্থের. প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যা দশম-একাদশ হিজরী 
শতকের প্রসিদ্ধতম হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি/১৬০৬ খৃ) 
প্রণীত “শারহুল ফিকহিল আকবার” | এ গ্রন্থের কোনো পাণুলিপিতে বাক্যদুটি বিদ্যমান 
এবং কোনো কোনোটিতে শুধু তৃতীয় বাক্যটি বিদ্যমান | থানবী প্রকাশনী, দেওবন্দ, 
ভারত থেকে প্রকাশিত “শারহুল ফিকহিল আকবার’ এ বাক্যগুলো এভাবেই বিদ্যমান | 
শাইখ মারওয়ান মুহাম্মাদ আশ-শা'আর -(لشيخ مروان محمد للشعار)‎ সম্পাদনায় 
লেবাননের দারুন নাফাইস কর্তৃক প্রকাশিত “শারহুল ফিকহিল আকবার” গ্রন্থেও 
বাক্যগুলো বিদ্যমান | কিন্তু দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত, লেবানন প্রকাশিত “শারহু 
ফিকহিল আকবার’ পুস্তকে (রাসূলুল্লাহ (3%%)-এর পিতামাতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করেন) বাক্যটি নেই। অনুরূপভাবে কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, পাকিস্তান 
হতে প্রকাশিত মোল্লা আলী কারীর শারহুল ফিকহিল আকবারেও বাক্যটি নেই | 

আল-ফিকহুল আকবারের পাণুলিপিগুলো প্রসিদ্ধ হানাফী আলিমগণ সংরক্ষণ ও 
অনুলিপি করেছেন। এখানে দুটি সম্ভাবনা বিদ্যমান: (ক) ইমাম আযম বাক্যগুলো 
লিখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো কোনো লিপিকার হানাফী আলিম বাক্যগুলো 
অশোভনীয় হওয়ায় তা ফেলে দিয়েছেন। (খ) বাক্যগুলো তিনি লিখেন নি, পরবর্তী 
যুগের কোনো লিপিকার হানাফী আলিম অতিরিক্ত বাক্যগুলো সংযোজন করেছেন | 

প্রথম সম্ভাবনাই স্বাভাবিক | পরবর্তী যুগে রাসূলুল্লাহ %8-এর পিতামাতার বিষয়ে 
এ বাক্য সংযোজন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা হানাফী আলিমদের ছিল বলে প্রতীয়মান 
হয় না। কিন্তু এ বাক্যদুটোকে পরবর্তী যুগের অনেক হানাফী আলিমই অশোভনীয় বলে 
গণ্য করেছেন । কাজেই অপ্রাসঙ্গিক বা অশোভনীয় হিসেবে তা ফেলে দেওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। আমরা দেখব যে, মোল্লা আলী কারীর ব্যাখ্যার মধ্যে এ বিষয়ক আলোচনা বিদ্যমান 
থাকা সত্তেও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থের সাথে মুদ্রিত “আল-ফিকহুল আকবার-এর কোনো 
কোনো মুদ্রণে এ বাক্যটি নেই | অর্থাৎ মুদ্রণ বা অনুলিপির সময় ইমাম আযমের বক্তব্য 
থেকে কথাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে, যদিও ব্যাখ্যার মধ্যে তা বিদ্যমান | আমরা পরবর্তী 
আলোচনা থেকে দেখব যে, ইসলামের প্রথম তিন-চার শতাব্দীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পিতামাতা বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ যা বলেছেন পরবর্তী 
আলিমগণ সেগুলো সেভাবে বলা অশোভনীয় বলেই মনে করেছেন | 
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। কোনো কোনো আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, হয়ত বক্তব্যটি নিম্নরূপ ছিল 
| (9 (وائدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ماتا على‎ “রাসূলুল্লাহ 3%-এর পিতামাতা কুফরের 
উপর মৃত্যুবরণ করেন নি” । পাণ্ডুলিপিকারের ভুলে (4) শব্দটি পড়ে যাওয়ায় অর্থ সম্পূর্ণ 
। বিপরীত হয়ে গিয়েছে এটি একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা কারণ এক্ষেত্রে কুফরের উপর 
৷ মৃত্যুবরণ করেন নি' না বলে “ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন' বলাই ছিল স্বাভাবিক | 
ৃ উল্লেখ্য যে, মোল্লা আলী কারী এ বিষয়ে পৃথক একটি পুস্তক রচনা করেন। 
! পুস্তকটির নাম (৫১. الأعظم في أبوي الرسول عليه‎ ০৯৯ معتقد أبي‎ 44) অর্থাৎ 
| “রাসূলুল্লাহ ঠ)-এর পিতামাতার বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানীফার আকীদার 
পক্ষে দলীলসমূহ” | এ গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেন: রাস 

ও) ১০৭ كتابه المُعتبر‎ জা চাও 2554) GUY) ذ قال‎ 

se الكفر". فقال شارحة: هذا رد‎ এ 'ووالذا رسول الله ماتا‎ 4০ 5 الأكبّر)‎ 
فم‎ DK على‎ GC سن قال‎ cS LY على‎ BL الله‎ 59478900০50: 
وبحوله‎ IA الإيْمان.‎ এ GC BS UL الله‎ এড ক الله‎ ৯০053 
সো] من حَضنرة الإمام لا تصنو في هذا امقام لتخصيل‎ ৯ J 
০০০ لآ‎ ১৬০) الروايّة لأئه في باب‎ ৮ لآ‎ 00 ৮৬ إلا ` أن يكون‎ 
من‎ 8০৬৬৯ ০335 SAS ১৯০৩ بالآحاد من‎ এ ولا‎ clit 
' عَلَى‎ ০৯ أنه لَيِسَ لأحد من أفراد البشر أن‎ এ في الأصل‎ ০৯3 Sk 
/ من الكتاب أو‎ Uc إل بتقل قبت‎ মন من أهل‎ SU أحد بأنة من أهل الجتة ولا‎ 
Lath المقرون بالوقاةٍ أو بالكفر‎ SEIU الأمّةِ‎ ৮ أو إجماع‎ যু من‎ HG 
| الإمَام بحسب ما اطلعنا عَلَيْهِ‎ pla إلى آخر الحَيَاة. فإذا عرفت ذلك فنستيل على‎ 
ূ الأنام".‎ 2 GEV Ly lig في هذا الْمَقَام‎ 
: “ইমাম আযম তার “আল-ফিকহুল আকবার” নামক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বলেছেন: 
৷ “রাসূলুল্লাহ ()-এর পিতামাতা কুফুরের উপর মৃত্যুবরণ করেন ।” ব্যাখ্যাকার বলেন: 
| এ কথার দ্বারা তিনি দুটি মত খন করেছেন: যারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (%)-এর 
١ পিতামাতা ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মত এবং যারা বলেন যে, তারা 


' কুফরের উপর মৃত্যু বরণ করেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ৫8) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে 
দুআ করেন, তখন আল্লাহ তাদের দুজনকে পুনজীবিত করেন এবং তারা দুজন ইসলাম 
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গ্রহণ করে ইসলাম-সহ মৃত্যুবরণ করেন- তাদের মত তিনি খণ্ডন করেছেন | এ বিষয়ে 
আমি আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকে বলি যে, এ বিষয়ে হযরত ইমাম আযমের বক্তব্য 
বুঝতে হলে কোনো RÎ বা “ধারণা” প্রদানকারী প্রমাণের উপর নির্ভর করা যাবে না; 
বরং কাতয়ী বা সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রদানকারী প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হবে । কারণ 
বিষয়টি আকীদা বা বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট, যে বিষয়ে “TAN” বা ধারণাজ্ঞাপক প্রমাণের উপর 
নির্ভর করা যায় না। আর এ বিষয়ে দুর্বল-অনির্ভরযোগ্য দু-চারটি হাদীস বা কাল্পনিক 
বর্ণনা যথেষ্ট নয় । কারণ নির্ভরযোগ্য মূলনীতিতে একথা নির্ধারণ ও নিশ্চিত করা হয়েছে. 
যে, কোনো মানুষের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে জান্নাতী বা শাস্তিপ্রাপ্ত (জাহান্নামী) বলে 
নিশ্চিত করা বৈধ নয় । কেবলমাত্র যদি কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট বক্তব্য, মুতাওয়াতির 
হাদীস বা উম্মাতের আলিমগণের ইজমা দ্বারা যদি সুনিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ব্যক্তি 
ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন, অথবা জীবনের শেষ মুহূর্তে কাফির থেকে কুফরসহ 
মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলেই কেবল তাকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে নিশ্চিত করা 
যায়। উপরের বিষয়টি বুঝার পরে আমি আমার জ্ঞান অনুসারে কুরআন হাদীস ও 
উম্মাতের ইমামগণের ইজমার আলোকে ইমাম আযমের বক্তব্য প্রমাণ করব ।”” 
এ 


২৪, ০০৯৭ 39 5, ১০০৭) 0০ এ الله تَعَالَى‎ 
2৩ ৮৩৩ আও في اتفويّة هَذِهِ‎ ٠ 8১৬] LD السيُوطئ في‎ 2১৫১0 
في‎ ls الأمّةِ. ومن غريب ما‎ 5 এও 2৫0 জা & এন 
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.. استوى على اعرش‎ চিট RSNA ا ل‎ 
এ GE 958 ০০০ ري من‎ SSS وقول‎ 
“এ কথা দারা তাদের মত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা বলেন যে, তারা উভয়ে 
ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন, অথবা কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, পরে 
আল্লাহ তাদেরকে জীবিত. করেন এবং তীরা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেন। এ বিষয়ে 
আমি পৃথক একটি পুস্তিকা রচনা করেছি । তাতে আমি HO তিনটি পুত্তিকার বক্তব্য 


১৪ মোল্লা আলী কারী, আদিল্লাতু মু'তাকাদি আবী হানীফা, পৃ. ৬১-৬৪ ١ 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৮১ 


খন্ডন করেছি। এ পুস্তিকায় আমি কুরআন, হাদীস, কিয়াস ও ইজমার বক্তব্য দিয়ে 
ইমাম আযমের এ মত জোরদার করেছি | এ সম্পর্কিত একটি মজার বিষয় হলো, কিছু 
অজ্ঞ হানাফী এ বিষয়ক আলোচনা আপত্তিকর বলে মনে করেন । বরং তারা বলে, এ 
ধরনের কথা বলা ইমাম আযমের মর্যাদার পরিপন্থী । তাদের এ কথা অবিকল (জাহমী 
মতের প্রতিষ্ঠাতা) বিভ্রান্ত জাহম ইবনু সাফওয়ানের কথার যত | সে বলত: “আমার 
মনে চায় আল্লাহর বাণী ‘অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন’ কথাটি আমি কুরআনের 
পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলে দিই ।” অনুরূপভাবে তাদের কথা অবিকল সেই শ্রেষ্ঠ শীয়া- 
রাফিধীর কথার মত, যে বলে: যে কুরআনের মধ্যে সিদ্দীকে আকবারের প্রশংসা 
বিদ্যমান সে কুরআনের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই ৷” (অর্থাৎ জাহম যেমন 
মুর্খতা বশত বলত যে, “আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন' কথাটি আল্লাহর মর্যাদার 
পরিপন্থী এবং শীয়া-প্রবর যেমন মনে করেছে যে সিদ্দীকে আকবারের প্রশংসা 
কুরআনের মর্যাদার পরিপন্থী, তেমনি এ অজ্ঞ হানাফী .ভেবেছে যে, রাসূলুল্লাহ (8)- 
এর পিতামাতা বিষয়ক আবূ হানীফার বক্তব্যটি তার মর্যাদার পরিপন্থী 1) 

মোল্লা আলী কারীর এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফার 
বক্তব্যের মধ্যে এ বাক্যটির বিদ্যমান থাকার বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন এবং তার 
ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যেও বাক্যটি বিদ্যমান ছিল । সম্ভবত পরবর্তী কোনো কোনো প্রকাশক 
বাক্যটির বিষয়ে বিতর্কের কারণে বা বাক্যটি ইমাম আযমের মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে 
করে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন | মহান আল্লাহই ভাল জানেন | 

৬. ১. ২. পিতামাতা প্রসঙ্গ ও ইসলামী আকীদা 

উপরের বাক্যটি ইমাম আবূ হানীফার লেখা হোক বা না হোক প্রসঙ্গটি 
ইসলামী আকীদার সাথে জড়িত | পরবর্তী অনুচ্ছেদে আবূ তালিবের ওফাত প্রসঙ্গে 
আমরা দেখব যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকেই শীয়াগণ রাসূলুল্লাহ 3%-এর 
পিতামাতা ও তীর চাচা আবূ তালিবকে মুমিন হিসেবে বিশ্বাস করাকে ঈমানের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন । মূলধারার তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনেক প্রসিদ্ধ ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, তারা কাফির- 
মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন | কারণ, রাসূলুল্লাহ £%-এর বিভিন্ন হাদীস এরূপই 
প্রমাণ করে । আনাস (রা) বলেন: 


03 8০৩ قفى‎ ৩ أبي قال فِي النار‎ ডে اللّه‎ 1990 0৪১৯০ 
ابي وَأبَاكَ فِي النار‎ 
১৫ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার ১৩১ পৃ. মোকতাবায়ে থানবী) 


৩১ 
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“এক ব্যক্তি বলে: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা কোথায়? তিনি বলেন: 
জাহান্নামে ١ লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন: নিশ্চয়ই 
আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে 1” 

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: 

30 النبئ 86 38 এব‏ 9 القتح) ১৪ এ ৩০ এও এ‏ 
بايا এ‏ من ذلك الَيَْم) فقال استأذنت رټِي فِي أن এ‏ لَهَا 0 0১‏ لي 
আআ,‏ في أن أزور قَبْرَهَا OU‏ لي 13055 ০5‏ قإنها 1055 المت 

(মক্কা বিজয়ের সময়) রাসূলুল্লাহ $% তার মাতার কবর যিয়ারত করেন । তখন 

তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে তার সাঘীগণও ক্রন্দন করতে থাকেন (তাকে. এত 
বেশি ব্রন্দন করতে আর কখনো দেখা যায় নি) । তিনি বলেন: আমি আমার রবের নিকট 
আমার মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো 
না। তারপর আমি তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম | তখন আমাকে অনুমতি 
দেয়া হলো ١ তোমরা কবর যিয়ারত করবে; কারণ তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করায় ১” 
١ ইমাম ইবন মাজাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াধীদ কাযবীনী (২৭৩ হি), ইমাম নাসায়ী 
আহমদ ইবন শুআইব (৩০৩ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ &-এর 
মাতার মুশরিক হওয়ার প্রমাণ ও মুশরিকের কবর যিয়ারতের বৈধতার প্রমাণ হিসেবে 
পেশ করেছেন । এ হাদীস প্রসঙ্গে ইবন মাজাহ বলেন: “€ باب ما جاء في )595 قبور‎ 
৬৪১১৪) মুশরিকদের কবর যিয়ারত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের অনুচ্ছেদ"'” এবং নাসায়ী 
বলেন: المشرك)‎ ১৪ (باب زيارة‎ “মুশরিকের কবর যিয়ারতের অনুচ্ছেদ” 1৯ তৃতীয়-চতুর্থ 
শতক পৰ্যন্ত অনেকেই বিষয়টিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ বলেন: 

Vas Gal এঞন০ এ‏ وتذيرًا ولا نال ১০‏ أصنحاب الْجَحِيم 

“নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে 
এবং আপনি জাহান্নামীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন না ।”২ 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (৩১০ হি) তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবন কা'ব 
কুরাধী থেকে উদ্ধৃত করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 


* মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৯১ (ঈমান, বাবু বায়ানি আন্না মান মাতা আলাল কুফর..)। 
১৭ মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৭১ (জানাইয, বাবু ইসতিজানিন নাবিয়্যি.. ফি যিয়ারাতি) | 
১৮ ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাব মা জাআ ফী যিয়ারাতি কুবুরির মুশরিকীন ১/৫০১ । 
* নাসায়ী, কিতাবুল জানায়িয, বাব যিয়ারত কাবরিল মুশরিক ৪/৯০-৯১ ١ 

২০ সূরা (২) বাকারা: ১১৯ আয়াত | 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৮৩ 


ليت شعري ما ০৯৪‏ أبواي؟ فنزلت 
“আমার পিতামাতার কি অবস্থা তা যদি আমি জানতে পারতাম!'- তখন এ‏ 
আয়াতটি নাযিল করা হয়৷”‏ 
এরপর ইমাম তাবারী বলেন:‏ 
৩৪‏ 95 ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح » فإن 
في استحالة الشك من الرسول عليه السلام - في أن أهل الشرك من أهل 
الجحيم » وأن أبويه US‏ منهم».ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب» إن كان 
الخبر عنه صحيحا. 
“যদি কোনো ধারণাকারী ধারণা করেন যে, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব থেকে বর্ণিত‏ 
এ হাদীসটি সহীহ তবে তার এ ধারণা সঠিক হবে না । কারণ মুশরিকগণ যে জাহান্নামী‏ 
এবং তার পিতামাতা যে তাদের অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ %%-এর কোনো সন্দেহ‏ 
থাকা-ই অসম্ভব বিষয় । আর এটিই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ইবন কাব যে কথা‏ 
বলেছেন তা সঠিক নয়; যদিও তিনি এ কথা বলেছেন বলে প্রমাণিত হয় Û‏ 
ইমাম ফাখরুদ্দীন রাষী (৬০৬ হি) এ মত সমর্থন করে বলেন:‏ 
هذه الرواية بعيدة لأنه le SH‏ بكفرهم» ৮০ 04১‏ بأن الكافر 
معذب» فمع هذا العلم كيف يمكن أن يقول : ليت شعري ما فعل أبواي. 
“এ বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য ١ কারণ রাসূলুল্লাহ 3% তাদের কাফির হওয়ার বিষয়‏ 
জানতেন এবং কাফিররা যে শান্তি পাবে তাও জানতেন | কাজেই এরূপ জ্ঞান থাকার‏ 
পরেও কিভাবে তিনি বলবেন: আমার পিতামাতা কিরূপ আছেন তা যদি জানতাম!?”*‏ 
এ মতের বিপরীতে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ অনেক আলিম মত প্রকাশ‏ 
করছেন যে, রাসূলুল্লাহ (3%)-এর পিতামাতা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন । ইবনু শাহীন‏ 
উমার ইবনু আহমদ (৩৮৫ হি), খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি), ইবনু আসাকির (৫৭১হি)‏ 
প্রমুখ মুহাদ্দিস একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তারা সকলেই একই সনদে হাদীসটি‏ 
সংকলন করেছেন । আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, বিদায়‏ 
হজ্জের সময়ে রাসূলুল্লাহ (3%) বেদনার্ত ছিলেন । একসময় তিনি আনন্দিত চিত্তে‏ 
আয়েশার (রা) নিকট আগমন করেন ١ তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:‏ 


৯ তাবারী, তাফসীর ২/৫৫৮-৫৬০। 
২২ ফখরুদ্দীন রাষী, মাফাতীহুল গাইব ৪/২৮ | 
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০ 
০৯১৭০ قال فآمتت 27 الله‎ 
“আমি আমার আম্মা আমেনার কবরের নিকট গমন করি এবং আল্লাহর কাছে 
দুআ করি তাকে জীবিত করতে | তখন আল্লাহ তাকে জীবিত করেন, তিনি আমার 
উপর ঈমান আনয়ন করেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে নেন।” কোনো কোনো 
বর্ণনায় পিতামাতার কথা বলা হয়েছে। 
নবম-দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ ইমাম 
জালালুদ্দীন সুযৃতী (৯১১ হি) ও অন্যান্য আলিম এ হাদীসের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ 
€)-এর পিতামাতা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেন বলে মত প্রকাশ করেছেন | 
উল্লেখ্য যে, ইবনুল জাওষী, মোল্লা আলী কারী, শাওকানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস 
হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন । ইবনু কাসীর বলেন: হাদীসটি মুনকার ও 
অত্যন্ত দুর্বল এবং হাদীসের রাবীগণ দুর্বল ও অজ্ঞাতপরিচয় | ইবনু আসাকিরও একই 
কথা বলেছেন । ইমাম সুযূতী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি নিশ্চিতরূপেই দুর্বল । তিনি 
বলেন, মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি দুর্বল, কেউ কেউ একে জাল বলেছেন | তবে 
একে জাল না বলে দুর্বল বলা উচিত | ইমাম সুযৃতীর মতে ফযীলত বা মর্যাদার বিষয় 
যেহেতু ঈমান-আকীদা ও হালাল-হারাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, এজন্য ফযীলত বিষয়ে 
দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায়। আর এ মূলনীতির ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ($8)-এর 
পিতামাতার ফযীলতে এ দুর্বল হাদীসটি গ্রহণ করা যায় ।* 
এর বিপরীতে কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, আমল বা কর্মের ফযীলতের 
ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করার পক্ষে অনেক আলিম মত প্রকাশ করেছেন | কিন্তু 
ব্যক্তির ফযীলত বা মর্যাদার বিষয় যেহেতু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেহেতু এ বিষয়ে 
দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায় না । অনেক আলিম বলেন, হাদীসটি জাল না হলেও এরূপ 
দুর্বল হাদীস বুখারী-মুসলিম সংকলিত সহীহ হাদীসের বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে 
গ্রহণযোগ্য নয় । সর্বোপরি কুরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আযাব 
বা মৃত্যুর আগমনের পর ঈমান বা তাওবা অর্থহীন।* আল্লাহ তার হাবীবের 
আখিরাত প্রত্যক্ষ করার পরে ঈমান গ্রহণ এক্ষেত্রে অর্থহীন 1৫ 


উ সুযুতী, আল-হাৰী লিল-ফাতাওয়া ২/২১৮ | 
* সূরা নিসা: ১৭-১৮ আয়াত; সূরা গাফির (মুমিন): ৮৫ আয়াত । 
২৫ বিস্তারিত দেখুন: সুহাইলী, আর-রাওযুল উনুফ /২৯৬; ইবনুল জাওযী, আল-মাউযুআত ১/২৮৪; টস 
আসকালানী, লিসানুল মীযান ৪/৩০৫; TA, আল-লাআলী আল-মাসনুআ ১/২৪৫; আল-হাবী লিল 
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অন্য হাদীসে আলী (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ্‌ (3%) বলেন: 1 
صرب ررحي بي‎ ভি 
ররর রর তাত 
বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমার জন্ম, কোনো অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে আমার 
জন্ম হয় নি। জাহিলী যুগের কোনো অবৈধতা- অশ্লীলতা আমাকে স্পর্শ করে নি ।”৯ 
কেউ কেউ এ অর্থের হাদীস দ্বারা দাবি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ %%-এর 
পিতামাতা ও পূর্বপুরুষগণ কেউ কাফির ছিলেন না। ইমাম বাইহাকী ও অন্যান্য আলিম 
বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। বাইহাকী রাসূলুল্লাহ 3%-এর পিতামাতা ও পিতামহের 
জাহান্নামী হওয়ার অর্থে অনেকগুলো হাদীস উদ্ধৃত করেন । এরপর তিনি বলেন: 
وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة؟ وكانوا يعبدون الوثن حتى‎ 
ماتواء ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام. وأمرهم لا يقدح في نسب‎ 
لأن أنكحة الكفار صحيحةء ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا‎ SE رسول الله‎ 
يلزمهم تجديد العقدء ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام.‎ 
“তার পিতা, মাতা ও পিতামহ মৃত্যু পর্যন্ত মূর্তিপূজা করেছেন এবং তাঁরা ঈসা 
(আ)-এর দীনও গ্রহণ করেন নি, কাজেই তারা আখিরাতে জাহান্নামী হবেন না কেন? 
এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (&)-এর বংশের পবিত্রতার পরিপন্থী নয়; কারণ কাফিরদের 
বিবাহ বিশুদ্ধ। এজন্য তো কাফিরগণ যখন তাদের স্ত্রীদের সাথে একত্রে ইসলাম 
গ্রহণ করেন তখন নতুন করে বিবাহ পড়ানোর দরকার হয় না এবং স্ত্রীদের থেকে 
বিচ্ছিন্ন হওয়ারও কোনো বিধান নেই, যদি এরূপ বিবাহ ইসলামে বৈধ থাকে 1” 
রাসূলুল্লাহ &&-এর পিতামাতার বিষয়ে তৃতীয় একটি মত বিদ্যমান। এ 
মতানুসারে তার পিতামাতা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও নবী-বিহীন যুগে 
মৃত্যুর কারণে তারা শাস্তিযোগ্য নন | নিম্নের আয়াতগুলো তা প্রমাণ করে: 
رسئولا‎ CAB এস ১৯৯5 وما كنا‎ 
“রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদান করি AT 


ফাতওয়া ২২১৮ ৩/৩৪৩; কুরতুবী, আত-তাযকিরা ফী আহওয়ালিল আঘিরাহ ১/১২; মোল্লা আলী কারী, 
আদিন্রাতু মু'তাকাদি আবী হানীফা, ৮৭; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ আল-মাজযুআ ১/৩২২ । 

২৯ বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/১৯০; আলবানী, সহীহুল জামি ১/৬১৩, নং ৩২২৫ । 

২ বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াত ১/১১২, ১১৯-১২২ 1 

২৮ সূরা (১৭) ইসরা (বনী ইসরাঈল): ১৫ আয়াত | 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৪৮৬ 
J بعد‎ ২৯৯ لتلا 099 للناس على الله‎ ০১০১০ ৯১৩ رسلا‎ 

“রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে; যেন 
রাসূলগণের পরে মানুষের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট না থাকে ।”» 
UD EY ০ لوا‎ ত্র এও من‎ tins AGL এ ولا‎ 

فنتبع এ‏ من قبل أن ১৯০ 4৯‏ 

“যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলত, ‘হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে 
আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম 1” 

.এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, “ফাতরাত” বা রাসূল-বিহীন যুগে 
যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
এরূপ মানুষদেরকে কিয়ামাতে পরীক্ষা করে মুক্তি দেওয়া হবে। এজন্য অনেক 
আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (%)-এর পিতামাতা কাফির অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করলেও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন না | 

এ মতটি অত্যন্ত জোরালো । কারণ রাসূলুল্লাহ ($%)-এর পিতামাতার কুফরের 
উপর মৃত্যু হওয়ার বিষয়টি এতিহাসিকভাবে সুনিশ্চিত । মৃত্যুর পরে পুনজীবিত হয়ে 
ঈমান গ্রহণের হাদীসটি সনদগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল | উপরক্ত অর্থের দিক থেকে 
মৃত্যুর পরে ঈমান আনার বিষয়টি কুরআন-হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশনার সাথে 
সাংঘর্ষিক । পক্ষান্তরে “ফাতরাতে' বা “রাসূল-বিহীন" যুগে মৃত্যুর কারণে আযাব থেকে 
মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস ছারা প্রমাণিত । তবে উপরে উল্লেখিত “আমার 
ও তোমার পিতা জাহান্নামে” হাদীসটি এ মতের সাথে সাংঘর্ষিক | 

সপ্তম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী (৬৭৬ হি) 
“আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে'- হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পিতামাতার কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণের নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে বলেন: 


فيه أ من مات علّى الكفر 35 الثارء ولا تتفعة قرابة CD‏ 
وفيه أن من مَات فِي الفترة على ما كانت ial Ae‏ من 59৮‏ 95541 فهو 
من أهل النار > 2৪519 Oly‏ قبل بُلُوغ Ee‏ 05 هؤلاء كانت قد 
AION 553 0‏ وَغَيْره من الأنبيّاء 

৯ সূরা (৪) নিসা: ১৬৫ আয়াত । 
সূরা (২০) তাহা: ১৩৪ আয়াত | পুনশ্চ: সূরা (২৮) কাসাস: ৪৭ আয়াত | 
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“এ হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে, যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে 
জাহান্নামী । আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের আত্মীয়তা তার কোনো উপকার করবে না। এ 
হাদীসে আরো নির্দেশনা রয়েছে, আরবের মানুষগণ যেরূপ মুর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল 
সেরূপ কর্মের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি রাসূল-বিহীন “ফাতরাতের' সময়ে মৃত্যুবরণ 
করেছে সে ব্যক্তিও জাহান্নামী ١ এরূপ ব্যক্তিদের জাহান্নামে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, 
তাদেরকে দীনের দাওয়াত পৌছানোর পূর্বেই শাস্তি দেওয়া হলো | কারণ, এদের 
কাছে ইবরাহীম (আ) ও অন্যান্য নবীর দাওয়াত পৌছেছিল।”* 

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপূরী (১৩৪৬ হি) বলেন: রা 
الله #. قال القاري: الجمهور‎ 0577 GH 9৩ 58 بالغ السيُوطي في‎ ও 
১১৪ এ أصتح ما روي في حقهمًا...‎ ০৬৯] مَانَا كافرين. وَهَدًا‎ AT أن‎ ck 
LAL 1১৮৮ BY أن‎ ৬০০ ৮৯৭ ১৪৩ أن يكون‎ ৪৪3 এ 
الإيْمَانَ‎ hs এ) اتاب‎ oe كما يذل‎ ০০৪ IE ০৮ ০৪ ০৪ 0১2) 


لطاب برا لكلف و هو اتان غي - ৪৮৮০৯ ৬০১ ৩৩‏ ضا 


“সুয়ুতী রাসূলুল্লাহ (HE) পিতা-মাতার ঈমানের বিষয়টি প্রমাণে অতি চেষ্টা 
করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী বলেছেন: অধিকাংশ আলিম একমত যে, তারা কাফির 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন । এ ব্যাপারে এ হাদিসটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ দলিল ৷ ... 
(পুনজীবিত করার) হাদিসটি সহীহ বলে মেনে নিলেও মুসলিম শরীফের (আমার ও 
তোমার পিতা জাহান্নামে) হাদীসটির বিপরীতে দাড় করানো যায় না। সর্বোপরি প্রাজ্ঞ 
মুহান্দিসগণ (পুনরুজ্জীবিত করার) এ হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। 
তারা এ ঘটনার সম্ভাবনাও অস্বীকার করেছেন | কারণ মুসলিম উম্মাহর ইজমা যে, 
নৈরাশ্যের পরে ঈমান- অর্থাৎ মৃত্যুর আগমনের পরে ঈমান- গ্রহণযোগ্য নয় | কুরআন 
ও হাদীসে তা সুস্পষ্ট বলা হয়েছে । এছাড়া ঈমান তো গাইবী বিষয়ের উপরই হয়ে 
থাকে । মৃত্যুর পরে তো সব গাইবী বিষয় প্রত্যক্ষ হয়ে যায়; এরপর তো আর ঈমান 
বিল-গাইব থাকে না। ... (আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে) হাদিসটি 
সুস্পষ্টভাবে তাদের বক্তব্যও প্রত্যাখ্যান করে যারা দাবী করে যে, রাসূলুল্লাহ &)-এর 
পিতামাতা “ফাতরাত” বা রাসূল-বিহীন যুগে থাকার কারণে তাদের শাস্তি হবে না৷” 


৩১ নববী, শারছ সাহীহ মুসলিম ৩/৭৯ ৷ 
৭ সাহারানপুরী, বজলুল মাজহৃদ ৫/২১৪ | 
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এভাবে ইমাম নববী ও অন্যান্য আলিম এ হাদীসের উপর নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর পিতামাতার ফাতরাত'-বাসী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন | তারা দাবি 
করেছেন যে, আরবের মুশরিকগণ “রাসূল-বিহীন” ছিলেন না; বরং ইবরাহীম (আ)-এর 
দাওয়াত তাদের নিকট পৌছেছিল । কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর 
বিশুদ্ধ দাওয়াত রাসূলুল্লাহ ()-এর যুগের অনেক আগেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল | 
কাজেই তার নুবুওয়াতের অব্যবহিত পূর্বের যুগের মানুষদেরকে রাসূল-বিহীন বলে গণ্য 
করাই কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস ও যুক্তির দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য | 

তবে আলোচ্য হাদীসটি বাহ্যত এ মতটির সাথে সাংঘর্ষিক | এ হাদীসটির 
অর্থ হতে পারে যে “আমার ও তোমার পিতা রাসূল-বিহীন যুগের অধিবাসীদের 
পরীক্ষা পর্যন্ত জাহান্নামী হওয়ার বিধানের মধ্যে”- এ অর্থের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ 
(88)-এর পিতামাতাকে রাসূল-বিহীন যুগের অধিবাসী হিসেবে আখিরাতের আযাব- 
মুক্ত বলে গণ্য করার মতটিই অগ্রগণ্য বলে প্রতীয়মান হয় | আল্লাহই ভাল জানেন | 

রাসূলুল্লাহ &8)-এর পিতামাতার বিষয়ে চতুর্থ মত হলো এ বিষয়ে মত 
প্রকাশ থেকে বিরত থাকা | সঠিক জ্ঞান তো মহান আল্লাহরই নিকটে | 
৬: ২. রাসূলুল্লাহ (8)-এর ওফাত 

আমরা দেখেছি, কোনো কোনো পাণ্ডুলিপির ভাষ্য অনুসারে ইমাম আবূ 
হানীফা বলেছেন: “ রাসূলুল্লাহ (8) ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেন |” 

এ বিষয়টি সন্দেহাতীত মহাসত্য এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা মতভেদ 
নেই । কাজেই বিষয়টি আকীদা বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখের আবশ্যকতা কী? এ বিষয়ে মোল্লা 
আলী কারী বলেন: “এ বাক্যটি ব্যাখ্যাকারের মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই | এ বিষয়টি এত 
সুস্পষ্ট যে এর কোনো ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ %-এর সুমহান মর্যাদার 
প্রেক্ষাপটে এ কথা উল্লেখের কোনো প্রয়োজনও নেই । যদি ধরে নেওয়া হয় যে কথাটি 
মূলতই ইমাম আযম লিখেছেন, তবে এ কথার অর্থ, রাসূলুল্লাহ 3% এবং অন্যান্য নবী- 
রাসূল নুবুওয়াতের মর্যাদার কারণে “মাসূম' এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুফর থেকে 
সংরক্ষিত | কাজেই তাদের বিষয়ে আমাদের আকীদা পোষণ করতে হবে যে, তারা 
ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন | অন্যান্য আউলিয়া, উলামা বা আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের 
কারো বিষয়ে এরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না যে, তারা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন | 
তাদের থেকে যদি অলৌকিক কারামতাদি প্রকাশিত হয়, তাদের পরিপূর্ণ কামালাত ও 
বেলায়াত প্রমাণিত হয় বা সকল প্রকারের নেক আমলে তাদের লিপ্ত থাকা নিশ্চিত জানা 
যায়, তবুও তাদের কারো বিষয়ে এরূপ নিশ্চিত হওয়া যায় না ৷... 1"** 


** মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৮২-১৮৩ । 
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৬. ৩. রাসুলুল্লাহ &৪)-এর চাচার ওফাত 

আমরা আগেই বলেছি, শীয়াগণ রাসূলুল্লাহ %-এর পিতামাতা, চাচা, দাদা ও 
পূর্বপুরুষদের মুমিন বলে দাবি করেন । বিশেষত তার চাচা ও আলী (রা)-এর পিতা 
আবূ তালিবকে মুমিন বলে প্রমাণ করতে তারা অগণিত বইপুস্তক রচনা করেছেন | 
আবু তালিবকে কাফির প্রমাণ করার চেষ্টাকে তারা রাসূলুল্লাহ %% ও তার বংশের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তার সাথে চরমতম বেয়াদবী বলে দাবি করেছেন | এ বিষয়ক 
আলোচনার আগে নিম্নের বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পাঠককে অনুরোধ করছি। 

(ক) আকীদার উৎস বিষয়ে আমরা দেখেছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ এবং আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামাআত কুরআন ও সহীহ হাদীসকে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন এবং নিজেদের আবেগ ও পছন্দ-অপছন্দকে এর ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। 
পক্ষান্তরে শীয়াগণ তাদের পণ্ডিতগণের মত, ব্যাখ্যা ও আবেগকেই আকীদার ভিত্তি 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন | 

(খে) শীয়া ধর্মমতের মূল বিষয় রাজনৈতিক অপপ্রচারের ধর্মীয়করণ | 
রাজনৈতিক মতভেদ, সংঘর্ষ, ইত্যাদি মানব ইতিহাসের চিরপরিচিত চিত্র এবং 
মানবীয় প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ | মানবীয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরূপ 
হঘর্ষে লিগ্তগণ নিজের স্বার্থে ধর্মের ব্যবহারের চেষ্টা করেন, ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্য 
করেন। কিন্তু নিজ ধর্মকে সচেতনভাবে বিকৃত করতে চেষ্টা করেন না। বরং 
প্রত্যেকেই নিজ অবস্থানকে ধর্মীয়ভাবে সঠিক বলে দাবি করেন । ইহুদী, খৃস্টান, 
বৌদ্ধ, হিন্দু ও সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ অগণিত যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ, 
শতবর্ষের যুদ্ধ ইত্যাদি সবই এ কথাই প্রমাণ করে | 

শীয়াগণ রাজনৈতিক সংঘর্ষকে ধর্মীয়ররণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখলের জন্য বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি যেমন নিজেদের নেতৃবৃন্দকে দেবতা ও 
অন্যদেরকে জাতির শক্র, স্বাধীনাতার শত্রু, ধর্মের শত্রু ইত্যাদি আখ্যায়িত করেন, 
যে কোনোভাবে অপরপক্ষের চরিত্রহননে সচেষ্ট থাকেন এবং এজন্য সকল প্রকার 
গালগল্প বানান ঠিক তেমনিভাবে শীয়াগণ রাজনৈতিক ক্ষমতাগ্রহণের জন্য যাদের 
নাম ব্যবহার করতেন তাদেরকে দেবতা এবং বিরোধীদেরকে দানব হিসেবে চিত্রিত 
করতে সকল প্রকার অপপ্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

(গ) মানুষের মর্যাদার দুটি দিক রয়েছে: (১) মানুষের নিজের সচেতন ইচ্ছাধীন 
কর্মের মাধ্যমে অর্জিত মর্যাদা এবং (২) মানুষের রক্ত, বংশ, জন্ম, পরিবার ইত্যাদি 
ইচ্ছাবহির্ভূত-কর্মবহির্ভূত বিষয় নির্ভর মর্যাদা । কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশনা অনুসারে 
সাহাবী-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত প্রথম বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব 
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দিয়েছেন । দ্বিতীয় বিষয়টি একেবারে অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শীয়াগণ 
একেবারেই বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন | তারা বংশ, রক্ত, বর্ণ, পরিবার ইত্যাদি 
বিষয়কে মানুষের মর্যাদার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কর্ম, তাকওয়া 
ইত্যাদিকে একেবারেই অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন | নবী-বংশের বা আলী- 
বংশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের মূল আলোচ্য বিষয় তাদের অলৌকিক জন্য, নূর 
দ্বারা সৃষ্টি, পবিত্র বংশধারা ইত্যাদি । আর বংশধারার পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তারা 
তাদের সকলকে ঈমানদার প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এজন্য আমরা দেখি যে, 
তারা আবূ তালিব, আব্দুল মুত্তালিব ও অন্যান্যদেরকে মুমিন, মুসলিম ও আল্লাহর 
প্রিয়তম ও পবিত্রতম হিসেবে প্রচার করেছেন । পাশাপাশি আবূ বকর, উমর, উসমান, 
তালহা, যুবাইর, সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আবূ হুরাইরা, আনাস ও অন্যান্য সকল 
মুহাজির-আনসার সাহাবী ()-কে কাফির, মুরতাদ ও ইসলামের অন্যতম শক্র 
হিসেবে বিশ্বাস করাকে ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি বলে গণ্য করেছেন | 

উপরের মূলনীতির ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ আবু 
তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে বিশ্বাস করেছেন । কারণ সাহাবীগণ 
থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস বিষয়টি প্রমাণ করে | ইমাম বুখারী ও 
অন্যান্য মুহাদ্দিস আব্দুর রায্যাক সানআনীর সূত্রে মাঁমার থেকে যুহরী থেকে সায়ীদ 
ইবনুল মুসাইবি থেকে সাহাবী মুসাইয়িব (রা) থেকে, তিনি বলেন: 
وعندة بُو جهل فقال أي‎ Hl LE 05259 ০৮ إن با طالب لما‎ 
dG Ses جهل‎ A UE أحاج لك بها عند اله‎ LE لا له إلا‎ Bie 
قال آخر‎ এ LEG يالا‎ Hb i عن مله عبد‎ ০9 يا أبَا طالب‎ HA 
০ এ لك ما َم‎ 0০৭ 3 النبي‎ এ৪ AM se Be علَى‎ BK شيء‎ 
এ 1৫5 019 By ما 05 للنبئ‎ 45 

من بو ما تین ت انه লে‏ الجحيم. وتزلت: ০৪৭ ১০৪৪১ এ‏ 

“যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (8) তার 
নিকট প্রবেশ করেন । তখন তার নিকট আবূ জাহল উপস্থিত ছিল রাসূলুল্লাহ (8) 
বলেন: চাচা, আপনি বলুন: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"; এ বাক্যটি দিয়ে আমি আল্লাহর 
কাছে আপনার জন্য দাবি-দাওয়া পেশ করব | তখন আবূ জাহল এবং আব্দুল্লাহ ইবনু 


আবী উমাইয়া বলল: হে আবূ তালিব, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম অপছন্দ 
করবেন? উক্ত দু ব্যক্তি এভাবে অনবরত তাকে বুঝাতে থাকলেন । ফলশ্রুতিতে আবূ 
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তালিব সর্বশেষ কথটি তাদেরকে বললেন: “আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই’ | তখন 
রাসূলুল্লাহ (3%) বললেন: আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে থাকব | তখন নাযিল হয়: “নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, 
তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্মীয় হয়, তাদের নিকট 
এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজবলিত আগুনের অধিবাসী ৷” আরো 
নাযিল হয়”: “তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হেদায়াত করতে পারবে না; বরং 
আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন.. ৷”* 

আরেকটি হাদীস ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস নবী-বংশের প্রসিদ্ধ 
তাবিয়ী মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু নাওফাল ইবন আব্দুল মুত্তালিব হাশিমী 
(৮৪ হি) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ %&-এর চাচা আব্বাস ইবন 
আব্দুল মুত্তালিব (রা) তাকে বলেন: আপনি আপনার চাচার কী উপকার করেছেন? 
তিনি তো আপনাকে ঘিরে রাখতেন, হেফাযত করতেন এবং আপনার জন্যই 
অন্যদের উপর ক্রুদ্ধ হতেন? তখন রাসূলুল্লাহ (88) বলেন: 
لكان فى الذرك الأسقل من النار‎ এ YS, من نار‎ rian dh 

“তিনি সামান্য গোড়ালি পরিমাণ আগুনের মধ্যে রয়েছেন । আমি না হলে 
তিনি আগুনের (জাহান্নামের) তলদেশে থাকতেন ৷”** 

অন্য হাদীসে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবন 
খাব্বাব আনসারী (১০০ হি)-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন: 
রাসূলুল্লাহ ()-এর নিকট তার চাচা আবূ তালিবের বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন: 
Es فى ضتحضتاح من الثار»‎ Sh LU Ls cells ২ এ 

২০৩৯ مِنهُ‎ hs এ 

“সম্ভবত আমার শাফাআত কিয়ামতে তার উপকার করবে; ফলে তিনি পায়ের 

গোড়ালি পর্যন্ত সামান্য আগুনের মধ্যে থাকবেন, তাতেই তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে ।”* 


আবূ দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস কর্তৃক সহীহ সনদে সংকলিত 
হাদীসে তাবিরী নাজিয়া ইবন কা'ব বলেন, আলী (রা) বলেন: 


৩৪ সূরা (৯) তাওবা: ১১৩ আয়াত । 
= সূরা (২৮) কাসাস: ৫৬ আয়াত | 
বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৪০৮ €কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাবু কিসৃসাতি আবী তালিব) 
*' বুখারী, ৩/১৪০৮, নং ৩৬৭০ (কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাবু কিস্সাতি আবী তালিব); মুসলিম 
১/১৯৫ (কিতাবুল ঈমান, বাব (৯০) শাফাআতিন TRARY লি আবি তালিব...) 
৩ বৃখারী, ৩/১৪০৯, ৫/২৪০০, মুসলিম ১/১৯৫-১৯৬ (কিতাবুল ঈমান, বাব আহওয়নি আহলিন্নার) 
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পাত ও তত 


“আমি রাসূলুল্লাহ 3%- কে বললাম, আপনার চাচা পথভ্রষ্ট শাইখ মৃত্যুবরণ 
করেছেন । তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং তোমার পিতাকে কবরস্থ কর ।” 

এ সকল হাদীসের আলোকে সাহাবী, তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত-এর ইমামগণ 
আবূ তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে মেনে নিয়েছেন এ বিষয়টিকে 
তারা নবী-বংশের, আলী-বংশের বা আলী (রা)-এর প্রতি বেয়াদবী বা অবমাননা বলে 
কোনোভাবে মনে করেন নি | এ আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম আযম লিখেছেন: “তার চাচা 
এবং আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিব কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন ।” 

পক্ষান্তরে শীয়াগণ আবূ তালিবকে মুমিন হিসেবে বিশ্বাস করা ঈমানের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন এ অর্থে তারা রাসূলুল্লাহ %%, আলী (রা) ও 
তার বংশের ইমামগণের নামে অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। আলী (রা)-এর খুতবা 
হিসেবে সংকলিত “নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শীয়া- 
মুতাযিলী পণ্ডিত ইবন আবিল হাদীদ আব্দুল হামীদ ইবন হিবাতুল্লাহ (৬৫৬ হি) বলেন: 


وروى أن رجلا من رجال الشيعة وهو ,0808 محمود كتب إلى على بن 
موسى الرضا عليه السلام جعلت فداك إنى قد شككت في إسلام أبى طالب 
فكتب إليه (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 


المؤمنين) الايةء وبعدها إنك إن لم تقر بإيمان أبى طالب كان مصيرك إلى النار 
“বর্ণিত আছে যে, আবান ইবন মাহমুদ নামক একজন শীয়া নেতা (শীয়া‏ 
মতবাদের অষ্টম ইমাম, ইমাম) আলী রিদা ইবন মূসা কাধিম (২০৩ হি)-কে পত্র‏ 
লিখেন যে, আমি আপনার জন্য কুরবানি হই! আবু তালিবের ঈমান গ্রহণের বিষয়ে‏ 
আমার মনে আমি সন্দেহ অনুভব করি | তখন আলী রিদা কুরআনের নিম্নের আয়াত‏ 
লিখেন: “কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে‏ 
এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে‏ 
দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর ওটা কত মন্দ‏ 
আবাস!” (সূরা নিসা: ১১৫ আয়াত) | এরপর তিনি লিখেন: তুমি যদি আবু ভালিবের‏ 
ঈমানের স্বীকৃতি না দাও তবে তোমাকে জাহান্নামেই যেতে হবে 1”‏ 


০৯ আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/২১১, নং ৩২১৪; নাসায়ী, আস-সুনান ৪/৭৯, নং ২০০৬। 
৪০ ইবন আবিল হাদীদ, শারহ নাহজিল বালাগা (কাইরো, দার এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যা: ঈসা বাবী 
হালাবী) ১৪/৬৭ 1 
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শীয়া পণ্ডিতগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতামাতা, চাচা আবূ তালিব, দাদা আব্দুল 
মুত্তালিব ও সকল পূর্বপুরুষকে ঈমানদার দাবি করার জন্য অনেক পুস্তক রচনা 
করেছেন । আবূ তালিবের বিষয়ে তাদের লেখালেখি সবচেয়ে বেশি ١ রাসূলুল্লাহ (3%)- 
এর পিতার বিষয়ে তাদের লেখালেখির তুলনায় আলী (রা)-এর পিতার বিষয়ে তাদের 
লেখালেখি অনেক অনেক বেশি । এ বিষয়ক বইয়ের মধ্যে রয়েছে: আল্লামা শাইখ আব্দুল 
হুসাইন আমীনী নাজাফীর লেখা: “ঈমান আবী তালিব (আ) ও সীরাতুহ্‌”, আয়াতুল্লাহ 
শাইখ নাসির মাকারিম শীরাধী রচিত ‘ঈমান আবী তালিব”, শাইখ আব্দুল্লাহ খানবাধী 
রচিত “আবূ তালিব মুমিন কুরাইশ’ ইত্যাদি । এ সকল পুস্তকে উদ্ধৃত ‘হাদীস’ বা “দলীল- 
প্রমাণগুলো' আলোচনা অর্থহীন; কারণ এগুলোর কোনো সনদ তারা উল্লেখ করেন না 
এবং সনদ যাচাইয়ের কোনো উপায়ও আমাদের নেই | তাদের কয়েকটি যুক্তি নিম্নরূপ: 

(ক) তারা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ %%, তার বংশ, আলী (রা) ও তার 
বংশের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও মূলধারার 
ইমামগণ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত এ সকল হাদীস জালিয়াতি 
করেছেন । এ প্রসঙ্গে ইবন আবিল হাদীস বলেন: 
حديث الضحضاح من النارء فإنما يرويه الناس كلهم عن رجل‎ এ 


واحد » وهو المغيرة بن شعبة 5 وبغضه لبنى هاشم وعلى الخصوص لعلى 1 


عليه السلام مشهور معلوم » وقصته وفسقه أمر غير خاف . 

“আবু তালিব পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সামান্য আগুনের মধ্যে অবস্থান করবেন 

বলে যে হাদীসটি প্রচলিত সে হাদীসটি দুনিয়ার সকল মানুষ একজন মাত্র মানুষ 
থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন: মুগীরা ইবন শুবা । আর হাশিমী বংশ (নবী- 


৷ বংশ), বিশেষত আলী (আ)-এর প্রতি তার শক্রতা-বিদ্বেষ অতি প্রসিদ্ধ এবং তার 
_ কাহিনী ও পাপাচারের বিষয়ও কারো অজানা নয় ॥”** 


আমরা দেখেছি যে, “গোড়ালি পর্যন্ত আগুনে থাকার' হাদীসগুলো মুহাদ্দিসগণ 
মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন নি, বরং বিভিন্ন সহীহ সনদে আব্বাস (রা) ও 
আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন | এছাড়া আমরা বলেছি যে, দুজন সৎ 
মানুষের মধ্যে বিরোধিতা স্বাভাবিক | তবে একারণে কাউকে মিথ্যাচারে অভিযুক্ত করা 
যায় না। আলী (রা)-এর সাথে শত্রুতার কারণে অন্য কোনো সাহাবী মিথ্যা বলবেন 
এরূপ ধারণা করার অর্থ রাসুলুল্লাহ (%)-কে একজন ব্যর্থ নবী বলে দাবি করা (নাউযু 
বিল্লাহ!) । কিন্তু শীয়াগণ এভাবে সাধারণ মানুষদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। 


° ইবন আবিল হাদীদ, শারহ নাহজিল বালাগা ১৪/৭০ । 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৪৯৪ 


সর্বোপরি, শীয়াগণের এ মতের বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সাহাবীগণ 
ও তাদের অনুসারীরা যদি এরূপ বিদ্বেষ পোষণ করেই থাকতেন তবে হামযা, 
আববাস, আলী (রা) ও নবী বংশের অন্যান্যদের মর্যাদায় এত হাদীস তারা কেন 
বর্ণনা করলেন? পিতামাতা, চাচা ও দাদা যদি সত্যই ইসলাম গ্রহণ করতেন তবে 
তাদের গল্প ও মর্যাদার কথা কি আরো বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করতো না? 

(খে) শীয়াগণ প্রশ্ন করেন: রাসূলুল্লাহ 3%-এর পিতামাতা, চাচা, দাদা ও তার 
বংশের অন্যান্যদেরকে জাহান্নামী বানিয়ে আপনাদের কী লাভ? আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআত বিষয়টিকে কুরআন ও হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ হিসেবে গণ্য করেন | তীরা 
বলেন: কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলো মেনে নিলে আপনাদের কী ক্ষতি? রাসূলুল্লাহ 
%%-এর প্রিয়জনদের প্রতি আবেগ ও ভালবাসা কোনো মুমিনেরই কম নেই । কিন্তু বিভিন্ন 
সহীহ হাদীস প্রমাণ করছে যে, তারা ঈমান গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেছেন | এর 
বিপরীতে একটিও সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না। এজন্য মুমিনকে 
আবেগ বিসর্জন দিয়ে রাসূলুল্লাহ %&-এর নির্দেশনার কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে | 

(গ) রাসূলুল্লাহ (3%)-এর পিতামাতা ও চাচার কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার 
মতটিকে শীয়াগণ তার সাথে চরম বেয়াদবি বলে গণ্য করেছেন | আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের পরবর্তী যুগের যে সকল আলিম রাসূলুল্লাহ (৪)-এর পিতামাতার ঈমান 
গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তারাও এরূপ যুক্তি দিয়েছেন এ যুক্তি গ্রহণ করলে 
প্রসিদ্ধ ইমাম ও আলিষগণের অনেককেই বেয়াদব বলে গণ্য করতে হয় | তবে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামাআত আদব ও বেয়াদবির ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণকেই 
সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেছেন | তাদের মতে রাসূলুল্লাহ (&)-এর সকল মত ও বক্তব্য 
নির্বিচারে গ্রহণ করাই মূলত আদব এবং তার কোনো বক্তব্য, মত বা শিক্ষা অমান্য করাই 
তার সাথে বেয়াদৰি । মহান আল্লাহ বলেন: | 

41549) A 5৩ 0519৩ 0154 الذين‎ এ يا‎ 

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হয়ো না ।”২ 

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: , | 
أليم‎ ০১০৮০ أو‎ ও ৮৯৮০ أن‎ ৮৭ ০০ يُخالفون‎ ০৯০ ০১৪ 

“যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের 
উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷”** 


° সূরা (৪৯) হুজুরাত: ১ আয়াত | 
৪০ সূরা (২৪) নূর: ৬৩ আয়াত | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৯৫ 


এজন্য মনের আবেগ যেদিকেই ধাবিত হোক না কেন দীনের সকল বিষয়ে 
কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে | আর এটিই দীনের আদব | 


৬. ৪. রাসুলুল্লাহ ($)-এর পুত্রগণ 

রাসূলুল্লাহ ()-এর পুত্রগণের নাম ও সংখ্যার বিষয়ে এঁতিহাসিকদের কিছু 
মতভেদ আছে । কাসিম এবং ইবরাহীম-এ দু পুত্রের কথা অনেক সহীহ হাদীসে উল্লেখ 
করা হয়েছে এবং এদের বিষয়ে সকল এঁতিহাসিক একমত | কোনো কোনো এঁতিহাসিক 
ও সীরাত লেখক তাইয়িব, তাহির, আব্দুল্লাহ, মুতাইয়াব ও মুতাহহার নামে আরো © 
পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন | এদের মধ্যে তাইয়িব ও তাহিরের নাম প্রসিদ্ধ | এ সকল 
বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ %%-এর সন্তানদের সংখ্যা ৭ পুত্র ও 8 কন্যা মোট ১১ জন। 

ইবরাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহ $%-এর সকল সন্তানের মাতা খাদীজাতুল কুবরা 
(রা)। কাসিম, তাহির ও অন্যান্য পুত্র মন্ধায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শিশু বয়সেই মৃত্যু 
বরণ করেন | প্রথম পুত্র কাসিম নুবওয়াতের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন । দু বছর 
বা তার কম বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন | কাসিমের নাম অনুসারে আরবীয় নিয়মে 
রাসূলুল্লাহ (3%)-কে ‘আবুল কাসিম" অর্থাৎ “কাসিমের আববা' কুনিয়াত বা উপনামে 
ডাকা হতো | অন্যান্য পুত্রের জন্ম ও ওফাত সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। 

রাসূলুল্লাহ &-এর দাসী-স্ত্রী মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে মদীনায় তার কনিষ্ট পুত্র 
ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন | তিনি ৮ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ বা ১৮ 
মাস বয়সে ১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন | ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১০ 
হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন। 


৬. ৫. রাসূলুল্লাহ (%%)-এর কন্যাগণ 

হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্যের আলোকে এঁতিহাসিকগণ একমত যে, 
রাসূলুল্লাহ %%-এর ৪ কন্যা ছিলেন: যাইনাব (রা), রুকাইয়া (রা), উম্মু কুলসূম (রা) ও 
ফাতিমা (রা) ١ তারা নুরুওয়াতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন, নুবুওয়াতের পরে ইসলাম গ্রহণ 
করেন, রাসূলুল্লাহ %&-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন এবং মদীনায় ইন্তেকাল করেন | 

রাসূলুল্লাহ 3%-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা যাইনাব (রা)। তিনি নবুওয়াতের বছর 
দশেক আগে জন্মগ্রহণ করেন । খালাত ভাই “আবুল আস ইবনুর রাবীয়”-এর সাথে 
মন্ধায় তার বিবাহ হয় | যাইনাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। 
তার স্বামী আবুল আস কাফির অবস্থায় মক্কায় থেকে যান | মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি 
মদীনায় যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মদীনায় দাম্পত্য জীবন অব্যাহত 
রাখেন । যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ %-এর জীবদ্দশায় ৮ হিজরী সালে- প্রায় ৩৩ 
বৎসর বয়সে- মদীনায় ইন্তেকাল করেন | তীর স্বামী আবুল আস রাসূলুল্লাহ &%-এর 
ওফাতের পরের বৎসর ১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন | 
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যায়নাব (রা) আলী নামে এক পুত্র এবং উমামা নামে এক কন্যা জন্মদান করেন | 
পুত্র আলী রাসূলুল্লাহ %%-এর জীবদ্দশায় মক্কা বিজয়ের পরে ইন্তেকাল করেন । মক্কা 
বিজয়ের সময় আলী রাসূলুল্লাহ ($%)-এর উটের পিঠে তার পিছনে বসে ছিলেন । কন্যা 
উমামাকেও রাসূলুল্লাহ (48) অত্যন্ত আদর করতেন | বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
নামিয়ে রাখতেন এবং সাজদা থেকে উঠলে আবার ঘাড়ে নিতেন । ফাতিমার (রা) 
ওফাতের পরে আলী (রো) উমামাকে বিবাহ করেন | তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 

রাসূলুল্লাহ (%%)-এর দ্বিতীয়া কন্যা রুকাইয়া (রা)। নুবুওয়াতের ৭ বৎসর 
পূর্বে তিনি মন্কায় জনুগ্রহণ করেন । মক্কায় আবূ লাহাবের পুত্র উতবার সাথে তার 
বিবাহ হয়। যখন সূরা আবূ লাহাব নাযিল হয় তখন ক্রুদ্ধ আবূ লাহাবের নির্দেশে 
উতবা তাকে তালাক দেন। এরপর উসমান (রা)-এর সাথে তার বিবাহ হয়। 
উসমানের সাথে তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন | এরপর তিনি মদীনায় হিজরত 
করেন । দ্বিতীয় হিজরী সালে বদর যুদ্ধের সময়ে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। 
উসমান বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। ইন্তেকালের সময় তার বয়স 
ছিল প্রায় ২২/২৩ বৎসর | রুকাইয়ার গর্ভে উসমান (রা)-এর আব্দুল্লাহ নামে একটি 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে | বছর ছয়েক বা তার কম বয়সে এ পুত্র মৃত্যুবরণ করে | 

রাসূলুল্লাহ %%-এর তৃতীয়া কন্যা উম্মু কুলসূম GD | নবুওয়াতের কয়েক 
বৎসর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । মক্কায় আবু লাহাবের অন্য পুত্র উতাইবার সাথে 
তার বিবাহ হয় এবং দাম্পত্য জীবন শুরুর আগেই উতাইবা তাকে পরিত্যাগ করে | 
তিনি রাসূলুল্লাহ %-এর সাথে হিজরত করেন | রুকাইয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পর 
রাসূলুল্লাহ %& উম্মু কুলসুমকে উসমান (রা)-এর সাথে বিবাহ দেন। ৩ হিজরী 
সালের রবিউল আউয়াল মাসে উসমানের সাথে তার বিবাহ হয় বলে কোনো কোনো 
এঁতিহাসিক উল্লেখ করেছেন | ৯ হিজরী সালে প্রায় ২৭/২৮ বৎসর বয়সে মদীনায় 
তার ওফাত হয়৷ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন | 

রাসূলুল্লাহ %-এর কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমা রো) । তিনি নুবুওয়াতের কয়েক বৎসর 
আগে বা নুবুওয়াত লাভের পরের বৎসর জন্গ্রহণ করেন | হিজরতের পরে দ্বিতীয় 
(অথবা তৃতীয়) হিজরী সালে আলী (রা)-এর সাথে তার বিবাহ হয় ! হাসান, হুসাইন ও 
মুহসিন নামে তিন পুত্র ও যাইনাব, উম্মু কুলসূম ও রুকাইয়া নামে তিন কন্যা সন্তান তারা 
লাভ করেন। মুহসিন জন্মসময়ে মৃত্যুবরণ করেন । হাসান, হুসাইন, উম্মু কুলসুম ও 
যাইনাব পরিণত বয়সে বিবাহশাদি করেন । রাসূলুল্লাহ $-এর বংশধর বলতে তাদের 
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সম্ভানদেরকেই বুঝানো হয়। ১১শ হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ $-এর ওফাতের ৬ মাস 
পরে ২৪/২৫ বৎসর বয়সে ফাতিমা (রা) ইন্তেকাল করেন “أ‎ 
৭. তাওহীদের অজানা বিষয়ে করণীয় 

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: “যদি কোনো মানুষের কাছে 
“ইলমুত তাওহীদ’ বা আকীদার খুঁটিনাটি বিষয়ের TN তথ্য অস্পষ্ট হয়ে পড়ে তবে 
তার দায়িত্ব এই যে, তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট যা সঠিক তাই আমার বিশ্বাস- 
এরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে । এরপর যথাশীদ্ব সম্ভব কোনো আলিমকে জিজ্ঞাসা করে 
সঠিক তথ্য জেনে নিবে | সঠিক তথ্য জানার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দেরি করা তার 
জন্য বৈধ নয় । এরূপ বিষয়ে ‘দাড়িয়ে থাকা’ বা “বিরত থাকা', অর্থাৎ ‘জানিও না এবং 
জানবও না বলে থেমে থাকা’, বা ‘কিছুই জানি না কাজেই কিছুই বিশ্বাস করব না' 
এরূপ কথা বলা তার জন্য কোনো ওযর বলে গৃহীত হবে না | কেউ যদি এরূপ দাড়িয়ে 
থাকে বা বিরত থাকে তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে ।” 

আমরা দেখেছি যে, প্রথম যুগে ইলমুল আকীদাকে “ইলমুত তাওহীদ” বলে 
আখ্যায়িত করা হতো । শিরক-কুফর থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাওহীদের ইলম 
বিশদভাবে অর্জন করা মুমিনের জীবনের প্রধান ফরয দায়িত্ব | আল্লাহ বলেন: 

এ] 952‏ إلا الله 

“কাজেই জান (জ্ঞানার্জন করা) যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই |° 

তাহলে “আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই”- তাওহীদুল ইবাদাতের বিশুদ্ধ 
জ্ঞান অর্জন করা মুমিনের জীবনের প্রথম ও প্রধান ফরয দায়িত্ব | স্বভাবতই এ জ্ঞান 
অর্জন করতে হবে ‘ওহী’ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাঠ ও অনুধাবনের 
মাধ্যমে । তাওহীদের মৌলিক কোনো বিষয় কোনো মুমিনের অজানা থাকতে পারে 
না। তবে খুঁটিনাটি ورد‎ কোনো বিষয় হয়ত কারো অজানা থাকতে পারে | উপরের 
বক্তব্য এরূপ বিষয়ে মুমিনের করণীয় উল্লেখ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)। 

আকীদার খুঁটিনাটি সুক্ম কোনো বিষয় মুমিনের অজানা থাকলে “আল্লাহ্‌র 
কাছে যেটি সঠিক আমি তাই বিশ্বাস করি” বলে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করতে হবে। 
অনুমান বা অজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তর্ক-বিতর্কে না জড়িয়ে কুরআন-হাদীস 
নির্দেশিত সত্য সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার প্রেরণা-সহ মুমিন ঘোষণা দিবেন যে, এ 
বিষয়ে আল্লাহর কাছে যা সঠিক তাই আমার বিশ্বাস | 


£৪ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ শামী, সুবুলুল হুদা (সীরাহ শামিয়্যাহ) ১১/১৬-৭১; মোল্লা আলী কারী, শারহুল 
ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৮৪-১৮৮ । 
সূরা (৪৭) মুহাম্মাদ: ১৯ আয়াত । 


৪৫ 
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পাশাপাশি কুরআন-হাদীস এ বিষয়ে কী বলে তা জানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করতে হবে। প্রাজ্ঞ আলিমগণের কাছে প্রশ্ন করে বা তাঁদের লেখা পাঠ করে সে 
বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে | জানার বিষয়ে অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ | 
কারণ তা দুটো বিষয় নির্দেশ করে: (১) বিশুদ্ধ ঈমানী জ্ঞান অর্জনে অবজ্ঞা এবং (২) 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঈমানের অনুপস্থিতি | এ বিষয়দুটো কুফর-এর নামান্তর | 

তাওহীদের বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনে অবহেলার আরেকটি দিক কুরআন- 
সুন্নাহের নির্দেশনা অনুসন্ধান ও গ্রহণ না করে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া । এ প্রসঙ্গে 
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), তার সাঘীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী বলেন: 
في دين اللهء ولا نجادل فِي القران.‎ ৮৪৩৭ فِي اللهء ولا‎ ০০৯৯ ولا‎ 

“আমরা আল্লাহর বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হই না। আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে 
বিতর্ক করি না, এবং আমরা কুরআন নিয়ে তর্ক-ঝগড়া করি না।”৪৬ 

বস্তুত তাওহীদ ও আকীদার ভিত্তি ওহীর জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ 1 TNT 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (8) যা বলেছেন তাই বলা, তারা যা বলেন নি তা না বলা 
এবং ওহীর অতিরিক্ত কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা বা সমালোচনায় 
লিপ্ত না হওয়া আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূল বৈশিষ্ট্য | 

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে মুমিনের দায়িত্ব জ্ঞান সন্ধান করা ৷ জ্ঞান 
সন্ধানে মুমিনের নিজের কোনো পছন্দ-অপছন্দ থাকে না। তিনি ওহী ও সত্য অনুসন্ধান 
করেন এবং সর্বাস্তকরণে গ্রহণ করেন | এজন্য তিনি আলোচনা করেন কিন্তু বিতর্ক করেন 
না। আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট । আলোচনাকারী নিজের জ্ঞানের 
অপূর্ণতার বিষয়ে সচেতন | তিনি সত্য জানতে চান | তিনি প্রশ্ন করেন | উত্তরে তার তৃপ্তি 
না হলে পুনরায় প্রশ্ন করেন, আলোচনা করেন বা অন্যান্য আলিমের সাথে আলোচনা 
করেন । সকল ক্ষেত্রে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ওহীর নির্দেশনা সঠিকভাবে জানা | 

পক্ষান্তরে বিতর্ককারী নিজের জ্ঞান বা মতকে চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য করে তাকে 
বিজয়ী করতে ও বিপক্ষের মতকে বাতিল প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। বিতর্কের মধ্যে 
“নফসানিয়্যাত” বা প্রবৃতির অনুসরণ ও আত্মগরিমা থাকে, আল্লাহর জন্য সত্য 
অনুসন্ধানের প্রেরণা থাকে না। বিতর্কে পরাজিত হলেও মানুষ সত্য গ্রহণ করে না, বরং 
পরাজয়কে অস্বীকারের জন্য বা পরাজয়ের গ্রানি মুছার জন্য চেষ্টা করে । দীন নিয়ে 
বিতর্ক বিভ্রান্ত ও বিদআতী গোষ্ঠীগুলোর বৈশিষ্ট্য । পক্ষান্তরে “আহলুস সুন্নাত’ আস্তরিক 
ভালবাসা ও সত্যসন্ধানের আগ্রহ-সহ আলোচনা করেন । রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 


°" তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৩। 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৪৯৯ 
00193315194 هذى‎ SLL 
“কোনো জাতি হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ তা 
হলো তারা ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয় ।”** 
অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ 8 বলেন, 
ومن ركه‎ এ ১৮০৯ এক, Ob 955 sla من ترک‎ 


وهر مق بي لفن 7849 550 09৮11528285‏ 

“নিজের মত ভুল বুঝতে পেরে যে বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের 

পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে | আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্বেও বিতর্ক 

পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে | আর যার 
আচরণ সুন্দর তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে ।”*৮ 


৮. মিরাজ 
এরপর ইমাম আবু হানীফা (রাহ) মিরাজ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন: 
“মি'রাজের সংবাদ সত্য | যে তা প্রত্যাখ্যান করে সে বিদ“আতী ও বিভ্রান্ত |” 
মহান আল্লাহ তীর প্রিয়তম রাসূল %%-কে যত মুজিযা দিয়েছেন সেগুলোর 
অন্যতম ইসরা ও মি'রাজ | “ইসরা” অর্থ 'নৈশ-ভ্রমণ' বা 'রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো’ | 
আর “মি'রাজ' অর্থ “উধর্বারোহণ" বা “উর্ধারোহণের যন্ত্র । মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ 
%%-কে এক রাত্রিতে মক্কার 'আল-মাসজিদুল হারাম" থেকে ফিলিস্তিনের “আল- 
মাসজিদুল আকসা’ পর্যন্ত নিয়ে যান। এরপর সেখান থেকে উধ্র্বে ৭ আসমান ভেদ 
করে তার নৈকট্যে নিয়ে যান । “'আল-মাসজিদুল হারাম’ থেকে আল-মাসজিদুল 
আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে “ইসরা” এবং সেখান থেকে উর্ধ্বে গমনকে মিরাজ বলা হয় | 
সাধারণভাবে “ইসরা” ও 'মি'রাজ' উভয় বিষয়কে একত্রে “মি'রাজ” বলা হয় | 
৮. ১. কুরআন মাজীদে ইসরা ও মিরাজ 
মিরাজ রাসূলুল্লাহ 3%-এর জীবনের অত্যতম ঘটনা । কুরআনে একাধিক স্থানে 
এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । ‘ইসরা’ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: | 
إلى السنجد الأقصّى‎ ASD এন بعبده ليلا من‎ SUM الذي‎ ০০, 
এ حول لنريّه من‎ ৩৪০০ الذي‎ 
°" ا‎ আস-সুনান ৫/৩৭৮ (কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাব 88 ওয়া মিন সূরাতিয যুখরুফ) | 
তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ | 
৮ হাদীসটি সহীহ । মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৭৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩২ । 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫০০ 


“পবিত্র তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল 
হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, 
তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য ।”৪৯ 

এ আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ এ জাগ্রত 
অবস্থায় সশরীরে ‘ইসরা’ ও 'মিরাজ'-এ গমন করেন | কারণ ‘বান্দা’ বলতে আত্মা ও 
দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয় 1 কুরআনে বান্দা বলতে ‘দেহ ও আত্মা' সমস্থিত 
মানুষকেই বুঝানো হয়েছে, শুধু আত্মাকে 'বান্দা' বলা হয় নি ।% 

“মি'রাজ" প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: 

990 على ما 5 ولقذ رأ نزالة أخرى عند এ ২০0 CEL 29১০‏ 
إذ এ৯ ০ ০৪‏ ما زاغ ১০‏ وما طَعَى এ এ‏ من SIE 40 lf‏ 

“সে (মুহাম্মাদ %) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক 
করবে? নিশ্বয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল | সিদরাতৃল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী 
বদরী বৃক্ষের) নিকট | যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া | যখন বৃক্ষটি যদ্বারা 
আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত | তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও 
হয় নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল ৷” 

এ আয়াতও প্রমাণ করে যে, তিনি সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সিদরাতুল 
মুনতাহার নিকট আল্লাহর মহান এ সকল নিদর্শন দেখেছিলেন | এ বিষয়ে মুসলিম 
উম্মাহর মূলধারার আলিমগণ একমত | তবে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট তিনি কাকে 
দেখেছিলেন? মহান আল্লাহকে? না জিবরাঈল (আ)-কে? এ বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ 
থেকে মতভেদ রয়েছে সূরা নাজমের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ & তার অন্তর দিয়ে দুবার তার রব্বকে দেখেছিলেন । এ মতের 
অনুসারী সাহাবী-তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ মূসা আ)-কে তার সাথে কথা 
বলার মুজিযা দিয়েছিলেন এবং মুহাম্মাদ &-তে তার দর্শনের মুজিযা দিয়েছিলেন | 

পক্ষান্তরে আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেন যে, তিনি আল্লাহকে 
দেখেন নি, জিবরাঈলকে (আ) দেখেছিলেন । ইমাম বুখারী সংকলিত হাদীসে প্রসিদ্ধ 
তাবিয়ী মাসরূক বলেন: “আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম | তিনি 
বলেন, হে আবূ আয়েশা (মাসরূক), তিনটি কথার যে কোনো একটি কথা যদি কেউ 
বলে তবে সে আল্লাহ নামে জঘন্য মিথা বলার অপরাধে অপরাধী হবে | আমি 


সূরা (১৭) ইসরা (বনী ইসরাঈল): ১ আয়াত । 
৫ সূরা (৯৬) আলাক: ৯-১০ আয়াত; সূরা (৭২) জিন্ন: ১৯ আয়াত । 
৭১ সূরা (৫৩) TEN: ১২-১৮ আয়াত | 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫০১ 


বললাম: সে কথাগুলো কী কী? তিনি বলেন, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (4) 
তীর প্রতিপালককে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন তবে সে আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যচারী 
বলে গণ্য হবে । মাসরূক বলেন, আমি তখন হেলান দিয়ে ছিলাম | তার কথায় আমি 
উঠে বসলাম এবং বললাম: হে মুমিনগণের মাতা, আপনি আমাকে একটু কথা বলতে 
দিন, আমার আগেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন না । আল্লাহ কি বলেন নি”: “সে 
তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিল”, “নিশ্চয় তাকে সে আরেকবার দেখেছিল”? 

আয়েশা (রা) বলেন: এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 3%-কে জিজ্ঞাসা করেছিল । রাসূলুল্লাহ 3% উত্তরে বলেন: “এ 
হলো জিবরীলের কথা । আল্লাহ তাকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি দুবার ছাড়া 
আর কখনো তাকে তীর সে প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি । আমি দেখলাম তিনি আকাশ 
থেকে নেমে আসছেন | তার আকৃতির বিশালত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু 
অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।” আয়েশা বলেন: তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি”: “তিনি 
দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তার অধিগত; এবং তিনিই Tm, সম্যক 
পরিজ্ঞাত”? তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি": “কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় 
যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অস্তরাল 
ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ করবেন যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান 
তা ব্যক্ত করবে, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়”? 
৮. ২. মিরাজের তারিখ 

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা বিস্তারিতভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
হাদীস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থে প্রায় ৪০ জন সাহাবী সহীহ বা যয়ীফ সনদে মিরাজের 
ঘটনার বিভিন্ন দিক ছোট বা বড় আকারে বর্ণিত হয়েছে | এ সকল হাদীসে মিরাজের 
বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে | কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ 3% থেকে মি'রাজের 
তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয় নি। ফলে তারিখের বিষয়ে পরবর্তী যুগের 
মুহাদ্দিস ও এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না 
একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন্‌ বৎসর হয়েছে, কোন্‌ মাসে হয়েছে, কোন্‌ 
তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২০টি মত রয়েছে । কারো মতে যুলকাদ মাসে, 


৫১ সূরা (৮১) তাকবীর: ২৩ আয়াত ও সূরা (৫৩) নাজম: ১৩ আয়াত | 

«ও সূরা (৬) আন'আম: ১০৩ আয়াত ١ 

৫৫ সূরা (৪২) শুরা: ৫১ আয়াত | 

° বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৮৪০ (কিতাবুত তাফসীর, বাবু তাফসীর সূরাতিন নাজম); মুসলিম, আস-সহীহ 
১/১৫৯-১৬১ কিতাবুল ঈমান, বাবু মা'না কাওলিহি তাআলা: ওয়ালাকাদ রাআছু...); তিরমিযী, আস-সুনান 
৫/২৬২ কিতাবুত তাফসীর, বাবু ৭ ওয়া মিন সূরাতিল আনআম); ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৩১৩, 
৮/৬০৬ | 
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কারো মতে রবিউস সানী মাসে, কারো মতে রজব মাসের এক তারিখে, কারো মতে 
রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে বা রজব মাসের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল | 
ইমাম নববী, ইবনুল আসীর, ইবন হাজার আসকালানী ও অন্যান্য অনেকেই বলেছেন 
যে, রবিউল আউয়াল মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল | তাদের মধ্যে আবার তারিখ 
নিয়ে মতভেদ রয়েছে | কেউ বলেছেন এ মাসের ১২ তারিখে এবং কেউ বলেছেন এ 
মাসের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল ।% 
৮. ৩. মিরাজের বিবরণ 

এ সকল হাদীসে বর্ণিত ইসরা ও মিরাজের সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ % 
কাবা ঘরের নিকট শুয়ে ছিলেন৷ এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) কয়েকজন ফিরিশতা সহ 
তথায় আগমন করেন। তারা রাসূলুল্লাহ %&-এর বক্ষের উপরিভাগ থেকে পেট পর্যন্ত 
কেটে তার হর্থপণ্ড বের করেন, তা ধৌত করেন এবং বক্ষকে ঈমান, হিকমাত ও প্রজ্ঞা 
দারা পরিপূর্ণ করেন এবং তার হর্থপণ্ডকে পুনরায় বক্ষের মধ্যে স্থাপন করেন৷ এরপর 
“বুরাক” নামে আলোর গতি সম্পন্ন একটি বাহন তার নিকট আনয়ন করা হয় | তিনি এ 
বাহনে বাইতুল মাকদিস বা জেরুজালেমে গমন করেন । মহান আল্লাহ তথায় পূর্ববর্তী 
সকল নবী-রাসূলকে সমবেত করেন । রাসূলুল্লাহ $-এর ইমামতিতে তারা তথায় দু 
রাক'আত সালাত আদায় করেন ١ এরপর “মি'রাজ” বা “উধ্বারোহণ যন্ত্র” আনয়ন করা 
হয়। তিনি মি'রাজে উঠে TE গমন করেন এবং একে একে সাত আসমান অতিক্রম 
করেন। বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবী-রাসূলের সাথে তার সাক্ষাত, সালাম ও দুআ 
বিনিময় হয় ١ এরপর তিনি সৃষ্টিজগতের শেষ প্রান্ত “সিদরাতুল মুনতাহা” গমন করেন | 
তথা থেকে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম ও মহান আল্লাহর অন্যান্য মহান সৃষ্টি পরিদর্শন 
করেন ও তার মহান সান্নিধ্য লাভ করেন | মহান আল্লাহ তার উম্মাতের জন্য দৈনিক ৫০ 
ওয়াক্ত সালাতের বিধান প্রদান করেন | পরে তা সংক্ষিপ্ত করে ৫ ওয়াক্তের বিধান দেন | 
এরপর রাসূলুল্লাহ %% মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন । মিরাজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের 
সময় এবং জান্নাত-জাহাম্নামে রাসূলুল্লাহ %%-কে বিভিন্ন পাপ ও পুণ্যের বিভিন্ন প্রকার 
শাস্তি ও পুরস্কার দেখানো হয় 1 


৫৬ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী, সুরুলুল হুদা (সীরাহ শামিয়্যাহ) ৩/৬৪-৬৬ ١ আরো দেখুন ইবনু কাসীর, আল- 
বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/৪৭০-৪৮০; কাসতালানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্লিয়্যাহ ২/৩৩৯-৩৯৮; খোন্দকার 
আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ.৩৫০-৩৫৫, ৫৩০-৫৩১ | 

৫৭ মিরাজ বিষয়ক “সিহাহ-সিত্তার” হাদীসগুলি একত্রে দেখুন: ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ১১/২৯২-৩১০ । 
মিরাজ বিষয়ক হাদীসগুলির একত্র সংকলন ও সনদ বিষয়ক আলোচনার জন্য দেখুন: মুহাম্মাদ 
নাসিরুদ্দীন আলবানী, আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ; মুহাম্মাদ ইবনু রিযক ইবনু তুরহুনী, আল-ইসরা ওয়াল 
মি'রাজ | আরো দেখুন: ইমাম FÎ, আল-ইসরা ওয়াল FATE) | 
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মুতাধিলা ও অন্যান্য কতিপয় ফিরকা বিজ্ঞান বা যুক্তির নামে ‘মিরাজ’ অস্বীকার 
করেছে বা ব্যাখ্যা করেছে । এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি এ 
বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত সকল বিষয় সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস 
زوج‎ এগুলিকে অবিশ্বাস করা বা ব্যাখ্যার নামে সরল অর্থ অস্বীকার করা বিভ্রান্তি । 
যেহেতু ইসরা বা নৈশভ্রমণের কথা কুরআন কারীমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সেহেতু তা 
অস্বীকার করা কুফর বলে গণ্য । আর মিরাজ বা 55399 বিষয়টি হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলি অস্বীকার করলে তাকে বিভ্রান্ত ও বিদআতী 
বলে গণ্য করা হবে, কাফির বলে গণ্য করা হবে না । হানাফী ফকীহগণ বলেছেন: 
من مكة إلى بت المقيس فهو‎ HN أنكر المعراج يُنظرٌ إن أنكر‎ 5 
893 من بيت المقيس‎ তাত ০ Ys “HS 
“যদি কেউ মি'রাজ অস্বীকার করে তবে দেখতে হবে সে কী অস্বীকার 
করছে। সে যদি মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত নৈশযাত্রা বা ইসরা অস্বীকার 
করে তবে সে কাফির। আর যদি বাইতুল মাকদিস থেকে মিরাজ বা উর্ধ্বগমন 
অস্বীকার করে তবে কাফির হবে না ।”* 
এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য আমরা দেখেছি ইমাম আবূ হানীফা 
(রাহ)-এর আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: | 
بشخصيه في 2 إلى‎ ES ڪي‎ তেও ০০৭ ১ ৭৩৯ والمغراج‎ 
৩401 ০১ 2৩ ও شاء الله من العلا 54 الله‎ ৩৪৯ إلى‎ তিক, 
رى"‎ ও الفواد‎ তে এসএ 
“মিরাজের ঘটনা সত্য | নবী (%%)-কে রাত্রে ভ্রমণ করানো হয়েছে তাঁকে 
জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে উঠানো হয়, পরে উধ্ব জগতের যেখানে 
আল্লাহ্‌ পাকের ইচ্ছা ছিল সেখানে নেওয়া হয় | তথায়, আল্লাহ্‌ পাক যা ইচ্ছা ছিল তা 
দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন এবং তাঁর প্রতি যে বার্তা দেওয়ার ছিল তা প্রদান 
করেন । “যা সে দেখেছে সে বিষয়ে অন্তর মিথ্যা বলে RA 
৮. ৪. মিরাজ বিষয়ক জাল ও ভিত্তিহীন ধারণা 
ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মি'রাজ বিষয়েও RAS বিভ্রান্তি বিদ্যমান | 
একদিকে খারিজী, TORA ও সমমনা গোষ্ঠীগুলো যুক্তি, বিজ্ঞান বা দর্শনের নামে 


3 আল-ফাতাওয়া হিনদিয়্যাহ ১/৮৪ । আরো দেখুন: ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ৩/৩৯৯; 
যাইলায়ী, তাবয়ীনুল হাকাইক ২/১৬০; ইবনুল হুমাম, শারহু ফাতহিল কাদীর ১/৩৫০ | 

ل সূরা (৫৩) নাজম: ১১ আয়াত‏ بي 

৬ তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১০-১১। 
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কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে উল্লেখিত ও বর্ণিত ঘটনাবলি অস্বীকার করেছে এবং 
ব্যাখ্যার নামে প্রকাশ্য অর্থ বাতিল করেছে | অপরদিকে শীয়াগণ এবং সুন্নী সমাজের 
শীয়া প্রভাবিত অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এ বিষয়ে অনেক জাল ও বানোয়াট কাহিনী 
প্রচার করেছে। তারা এ বিষয়ক কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে বিধৃত বিষয়গুলোর 
প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না। বরং তাদের প্রচারিত জাল ও বানোয়াট 
কাহিনীগুলোকেই “মিরাজ”-এর মূল বিষয় বলে বিশ্বাস ও প্রচার করে | 

জাল হাদীস বিষয়ক গ্রস্থগুলোতে আমরা মিরাজ বিষয়ক অনেক জাল হাদীস 
দেখতে পাই | মিরাজের রাত্রিতে জান্নাতের সকল স্থানে ফাতিমা (রা), আলী (রা) ও 
তার পরিবারের “পাক পাষ্জাতনের' নাম দেখা, তাদের ইমামতের সাক্ষ্য দেখা ইত্যাদি 
বিষয় এ সকল হাদীসের প্রতিপাদ্য | এ জাতীয় কিছু জাল হাদীস রাসূলুল্লাহ (8) 
এর আরশে আরোহণ কেন্দ্রিক ١ 

কুরআনে রাসূলুল্লাহ -এর সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আল্লাহর মহান 
নিদর্শনাবলির দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে 
আরশে গমনের কথা উল্লেখ করা হয় নি। সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের 
হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ 3% মিরাজের রাত্রিতে আরশে গমন করেছেন বলে উল্লেখ করা 
হয় নি। রাফরাফে চড়া, আরশে গমন করা ইত্যাদি কোনো কথা সিহাহ সিত্তা, মুসনাদে 
আহমদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কোনো AAT সংকলিত কোনো হাদীসে নেই । ৫/৬ 
শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থগুলোতেও এ বিয়য়ে তেমন কিছু 
পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতাব্দী ও পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাতুন্নবী বিষয়ক 
বিভিন্ন গ্রন্থে রাফরাফ-এ আরোহণ, আরশে গমন ইত্যাদি ঘটনা বলা হয়েছে | 

এ বিষয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২ হি) “আল- 
মাওয়াহিৰ আল-লাদুন্যিয়া" গ্রন্থের ব্যাখ্যা “শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে আল্লামা রাষী 
কাযবীনীর.একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন | তিনি বলেন: 
ولا ضعبف أنه جاوز ميثرة‎ ০৭৯ صحيْح ولا‎ ১৯৯ لم يرذ في‎ 
الأقلام فقط.‎ 49০০ فيه‎ ৮০ SRL انتهى إِلَى‎ এ ও بل ذكر‎ বি 
يرذ في خبّر نابت ولا‎ Hs به!‎ এ وأنى‎ OUD এ جاوز ذلك‎ 5559 

XY ০৪ لا‎ ৮০ HHS العرش.‎ GD أنه‎ ৯৮৮০০ 

“কোনো একটি সহীহ, হাসান অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, 
রাসূলুল্লাহ (4%) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন | বরং বর্ণিত হয়েছে যে, 
তিনি তথায় এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌছেছিলেন যে, কলমের খসখস শব্দ শুনতে 
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পেয়েছিলেন । যিনি দাবি করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (¥) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম 
করেছিলেন তাকে তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে | আর কিভাবে তিনি তা 
করবেন! একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি আরশে 
আরোহণ করেছিলেন | কেউ কেউ জালিয়াতি-যিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে । তাদের এরূপ 
মিথ্যাচারের প্রতি দৃকপাত করা যায় না।”৯১ 

মিরাজ বিষয়ক এ জাতীয় জাল ও বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ 
(&)-এর জুতা পায়ে আরশে আরোহণের গল্প, মিরাজের রাত্রিতে “আত-তাহিয়্যাতু” 
লাভ, মুহূর্তের মধ্যে মি'রাজের সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়া ইত্যাদি |“ 


৯. কিম়ামাতের আনলামাত 

সর্বশেষ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) কিয়ামতের কয়েকটি “আলামাত কুবরা’ বা 
‘বড় চিহ্ন’ উল্লেখ করে বলেন: “দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহির্গমন, 
অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ 
এবং কিয়ামাতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যেভাবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা 
সবই সত্য এবং ঘটবেই | মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন | 
৯. ১. কিয়ামাতের সময় ও আলামত 

কিয়ামাত (২4) শব্দটি (3) ক্রিয়া থেকে গৃহীত ١ এর অর্থ দাড়ানো বা 
উত্থিত হওয়া | ইসলামী পরিভাষায় মৃত্যু থেকে পুনরুতানকে কিয়ামাত বল। হয়। 
সাধারণত মহাপ্রলয় ও পুনরম্থানকে একত্রে ‘কিয়ামত’ বলা হয়। অনেক সময় 
সামশ্রিকভাবে পরকালীন জীবনকে “কিয়ামাত' বা “কিয়ামত দিবস’ বলা হয় | আমরা 
আগেই দেখেছি যে, আখিরাত ও কিয়ামাতের বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম বিষয় | 
কিয়ামাতে বিশ্বাসের অন্যতম দিক যে এর সময় বা ক্ষণ আল্লাহ তার কোনো সৃষ্টিকে 
জানান নি ৷ কুরআনে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে। একস্থানে আল্লাহ বলেন: 
oa يان‎ ০১১০৪ وَمَا‎ এ والأرض الوب إلا‎ TLL مَنْ فِي‎ PG لا‎ 5 

“বল, ‘আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইবের জ্ঞান রাখে 
না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুথিত হবে ।”**' 

রাসূলুল্লাহ (%%)-কে কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: 


৬১ যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ৮/২২৩ | 

১২ বিস্তারিত দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি পৃ. ৩৫০-৩৫৫ | 

৬০ সূরা (২৭) নামল: ৬৫ আয়াত । আরো দেখুন: সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৭; সূরা (৩১) লুকান: ৩৪; সূরা (৪১) 
ফুসুসিলাত: ৪৭; সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৮৫; সূরা (৭৯) INS: ৪২-৪৫ আয়াত | 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫০৬ 
إا ولدت الام‎ ৩০০ ৬4৮২০ ০০০ من‎ el ما 28 نها‎ 


১৩ لا 45( إلا الل‎ ০4০ البنّان فِي‎ ডে تطاول )85 الإبل‎ 195 GO 
ذ: إِنْ الله 2 6 السّاعة...الآيَة‎ তে 

“পরশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এ বিষয়ে বেশি জানে না। আমি তোমাকে 
কিয়ামাতের আলামত বলব | যখন দাসী তার প্রভুকে জন্ম দেবে এবং যখন অবলা 
উটের রাখালগণ সুউচ্চ ইমারত-অট্রালিকা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে । কিয়ামাতের 
জ্ঞান পাচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না | অতঃপর তিনি 

এভাবে আমরা দেখছি যে, কিয়ামাতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানান নি, 
তবে কিয়ামাতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে: 
فانى لَهُمْ إذا‎ COS فقذ جَاءَ‎ এক 9 0 ২09৯5 فهل‎ 

“তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে 
পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে 
পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?”» 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ কিছু বিষয়কে “আলামাত সুগরা' 
الصغرى)‎ ৮১৬৪) অর্থাৎ FH “আলামত” এবং কিছু বিষয়কে “আলামাত কুবরা" 
(৫53 ০০১) অর্থাৎ “বৃহত্তর ‘আলামত’ বা “বিশেষ আলামত’ বলে উল্লেখ করেছেন | 
৯. ২, আলামাত সুগরা 

আমরা দেখলাম যে, কিয়ামাতের পূর্বাভাসসমূহ প্রকাশিত হয়েছে বলে 
কুরআনে বলা হয়েছে | এ সকল পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (86)- 
এর আগমন | সাহল ইবনু সাদ আস সায়িদী (রা) বলেন: | 8 

০৬‏ أنا وَالسَاعَة كهذه من هذه أو ১45‏ وهر 35 ঘন‏ والومنطى 

“রাসূলুল্লাহ %% তার হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করে বলেন: 
“আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামাতের সাথে এভাবে পাশাপাশি 1”*' 


৬৪ 


সূরা (৩১) লুকমান: ৩৪ আয়াত ١ 

৬৫ বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭ (কিতাবুল ঈমান, বাবু সুআলি জিবরাঈলান নাবিয়্যা আনিল ঈমান); মুসলিম, 
আস-সহীহ ১/৩৯ (কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানিল ঈমানি ওয়াল ইসলাম...) 

৬৯ সূরা (৪৭) মুহাম্মাদ: ১৮ আয়াত ١ 

৬৭ বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৮৮১ (FOS তাফসীর, বাবু তাফসীরি সূরাতিন নাধিআত); মুসলিম, আস-সহীহ 

২/৫৯২ (কিতাবুল জুমুআহ, বাবু তাখকীফিস সালাতি ওয়াল খুতবা) 
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উপরের আলামতগুলো ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামাতের আরো অনেক 
পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে | এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, 
কিয়ামাতের পূর্বে আরব উপদ্থীপে নদনদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে 
পড়বে । মক্কার বাড়িঘরগুলো মক্কার পাহাড়গুলো ছাড়িয়ে উধ্বে উঠে যাবে, মক্কার মাটির 
নিচে সুড়ঙ্গগুলো একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত হবে, পাহাড়গুলো স্থানচ্যুত হবে। 
ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশিত হবে, যে জন্য ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে ৷ মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক 
সময়ের কাজ করবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলধী হয়ে যারে | 
তবে মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় 
ঘটবে, পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভণ্ড নবীগণের 
আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস, ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে । এ সকল 
“আলামাত' বা পূর্বভাস প্রকাশের এক পর্যায়ে ‘বৃহৎ আলামতগুলো' প্রকাশিত হবে 1” 
৯. ৩. আলামাতে কুবরা 

হুযাইফা ইবনু আসীদ (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% আরাফাতের মাঠে (বিদায় 
হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন । আমরা তার থেকে নিচু স্থানে অবস্থান 
করছিলাম | তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? 
আমরা বললাম: কিয়ামাতের আলোচনা করছি । তিনি বলেন: 


০5533১০০255 lf ১০ 05৩ حتى‎ 05৫ إن السّاعة لا‎ 
ERE AN বি ০৬০৩ ১৪৪৩ OA في جزيرة‎ ০০৯০ بالمَغرب‎ 
০১ من قَعْرَةٍ عدن‎ ৮১৯৩ وتار‎ ৯০ ¡ الشمس من‎ ts ৪০, 


Bde عيسى ابن‎ 0595 নি 
“দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না: (১) পূর্ব দিকে 
ভূমিধবস (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধবস, (৩) আরব 
উপদ্ধীপে ভূমিধবস, (8) ধুম, (৫) দাজ্জাল, (৬) ভূমির প্রাণী, (৭) ইয়াজজ-মাজ্জ, 
(৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে 
মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আ)-এর অবতরণ ।”৬৯ 
এ সকল আলামতের বিস্তারিত বর্ণনায় অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত | FWA 
কারীমে কোনো আলামতের বিষয়ে ইঙ্গিত বা উল্লেখ রয়েছে | আল্লাহ বলেন: 


৬» বিস্তারিত দেখন: ড. উরাইফী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রাহমান, নিহায়াতুল আলাম | 
৬৯ মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২২৫-২২২৬ (কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিল আয়াতিল্লাতি তাকুনু কাবলা) 
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إا وق اقول উপ পি‏ لَه পু‏ من 04০১9‏ الاس 
38184 05883 
“যখন ঘোষিত শান্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি যমিন হতে বের করব‏ 
এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে, এ জন্য যে মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী ।”*‏ 
কুরআনের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের পর‏ 

সকল কিতাবী তার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও ঈমান লাভ করবেন । আল্লাহ বলেন: 


১৮৭ ০১১১৪ ও عيسى 8508 رول الله‎ তি এ وقولهم إنا‎ 
EON) ole مه ما لَهُمْ به من‎ এড ولكن شبّة 258 08 51989 لَفِي‎ 
وَكَانَ الله عزيزًا حكيمًا وإ من أهل‎ এ الله‎ Aad) এজ وما قَتلُوهُ‎ 08৪ 
شنهيدا‎ pele 055 LUE به قبل مويه ويَوم‎ Oia اكاب إلا‎ 
(ইহুদীদের) এ উক্তির জন্য । অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু 
তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল ৷ যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ 
সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল 
না। নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ্‌ তাকে তার নিকট তুলে 
নিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় | কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর 
পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামাতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।”*১ 
ইয়াজুজ মাজুজের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: 
১ ০১৮৪ ০০২৯ وهم مين كل‎ Eb (১৯ ০০৪ إذا‎ ০১ 
wh نا في‎ ও ও 51355 نين‎ ০ هي شاخيصة‎ ডি الحق‎ মরি 
هذا بل كتا ظالمين‎ 
“এমন কি যখন য়া'জুজ ও মা'জুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি 
উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে । অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে সহসা কাফিরদিগের 
চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ 
বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালজ্ঘনকারীই ছিলাম’ ।”২ 


* সুরা (২৭) নামল, ৮২ আয়াত | 
* সূরা (৪) নিসা, ১৫৭-১৫৯ আয়াত | 
** সূরা (২১) WRT: ৯৬-৯৭ । 
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৯. ৪. কিয়ামতের আলামাত: মুমিনের করণীয় 
কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলো সরল অর্থে বিশ্বাস করা । এগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রকৃতি 
জানা আমাদের দায়িত্ব নয় | অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ক ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন ও অন্তহীন 
বিতর্ক সৃষ্টি করে । যেমন: হাদীসে যে ভূমিধ্বসের কথা বলা হয়েছে তা কি তুরস্কের 
ভূমিকম্প? ইরানের ভূমিকম্প? জাপানের সুনামি? না তা ভবিষ্যতে ঘটবে? কবে ঘটবে? 
অথবা: ইয়াজজ-মাজুজ কারা, তারা কি তাতার? চেঙ্গিশ খানের বাহিনী? চীন জাতি? 
অন্য কোনো জাতি? কোথায় তারা থাকে? তারা বের হয়েছে না বের হবে? অথবা: 
দাজ্জাল কে? ইশ্রায়েল রাষ্ট্র? আমেরিকা? দাজ্জাল কি বের হয়েছে? না ভবিষ্যতে হবে? 
কখন তার আবির্ভাব ঘটবে? কিয়ামতের আলামত বিষয়ক এ জাতীয় প্রশ্ন বা 
গবেষণার নামে সময় ধ্বংস করে দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনের কোনোই লাভ হয় না, 
তবে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয় | ইবাদত, দাওয়াত, উপার্জন, আল্লাহর হক্ব, বান্দার হন্ক 
ইত্যাদি জরুরী কর্ম ফাকি দিতে মুমিনকে এরূপ অকারণ বিতর্কে লিপ্ত করে শয়তান | 

মুমিনের দায়িত্ব সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যে, কিয়ামতের আগে এ সকল 
আলামত দেখা যাবে | এ সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে 
সবই সত্য । যখন তা ঘটবে তখন মুমিনগণ জানবেন যে কিয়ামত ক্রমান্বয়ে এগিয়ে 
আসছে | এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহই জানেন | এর ব্যাখ্যা জানার দায়িত্ব 
মুমিনকে দেওয়া হয় নি। মুমিনের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে লাগার মত 
জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করা | কুরআন-হাদীস অনুসন্ধান করে মানুষের প্রায়োগিক 
জীবনের সমাধান দেওয়ার জন্য গবেষণা করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম | চিকিৎসা, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সকল মানব-কল্যাণ বিষয়ক গবেষণার নির্দেশ 
দেয় ইসলাম । এ সকল বিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান মানুষকে একটি নিশ্চিত ফলাফল 
লাভের পথে নিয়ে যায় | কিন্তু গাইবী বিষয় নিয়ে গবেষণার নামে অকারণ বিতর্ক 
কোনো ফলাফল দেয় না। মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (3) ইয়াজ্জ-মাজুজ বা 
দাজ্জাল বলতে কী বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে হাজার বছর এভাবে গবেষণা নামের 
প্রলাপ-বিলাপ ও বিতর্ক করেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছানো যাবে না 1 

ইমাম আবু হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিষয়ে কেবলমাত্র সহীহ 
হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। এটিই আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি | শুধু সহীহ 
হাদীসের উপর নির্ভর করা, দুর্বল ও জাল বর্ণনা বর্জন করা এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
বিষয়গুলি অপব্যাখ্যা না করে সরল অর্থে বিশ্বাস করা | 


* মোল্লা আলী কারী, শারছুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ১৯২ । 
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৯. ৫. ইমাম মাহদী 
উপরের হাদীসে কিয়ামতের দশটি পূর্বভাসের মধ্যে “ইমাম মাহদী'-র বিষয় 
উল্লেখ করা হয় নি। ইমাম আবূ হানীফাও কিয়ামতের আলামতের মধ্যে বিষয়টি 
উল্লেখ করেন নি | তবে বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের পূর্বে “ইমাম মাহদী"র আবির্ভাবের 
বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে । কোনো কোনো হাদীসে বিষয়টিকে ঈসা মাসীহের 
অবতরণ ও দাজ্জালের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আমরা দেখেছি যে, হাদীস, ফিকহ ও আকীদার পরিভাষায় ‘ইমাম’ শব্দটি 
‘খলীফা’ বা 'রাষ্ট্রপ্রধান' শব্দের সমার্থক | মাহদী অর্থ “হেদায়াত -প্রাপ্ত' | এজন্য 
পারিভাষিকভাবে “ইমাম মাহদী’ অর্থ ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান’ | 
ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (HE) তার পরের খলীফাগণকে 'খুলাফা 
রাশিদীন মাহদিয়টীন' বা “মাহদী রাশিদ খলীফা' বলে আখ্যায়িত করেছেন ١ এ থেকে 
আমরা জানি যে, খুলাফায়ে রাশিদীন সকলেই ‘মাহদী’ বা “হেদায়াতপ্রাপ্ত' ছিলেন | তবে 
শেষ যুগে আরো একজন “মাহদী রাষ্ট্রপ্রধান’ ক্ষমতাগ্রহণ করবেন বলে বিভিন্ন হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে। মাহদীর কথা উল্লেখ করে কোনো হাদীস সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে 
নেই। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসগুলো সংকলিত ৷ এ বিষয়ে কিছু সহীহ 
হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ হাদীস বিদ্যমান এবং অগণিত জাল হাদীস এ বিষয়ে 
প্রচারিত হয়েছে | এখানে এ বিষয়ক কয়েকটি গ্রহণযোগ্য হাদীস উল্লেখ করছি | 
প্রথম হাদীস: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (BE) বলেন: 
১৬) فيه‎ ০০ ০৯ চে لك‎ AN لطول‎ EGY) এ من‎ ও لو لَمْ‎ 
2৭ TG (৪ من أهل‎ ৭৯০ (يَملِكَ العرب/ يلي‎ ৪ أو من أهل‎ ০৮ 
وجورا.‎ Clk ৩৫০ US 355 ৬ أبى يَمْاةُ الأرض‎ লিন أبيه‎ নিও লেন 
“দুনিয়ার যদি একটি দিনও বাকি থাকে তবে আল্লাহ সে দিনটিকে দীর্ঘায়িত করে 
আমার বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যার নাম ও পিতার নাম আমার নাম 
ও আমার পিতার নামের মতই হবে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবেন, আরবদের উপর 
' রাজত্ব গ্রহণ করবেন জুলুম পূর্ণ পৃথিবীকে ইনসাফে পূর্ণ করবেন ৷” হাদীসটি সহীহ ৷” 
দ্বিতীয় হাদীস: আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৯) বলেন: 
كنا‎ 9: ৬ aS) 3 الأنف‎ এ الْجبْهة‎ এ المهدئ منى‎ 


2০ এও 0910৯ ০‏ سينين 


৭ তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫০৫, নং ২২৩০, ২২৩১ । হাদীসটি সহীহ | 
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আল-ফিকছুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫১১ 


“মাহদী আমার (বংশধর) থেকে, তার কপাল চুলমুক্ত (মাথার সম্মুখভাগে চুল 
থাকবে না) এবং নাক চিকন। সে অত্যাচারে পরিপূর্ণ দুনিয়াকে ন্যায়পরায়ণতায় পূর্ণ 
করবে । সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বছর রাজত্ব করবে ৷” হাদীসটি সহীহ ৷” 

তৃতীয় হাদীস: উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: ,‏ 
يكون Dl‏ عند 2৯ এন ৬১০ ERG ৯৪৯৮৮‏ هَاربًا إلى 
৮০5 si‏ | أهل مكة ২3১৯১‏ وهو : كارةٌ 5938 بَيْنَ OSM‏ وَالمَقام 
১০৫১‏ به ০‏ من الشام LSD‏ بهم بالبيذاء بين مكَة 200 قإذا رأى 
2 ذلك أَنَاهُ এজ‏ الشام وعصائب أهل العراق 55480 بَيْنَ 0 والمقام ثم 
৮০0‏ من 585 AL‏ علب heh ৩৪‏ عا 0559 ২০ 5) Haile‏ 
كلب 895 لمن আত‏ 285 كلب 2 Ty UC‏ فى এনে ol‏ 2 
-صلى الله عليه وسلم- ৯০) ও‏ بجرليه إلى ৬০ ছে ০১৮‏ مينين/ 

Usa le سينين» ثم يُتوفى ويُصلى‎ ৮১৪ 

“একজন খলীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে তখন মদীনার একজন মানুষ 
পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে | তখন মক্কার কিছু মানুষ তার কাছে এসে তাকে বের 
করে আনবে | তার অনিচ্ছা ও অপছন্দ সত্তেও তারা হাজার আসওয়াদ ও মাকাম 
ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার বাইয়াত করবে | সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী তার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হবে | মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদা নামক স্থানে এ বাহিনী 
ভূমিধ্বসে ধ্বংস হবে 1 যখন মানুষেরা তা দেখবে তখন সিরিয়া থেকে আবদালগণ 
এবং ইরাক থেকে দলেদলে মানুষ এসে হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহীমের 
মধ্যবর্তী স্থানে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে । এরপর কুরাইশ বংশ থেকে 
একব্যক্তি তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে দীড়াবে, যার মাতুল হবে কালব বংশের ١ ব্যক্তি 
একটি বাহিনী তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে । কিন্তু মাহদীর বাহিনী কালব 
গোত্রের বাহিনীকে পরাজিত করবে | কালব গোত্রের গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টনে 
যে উপস্থিত থাকবে না সে দুর্ভাগা | তখন সে (মাহদী) সম্পদ বন্টন করবে এবং 
মানুষদের মধ্যে তাদের নবীর (3%) সুন্নাত অনুসারে কর্ম করবে | আর পৃথিবীর বুকে 
ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে । সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বৎসর এভাবে থাকবে | 
এরপর সে মৃত্যুবরণ করবে এবং মুসলিমগণ তার সালাতুল জানাযা আদায় করবে |” 


*« আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/১৭৪ (নং ৪২৮৭) । ইবনুল কাইয়িম, সুয়ূতী ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ 
বা হাসান বলেছেন। | 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫১২ 


হাদীসটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। আল্লামা ইবনুল 
কাইয়িম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান এবং সহীহ পর্যায়ের বলে উল্লেখ 
করেছেন। পক্ষান্তরে শাইখ আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন |" 
চতুৰ্থ হাদীস: আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 
ننم‎ পর فيه‎ শি فينع‎ 05 5৩ إن قُصير‎ উন رکون في متي‎ 
255 05৩ Sg 0০ 5 ৪ أكلها ونا تخر جه‎ এ قط‎ 9197 
১0555 ০৮০০ 1545 ও 055 0৮0 
“আমার উম্মাতের মধ্যে মাহদী আসবে | কম হলে সাত (বছর), না হলে নয় 
(বছর)। তখন আমার উম্মাতের মধ্যে নিয়ামত সর্বজনীন হবে | তারা এমনভবে 
প্রাচুর্য ও নিয়ামত ভোগ করবে যা তারা ইতোপূর্বে কখনোই ভোগ করে নি। 
উম্মাতকে সকল প্রাচুর্য দেওয়া হবে এবং মাহদী তাদেরকে না দিয়ে কিছুই সঞ্চিত 
করে রাখবে না । তখন সম্পদ হবে অফুরন্ত । কোনো ব্যক্তি যদি বলে, হে মাহদী, 
আমাকে প্রদান করুন তবে মাহদী বলবে: তুমি নিয়ে যাও ৷” হাদীসটি হাসান |" 
পঞ্চম হাদীস: উম্মু সালামা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3) বলেন: 
من عترتي من ولد فَاطِمَة‎ Gil 
“মাহদী আমার বংশের, ফাতিমার বংশধর থেকে 1 AA |" 
ষষ্ঠ হাদীস: সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (&) বলেন: 
تطلغ‎ 5৮ ৯5 এ 2৮5 كلهم لبن 245 كم لا‎ BS عند نكم‎ এ 
JB ২৬৯ 03598 َم قله قو‎ ও OH ৩১৪ من قبل‎ 54590 
اله لمهي‎ 24১২ الج‎ ০০19৯ 92558 259 فإذا‎ 
তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদ নিয়ে তিন ব্যক্তি লড়াই করবে, তিনজনই খলীফার 
সন্তান । তাদের তিনজনের একজনও তা অধিকার করতে পারবে না । এরপর পূর্ব দিক 
থেকে কাল পতাকাসমূহের উদয় হবে, তখন তারা তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে 
যেভাবে ইতোপূর্বে কেউ রুরে নি। এরপর তিনি কিছু বললেন, যা আমি মনে রাখতে 
পারি নি। এরপর বলেন: যখন তোমরা তা দেখবে তখন তার বাইয়াত করবে ١ বরফের 
উপরে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বাইয়াত করবে; কারণ সেই আল্লাহর খলীফা মাহদী ৷” 


৭» ইবনুল কাইয়িম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৮; আলবানী, যায়ীফাহ ৪/৪৩৫-৪৩৭, নং ১৯৬৫এ 
৭৭ হাদীসটি হাসান । ইবন মাজাহ, আস-সুনান ২১৩৬৬ । আলবানী, সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩৮৯, নং ৩২৯৯ । 
% আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১৭৪, নং ৪২৮৬ । TÎ, আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন | 


www.pathagar.com 


আল-ফিকহছল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫১৩ 


ইমাম বাযযার, হাকিম নাইসাপূরী, যাহাবী, বৃসীরী, সুমূতী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । আলবানী হাদীসটি শেষ বাক্যটিকে যয়ীফ বলেছেন I” 

বুখারী ও মুসলিম সংকলিত কয়েকটি হাদীস ইমাম মাহদী প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য 
করেছেন আলিমগণ । আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 8) বলেন: 


১314595152৮ ابن‎ ৫152 كيف‎ 
“তোমরা কি জান তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন 
তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন আর তখন তোমাদের ‘ইমাম’ হবেন তোমাদেরই 
মধ্যকার একজন ।””* 
অন্য হাদীসে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: 
- 298 إلى يَوْمٍ‎ ১৮৬ احق‎ ০৮ ০১৪ অথ طائقة من‎ IGS 
صل‎ 0৩5৯৭ 05 -صلى الله عليه وسلم-‎ Ha ابن‎ এ 0995 قال‎ 
تَكرمّة الله هذه الأمّة.‎ 004 ০৬০ على‎ 75০0 لنا. فيقول لأ‎ 
“আমার উম্মাতের কিছু মানুষ হক্কের উপরে বিজয়ী থেকে লড়াই করে চলবে 
কিয়ামত পৰ্যন্ত | তিনি বলেন: অতঃপর মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ) অবতরণ করবেন 
তখন তাদের আমীর বলবে: আসুন আমাদের জন্য ইমাম হয়ে সালাত আদায় 
করুন । তিনি বলবেন: না, আপনারা একে অপরের উপর আমীর, এটি এ উম্মাতের 
জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা ।”* 

এ সকল হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেন যে, ইমাম মাহদীর সময়েই 
ঈসা (WT) অবতরণ করবেন এবং তারই ইমামতিতে তিনি সালাত আদায় করবেন | 
উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা নিশ্নের বিষয়গুলো জানতে পারি: 

(ক) “ইমাম মাহদী’ বলতে একজন হেদায়াতপ্রাণড রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে। 
যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে বিশ্বে প্রাচুর্য, শান্তি, ইনসাফ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। 

(খ) তিনি রাসূলুল্লাহ (%)-এর বংশধর এবং ৭ বা ৯ বৎসর রাজত্ব করবেন। 

(গ) তার রাজত্বকালেই ঈসা (UT) অবতরণ করবেন। 

(ঘ) তার ইমামত, খিলাফত বা শাসন আরবদেশ কেন্দ্রিক হবে | 


** বায্যার, আল-বাহরুয যাখখার ১০/৩২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫১০; বৃসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ 
৪/২০৪; আব্দুল মুহাসিন আববাদ, শারহ সুনান আবী দাউদ ২৫/৩৫; আলবানী, ঘায়ীক ইবন মাজাহ, 
পৃষ্ঠা ৩৩৪, নং ৮৮৭; যায়ীফাহ ১/১৯৫, নং ৮৫ | 

৮” বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৩৬ (কিতাবুল ঈমান,বাব নুযুলি ঈসা..নং ১৫৫) :. 

*১যুসলিম, আস-সহীহ ১/১৩৭ (কিতাবুল ঈমান, বাব (৭১) নুঘুলি ঈসা, নং ১৫৬) 
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(ও) তার ক্ষমতাগ্রহণের পূর্বে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ হবে । বাইতুল্লাহর পাশে 
তার বাইয়াত হবে । সিরিয়া, ইরাক ও পূর্বদিক থেকে তার পক্ষে যোদ্ধারা আসবে | 

(©) এ রাষ্টরপ্রধানের ক্ষমতাগ্রহণ, বাইয়াত ইত্যাদি বিষয়ে মুমিনের কোনো 
দায়িত্ব নেই। এগুলো ঘটবে বলে রাসূলুল্লাহ (GE) জানিয়েছেন | তবে যখন তার 
বিরোধী সৈন্যবাহিনী ভূমিধসে ধ্বংস হবে, সিরিয়া, ইরাক ও পূর্ব দিকের সেনাবাহিনী 
তার বাহিনীতে যোগ দিবে এবং সামগ্রিকভাবে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে বা মুসলিম 
উম্মাহ তাকে স্বীকার করে নিবে, তখন মুমিনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তীর 
বাইয়াত করা | এজন্য ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেন: 

لو مر ببابك فلا تبايعه حتى يجتمع الناس عليه 

যদি তিনি তোমার দরজা দিয়ে গমন করেন তবুও তুমি তার বাইয়াত করবে 
না; যতক্ষণ না সকল মানুষ তার বিষয়ে একমত হয় ৷” 
৯. ৬. ইমাম মাহদী দাবিদারগণ 

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখি যে, যুগে যুগে অনেক মানুষ 
নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেছেন এবং দ্রুত জুলুম-অনাচার দূর করে 
ইনসাফপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবেগে অথবা স্বপ্ন ও কাশফের গল্পে অনেকেই তার 
ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে । অকারণে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত 
হয়েছেন বা রক্ত দিয়েছেন। ইতিহাসের বইগুলো ঘাটলে এরূপ কয়েক হাজার প্রসিদ্ধ 
“ইমাম মাহদী'-র পরিচয় পাওয়া যায় | এখানে অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি | 

(১) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান হাসানী: আন- নাফসুস যাকিয়্যাহ 
(৯৩-১৪৫ হি)। তিনি আলী-বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, আবিদ ও বীর ছিলেন | 
আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আগে নবী-বংশের খিলাফতের নামে আব্বাসী নেতৃবৃন্দ 
তাঁর হাতেই বাইয়াত করেন। কিন্তু ১৩২ হিজরীতে. উমাইয়াগণের পতনের পর 
আববাসীগণ ক্ষমতা দখল করেন । দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা মানসূর (১৩৬-১৫৮ হি) 
তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেন । তিনি লুকিয়ে থাকার কারণে খলীফার বাহিনী তার 
পিতা ও আত্রীয়-স্বজনকে গ্রেফতার করে এবং নির্যাতন করে হত্যা করেন। এ 
পর্যায়ে তিনি বিদ্রোহ করেন । মদীনা, বসরা ও অন্যান্য স্থানে তাকে খলীফা হিসেবে 
গ্রহণ করা হয় | কিন্তু আব্বাসী সেনাবাহিনী ১৪৫ হিজরীতে তাকে পরাজিত ও হত্যা 
করতে সক্ষম হয় | তৎকালীন অনেক নেককার বুজুর্গ তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিম 
তাকে ইমাম মাহদী বলে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তার বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন 1” 


৮২ ইরশীফ মুলতাকা আহনিল হাদীস শোমিলা ৩.৫) ১/৮০৫৬ | 
৮০ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩১৯; যিরকলী, আল-আ'লাম ৬/২২০ । 
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(২) তৃতীয় আব্বাসী খলীফা মাহদী (জন্ম: ১২৭, খিলাফাত: ১৫৮-১৬৯ হি)। 
তিনি দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মানসূরের পুত্র । মনসূরের মূল নাম আব্দুল্লাহ । 
তিনি পুত্রের নাম রাখেন মুহাম্মাদ । মানসূরের মৃত্যুর পর মাহদী খলীফা হন। তিনি 
নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করতেন। তার এ দাবীর পক্ষে কিছু দুর্বল হাদীসও 
বিদ্যমান, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী আব্বাসের বংশধর হবেন ।” 

(৩) হুসাইন ইবন যাকরাওয়াইহি ইবন মাহরাওয়াইহি (২৯১ হি)। তিনি নিজেকে 
ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন । তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন দেশ দখল করে লুটপাট ও 
গণহত্যা চালান । সর্বশেষ আব্বাসী খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ নিজের নেতৃত্বে অভিযান 
চালিয়ে এই ইমাম মাহদীর বাহিনীকে পরাজিত করেন ও তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন |“ 

(8) উবাইদুল্লাহ ইবন মাইমূন কাদ্দাহ (২৫৯-৩২২ হি)। তৃতীয় হিজরী শতকের 
শেষ প্রান্তে ২৯৬ হিজরী সালে তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে প্রচার করেন। 
কাইরোয়ানে ২৯৭ হিজরীতে তার অনুসারীরা ইমাম মাহদী ও ইমামে যামান হিসেবে তার 
হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে । দ্রুত তারা মরক্কোয় তাদের “ফাতিমী' রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 
৩৫৮ হিজরীতে তার বংশধর মিসর দখল করেন । প্রায় দুই শতাব্দী পর ৫৬৭ হিজরী 
সালে সালাহুদ্দীন আইউবীর হাতে মিসরের ফাতিমী শীয়া মাহদী রাজত্বের পতন ঘটে ।”* 

(৫) হুসাইন ইবন মানসূর হাল্লাজ (৩০৯ হি)। তিনি সূফী ও দার্শনিক হিসেবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর মধ্যে ফানাপ্রান্ত ও বাকা প্রাপ্ত ওলী, 
অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, নতুন শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহদী ইত্যাদি দাবি 
করেন | তার অনুসারীরা তার বহু অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করে | ৩০৯ হি, সালে 
তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় ١ তবে তার অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন যে, তিনি নিহত 
হন নি, বরং তার একজন শত্রুকে তার আকৃতি প্রদান করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন |“ 

(৬) আল-মুয়িষ্য ইবনুল মানসূর: মাআদ ইবন ইসমাঈল ইবন উবাইদুল্লাহ 
ফাতিমী (৩৬৫ হি) । পূর্বোক্ত উবাইদুল্লাহ ইবন মাইমূন-এর পৌত্র । তিনি নিজেকে 
ইমাম মাহদী হিসেবে দাবি করেন। তিনি কয়েক দিন নির্জনে থাকেন এবং দাবি 
করেন যে, তিনি এ সময়ে আরশে আল্লাহর সাথে ছিলেন | তার অনুসারীরা তার 
অগণিত কারামত প্রচার করতেন । এভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে. তার গভীর প্রভাব 
পড়ে | তিনি ক্রমান্বয়ে মিসর দখল করে কাইরো শহর প্রতিষ্ঠা করেন f 


৫ ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাত ৪/8৫; ইবনুল কাইয়িম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃ. ১৪১-১৪৮ | 
৮৬ ইবনুল আদীম, বুগইয়াতৃত তালাব ফী তারীখি হালাব (শামিলা) ১/৩০০ । 
৮৬ ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ 8/৪৫-৪৬; ইবনুল কাইয়িম: আল-মানারুল মুনীফ, পৃ ১৪১-১৪৮; 
যিরকলী, আল-আ'লাম ৪/১৯৭ | 
যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/৩১৩-৩৫৪; যিরকলী, আল-আশ্লাম ২/২৬০ । 
৮৮ সুযৃতী, আল-আরাফুল ওয়ারদী, সম্পাদকের ভূমিকা, পৃ ২৩ । 
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(৭) বালিয়া (৪৮৪ হি) ١ এ ব্যক্তি শয়তান-সাধক ও জ্যোতিষী (astrologer) 
ছিল । মানুষদেরকে অনেক Cef দেখিয়ে ৪৮৩ হি. সালে দাবি করে যে, সেই ইমাম 
মাহদী | তাকে যে অবিশ্বাস করবে সে কাফির ৷ সাধারণ মানুষেরা অনেকেই তাকে 
বিশ্বাস করে তার দলে যোগ দেয় । সে বসরা অঞ্চলে অনেক শহর ও গ্রাম দখল করে 
লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ বছরেরই শেষ প্রান্তে সে ধৃত ও নিহত হয়।* 

(৮) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন তাওমারত (৪৮৫-৫২৪ হি) ١ ৬ষ্ঠ হিজরী 
শতকের শুরুতে মরোক্কোয় তিনি আলিম, আবিদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী কণ্ঠস্বর 
হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তিনি নিজেকে আলীর বংশধর ও ইমাম মাহদী বলে দাবি 
ও প্রচার করেন | দ্রুত তার অনুসারী বাড়তে থাকে | মরোকোর শাসক ইবন তাশফীনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে Rog? ইসলামী TE প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনুসারীদেরকে উদ্ধুদ্ধ 
করতে থাকেন | রাষ্ট্র দখলের আগেই তার মৃত্যু হয়। তার সাথী ও খলীফা আব্দুল মুমিন 
মরক্কোর শাসনক্ষমতা দখল করে নতুন রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ع‎ 

(৯) আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাশিম মুলাসৃসাম (৬৫৮-৭৪০ হি) | মিসরে 
ফকীহ, আবিদ, সূফী ও ওলী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন | একপর্যায়ে ৬৮৯ সালে তিনি 
নিজেকে মাহদী হিসেবে দাবি করেন | তিনি তার কারামত ও হাল সম্পর্কে আল্লাহর নামে 
শপথ করে অনেক দাবি-দাওয়া করেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনি মহান আল্লাহকে 
স্বপ্নে দেখেন ও তার সাথে কথা বলেন, তাকে মহান আল্লাহর কাছে আসমানে নিয়ে 
যাওয়া হয় এবং তিনি তাকে মাহদী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন | এছাড়া অনেক দাবি- 
দাওয়া তিনি ও তার অনুসারীরা করেন | তাকে কয়েকবার কারারুদ্ধ করা হয় | 

(১০) শাইখ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ সালজামাসী, ইবন মহাল্পলী 
(৯৬৭-১০২২ হি)। মরক্কোর সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ ও সূফী ছিলেন । প্রথম জীবনে তিনি 
ফিকহে পারদর্শিতা অর্জন করেন | এরপর তিনি তাসাউফের বিভিন্ন তরীকায় অনুশীলন 
করে কাশফ-কারামত সম্পন্ন সূফী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার কারামত ও 
ইবাদতের প্রসিদ্ধির কারণে দলেদলে মানুষ তার ভক্ত হয়ে যায় । তিনি সমাজে প্রচলিত 
অন্যায়, জুলুম ও পাপাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন । একপর্যায়ে তিনি নিজেকে ইমাম 
মাহদী বলে দাবি করেন। তিনি পাপী ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে 
বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেন। মরোককোর তৎকালীন শাসকের 
বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি সালজামাসা শহর অধিকার করেন এবং 
তথায় তিন বৎসর রাজত্ব করেন | তিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন ١ ১০২২ হিজরীতে 
এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন | মরক্কো শহরের প্রাটীরে তার ও তার কয়েকজন 


৮» ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১২/১৬৮ | 
<5 ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/8৫; যিরকলী, আল-আ'লাম ৬/২২৮ । 
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আল-ফিকনুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫১৭ 


ঘনিষ্ট ভক্তের কর্তিত মাথা প্রায় ১২ বৎসর ঝুলানো ছিল। তার অনুসারীরা বিশ্বাস 
করতেন যে, তিনি নিহত হন নি, বরং তিনি লুকিয়ে রয়েছেন এবং যথাসময়ে প্রকাশিত 
হবেন । পরবর্তী কয়েকশত বৎসর পর্যন্ত অনেক মানুষ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন 1৯ 

(১১) মুহাম্মাদ আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (১২৫৯-১৩০২হি/১৮৮৫৭ৃ) | সুদানের 
সুপ্রসিদ্ধ সূফী ও ইমাম মাহদী । সুদানের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর প্রভাব সুদূর 
প্রসারী | ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের পর তিনি তাসাউফের 
অনুশীলন, ইবাদত-বন্দেগি এবং শিক্ষা প্রচারে মনোনিবেশে করেন । ক্রমান্বয়ে তার 
ভক্ত-মুরীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে | তিনি শাসকদের অনাচার থেকে দেশকে পবিত্র 
করার দাওয়াত দিতে থাকেন । ১২৯৮ হি/১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম 
মাহদী বলে দাবি করেন। সুদানের আলিমদের পত্র লিখে তাকে সহযোগিতা করতে 
আহ্বান জানান | তিনি ‘দরবেশ’ উপাধিতে আখ্যায়িত তার অনুসারীদেরকে সুদানের 
সকল অঞ্চলে জিহাদের দাওয়াত দিতে প্রেরণ করেন । মিসর-সুদানের সরকারী বাহিনী 
ও বৃটিশ বাহিনী অনেকবার মাহদীর বাহিনীকে নির্মূল করতে চেষ্টা করে | কিন্তু মূলত এ 
সকল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় । সমগ্র সুদান মাহদীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে | 
তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন । তার 
স্থলাভিষিক্ত ও অনুসারীরা তাদের রাজত্ব সংরক্ষণের চেষ্টা করেন । তবে অল্প সময়েই 
তারা পরাজিত হন এবং সুদান ও মিসর বৃটিশের অধীনে চলে যায় ৯ 

(১২) আলী মুহাম্মাদ ইবন মিরযা রিদা শীরাধী (১২৬৬ হি/ seo) | 
বাবিয়্যা বাহায়ী মতবাদের মূল প্রতিষ্ঠাতা । ইরানের শীরায প্রদেশে তার জন্ম। 
সংসার ত্যাগ, সাধনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্রে অবস্থান ইত্যাদি দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি 
লাভ করেন | তিনি নিজেকে 'প্রথমে “আল-বাব' অর্থাৎ দরজা উপাধিতে আখ্যায়িত 
করেন। এরপর তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন । স্বভাবতই অনেক 
মানুষ তার অনুসারী ও ভক্ত হয়ে যায় । সর্বশেষ তিনি সকল ধর্মের সমন্বয়ে নতুন 
এক ধর্মের উদ্ভাবন করেন । তার এ নতুন ধর্ম সমাজে অনেক হানাহানি সৃষ্টি করে | 
১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় PF 

(১৩) RT গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮খ্‌) । কাদিয়ানী ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা । সে প্রথম দিকে সূফী দরবেশ ও কাশফ-কারামতের অধিকারী হিসেবে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে । ইসলামের পক্ষে হিন্দু ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও বইপত্র 
লিখে বৃটিশ শাসিত মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হিন্দু ও খৃষ্টানদের 


৯১ যিরকলী, আল-আ'লাম ১/১৬১ 1 
৯ ধিরকলী, আল-আ'লাম ৬/২০ । 
৯৭ ধিরকলী, আল-আ'লাম ৫/১৭ | 
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দ্বিতীয় পর্ব: পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫১৮ 


প্রতিবাদের নামে ১৮৮০ সালে বারাহীন আহমাদিয়া নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করে গ্রন্থটি মূলত তার নিজের কাশফ ও কারামতের দাবি-দাওয়ায় পরিপূর্ণ । ক্রমান্বয়ে 
তার দাবি-দাওয়া বাড়তে থাকে | ১৩০২ হিজর সালে (১৮৮৫৭্‌) সে নিজেকে চতুর্দশ 
হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে | ১৮৯১ সালে সে নিজেকে ইমাম মাহদী বলে 
দাবি করে । এরপর নিজেকে ঈসা মাসীহ বলে দাবী করে । এরপর নিজেকে ওহী-প্রাপ্ত 
ছায়া নবী বলে দাবি করে | সর্বশেষ ১৯০১ সালে সে নিজেকে তিন লক্ষ মুজিযা প্রাপ্ত পূর্ণ 
নবী বলে দাবি করে । ১৯০৮ খৃস্টাব্দে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয় ° 

(১৪) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কাহতানী (১৪০০ হি/১৯৭৯ খৃ)। ১৪০০ হিজরী 
সালের প্রথম দিনে (১৯/১১/৭৯) এ মাহদীর আবির্ভাব ١ জুহাইমান উতাইবী নামক 
একজন সৌদি ধার্মিক যুবক সমাজের অন্যায় অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন । সৌদি 
আরবের প্রসিদ্ধ আলিমগণ তাকে ভালবাসতেন । ক্রমান্বয়ে জুহাইমানের আন্দোলনে 
অনেক শিক্ষিত ও ধার্মিক যুবক অংশ গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে জুহাইমানের একজন 
আত্মীয় মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কাহতানীকে তিনি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে 
ঘোষণা করেন | কাহতানী নিজে এবং তার অনেক অনুসারী স্বপ্নে দেখতে থাকেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (৯8) স্বয়ং কাহতানীকে ‘ইমাম মাহদী’ বলে জানাচ্ছেন । এভাবে স্বপ্নের 
মাধ্যমে তারা সুনিশ্চিত হন যে কাহতানীই ইমাম মাহদী ৷ যেহেতু কোনো কোনো হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে যে, কাবা শরীফের পাশে হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের 
মধ্যবর্তী স্থানে মাহদীর বাইয়াত হবে, এজন্য তারা ১৪০০ হিজরীর প্রথম দিনে এ 
বাইয়াত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। অনেকগুলো লাশের কফিনের মধ্যে অস্ত্র ভরে 
১/১/১৪০০ (১৯/১১/৭৯) ফজরের সময় তারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। 
সালাতের পর তারা মসজিদ অবরোধ করেন এবং ইমাম ও মুসন্্লীদেরকে ইমাম মাহদীর 
বাইয়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করেন | সৌদি সরকারী বাহিনী দীর্ঘ ১৫ দিন প্রাণাস্ত প্রচেষ্টার 
পর অবরুদ্ধ মাসাজিদুল হারাম মুক্ত করেন | ইমাম মাহদী ও তার অনেক অনুচর নিহত 
হয় | এছাড়া অনেক হাজী ও মুসল্লীও উভয় পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে নিহত হন | 

(১৫) হুসাইন ইবন মূসা হুসাইন আল-লুহাইদী । বর্তমান যুগের “ইমাম 
মাহদীগণের' একজন । তিনি কুয়েতের অধিবাসী । যুবক বয়সে পাপাচারের পথে 
ছিলেন। এরপর তিনি ইবাদত-বন্দেগি ও নির্জনতার মধ্যে বাস করতে থাকেন | 
সমাজের অবক্ষয়ের অজুহাতে মসজিদে সালাত আদায় বর্জন করেন | একপর্যায়ে তিনি 
দাবি করেন যে তিনি ইমাম মাহদী, তার কাছে আল্লাহর ওহী ও ইলহাম আসে | নষ্ট 
সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে অনেক কথা তিনি বলেন ١ ফলে অনেকেই তার ভক্ত হয়ে 
পড়েছে | আমরা দেখেছি যে, সহীহ হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে, প্রতিশ্রুত মাহদীর নাম 


৯* বিস্তারিত দেখুন: Ehsan Elahi Zaheer, 09015817181 an Analytical Survey. 
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ও পিতার নাম রাসূলুল্লাহ (%)-এর মতই হবে । এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, লুহাইদী 
মাহদী নয়। এজন্য এর ব্যাখ্যায় লুহাইদী প্রচার করে যে, এ সকল হাদীসে মূলত 
রাসূলুল্লাহ %- এর পুনরাগমনের কথা বলা হয়েছে। তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়ে কবর থেকে 
বেরিয়ে আসবেন । বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে তার অনেক ভক্ত অনুসারী বিদ্যমান । পাশাপাশি 
মধ্যপ্রাচ্যের আলিমগণ তার বিভ্রান্তিগুলো প্রকাশ করে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন ١ 
৯. ৭. বিভ্রান্তির কারণ ও প্রতিকার 
ইতিহাসে এ জাতীয় শত শত “ইমাম মাহদী'-র সন্ধান পাওয়া যায় যাদের 
মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলিম বিভ্রান্ত হয়েছেন, হত্যাকারী বা নিহত হয়েছেন এবং 
অনেকে ঈমানহারা হয়েছেন । মাহদী দাবিদার ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে অনেক 
ভণ্ড ও প্রতারক থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক আলিম, আবিদ ও নেককার মানুষও 
ছিলেন । তাদের বিভ্রান্তির পিছনে তিনটি মৌলিক কারণ কার্যকর বলে আমরা দেখি: 
(১) সমাজ পরিবর্তনের অন্ধ আবেগ | সকল সমাজেই পাপ ও জুলুম বিদ্যমান | 
পাপাচারী, জালিম ও ধর্মহীনদের সংখ্যা সবসময়ই ধার্মিকদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। 
আবেগী ধার্মিক মানুষ, বিশেষত যুবক, এ সকল অন্যায় দূর করে “আদর্শ সমাজ 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। স্বাভাবিকভাবে ইলম প্রসার ও দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ 
পরিবর্তন ‘কষ্টকর’, “দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ও ‘অসম্ভব’ বলে মনে হয় | এজন্য ‘জিহাদ’ বা 
“ইমাম মাহদী’ বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় বলে গণ্য করেন অধিকাংশ আবেগী ধার্মিক 
মানুষ । ফলে এ জাতীয় কোনো কথা শুনলে বাছবিচার না করেই শরীক হয়ে যান তারা | 
অষ্টম-নবম শতকের সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদূন আব্দুর 
রাহমান ইবন মুহাম্মাদ (৭৩২-৮০৮ হি) মাহদীর প্রত্যাশায় শীয়া ও সৃফীগণের বিভিন্ন 
মত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মাহদীর ধারণার সাথে মুজাদ্দিদের ধারণা মিশ্রিত 
হয়ে গিয়েছে। সকলেই অপেক্ষা করেন, এই তো মুজাদ্দিদ বা মাহদী এসে ধর্ম, দেশ, 
জাতি ও সমাজকে ভাল করে ফেলবেন ।* এগুলো সবই পলায়নী মনোবৃক্তির প্রকাশ | 
ফলাফলের চিন্তা না করে দীন পালন ও প্রচারের দায়িত্ব সাধ্যমত আঞ্জাম দেওয়াই 
মুমিনের কাজ । দুনিয়ায় ফলাফল যা-ই হোক না কেন এরূপ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে 
মুমিন আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামত ও মর্যাদা লাভ করেন। মাহদী বা মুজাদ্দিদ 
অনুসন্ধান বা অনুসরণের নামে মুমিন মূলত নিজের এ দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ান | 
(২) স্বপ্র-কাশফের উপর নির্ভর করা | মাহদী দাবিদার অধিকাংশ ব্যক্তি ও 
তার অনুসারীগণ আল্লাহর কসম করে দাবি করেছেন যে, আল্লাহ ও তার রাসূল (%) 
উক্ত ব্যক্তিকে মাহদী বলে স্বপ্নে বা কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে তাদেরকে 
জানিয়েছেন 1 আর রাসূলুল্লাহ ঠ)-কে স্বপ্নে দেখার কথা শুনলেই মুমিন দুর্বল হয়ে 


৯৫ ইবন খালদূন, তারীখ ১/৩২৭ | 
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পড়েন । অথচ রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন যে, শয়তান তার আকৃতি গ্রহণ করতে পারে 
না; তার নাম ধরে জালিয়াতি করতে পারে না- তা তিনি বলেন নি। স্বপ্নে যদি তাকে 
হুবহু দুনিয়ার আকৃতিতে দেখা যায় তবেই তাঁকে দেখা বলে গণ্য হবে। তারপরও 
স্বপ্নের বক্তব্য অনুধাবন ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে | এছাড়া স্বপ্নে বা জাত অবস্থায় 
শয়তান নিজেকে রাসূলুল্লাহ (৯) দাবি করে মিথ্যা বলতে পারে | বস্তুত, মুসলিমদের 
বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ স্বপ্ন, ইলহাম ইত্যাদিকে দীনের দলীল হিসেবে গণ্য করা | 
বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, শেষ যুগে একজন 
ন্যায়পরায়ণ সুপথপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম বিশ্ব শাসন করবেন । কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো 
ব্যক্তিকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করার প্রমাণ কী? যদি কারো নাম, পিতার নাম, 
বংশ, আকৃতি, বাইতুল্লাহর পাশে বাইয়াত গ্রহণ ইত্যাদি সব মিলে যায় তারপরও 
তাকে “মাহদী” বলে বিশ্বাস করার কোনোরূপ দলীল নেই । কারণ মাহদীর মধ্যে এ 
সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে, কিন্তু এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকলেই তিনি মাহদী নন | 
কোনো হাদীসে কোনোভাবে বলা হয় নি যে, মহান আল্লাহ কাউকে মাহদী বা 
মুজাদ্দিদ হিসেবে গ্রহণ করলে তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিবেন | কাজেই যিনি নিজেকে 
মাহদী বা মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেন তিনি নিঃসন্দেহে মিথ্যাচারী প্রতারক বা প্রতারিত | 
তিনি কিভাবে জানলেন যে, তিনি মাহদী বা মুজাদ্দিদ? একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই কারো 
বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানা যায় | নবীগণ ওহীর মাধ্যমে তাদের নুবুওয়াতের কথা 
জেনেছেন | এ সকল দাবিদার কিভাবে তাদের বিষয়ে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত জানলেন? 
সাধারণত তারা ওহীর দাবি করেন না; কারণ তাতে মুসলিম সমাজে তারা ভণ্ড 
নবী বলে গণ্য হবেন | এজন্য তারা স্বপ্ন বা কাশফের মাধ্যমে তা জানার দাবি করেন | 
সরলপ্রাণ মুসলিমগণ এতে প্রতারিত হন | অথচ স্বপ্ন বা কাশফের মাধ্যমে কারো মাহদী 
বা মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করা আর ওহীর লাভের দাবি একই । কারণ যে ব্যক্তি তার স্বপ্ন 
বা কাশফের বিষয়কে নিজের বা অন্যের বিশ্বাসের বিষয় বানিয়ে নিয়েছেন তিনি 
নিঃসন্দেহে তার স্বপ্ন বা কাশফকে নবীদের স্বপ্নের মত ওহীর সম-পর্যায়ের বলে দাবি 
করেছেন। অনুরূপভাবে কারো মাহদী বা মুজাদ্দিদ হওয়ার স্বপ্ন-কাশফ নির্ভর দাবি 
বিশ্বাস করার অর্থ মুহাম্মাদ (%%)-এর পরে কাউকে ওতহীপ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা | 
মাহদী ও অন্য সকল বিষয়ে মুমিন শুধু কুরআন ও হাদীসের কথায় বিশ্বাস 
করেন । মাহদী ও কিয়ামতের আলামত বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণনামূলক | ভূমিধবস হবে, 
পাহাড় স্থানচ্যুত হবে... অন্যান্য বিষয়ের মত মাহদীর রাজত্বও আসবে ৷ কিয়ামতের 
কোনো আলামত ঘটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব মুমিনের নয় | অন্যান্য আলামতের মত এ 
ক্ষেত্রেও ঘটে যাওয়ার পরে মুমিন বলবেন যে, আলামতটি প্রকাশ পেয়েছে | যখন কোনো 
শাসকের বিষয়ে হাদীসে নির্দেশিত সকল আলামত প্রকাশিত হবে এবং মুসলিমগণ তাকে 
মাহদী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিবেন তখনই মুমিন তাকে মেনে নিবেন | 
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মুমিনের হয়ত মনে হতে পারে যে, মাহদীকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব | 
চিন্তাটি ভিত্তিহীন | যদি কেউ নিজেকে মাহদী বলে দাবি করেন তবে নিশ্চিতভাবে জানতে 
হবে যে তিনি মিথ্যাবাদী । আর যদি দাবি-দাওয়া ছাড়াই কারো মধ্যে মাহদীর 
অনেকগুলো আলামত প্রকাশ পায় তবে তার থেকে সতর্কতার সাথে দূরে থাকতে হবে, 
অবশিষ্ট আলামতগুলো প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত । কারণ তিনি যদি সত্যিকার মাহদী হন 
তবে আল্লাহই ভূমিধবস ও অন্যান্য অলৌকিক সাহায্যের মাধ্যমে 5175 1 
পৌছে দেবেন। সকল আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরে অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয় ও সকল 
দেশের মুসলিমগণ তাকে মেনে নেওয়ার পরেই শুধু মুমিনের দায়িত্ব তার বাইয়াত করা | 

(৩) ব্যাখ্যার নামে ওহীর সরল অর্থ পরিত্যাগ । আকীদার অন্যান্য বিষয়ের 
ন্যায় মাহদী বিষয়েও ওহীর অপব্যাখ্যা বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ | উপরে আলোচিত 
মাহদীগণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, নাম, পিতার নাম, বংশ, আকৃতি, বাইয়াতের 
স্থান, রাজত্বলাভ, জুলুম দূর করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আলামতগুলোর অধিকাংশ 
বা কোনোটিই পাওয়া যায় না। তারপরও হাজার হাজার মুসলিম তাদের দাবি 
নির্বিচারে বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন । হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যগুলো তারা 
নানান ব্যাখ্যা করে বাতিল করছেন | কারো বিষয়ে একবার সুধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে 
তার সকল দাবিই ভক্তরা নানা অজুহাতে মেনে নেয়। এজন্য প্রতারকগণ প্রথমে 
হৃদয়ে স্থান করে নেয় । এরপর নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করে । ফলে তাদের 
ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিও ভক্তগণ নির্বিচারে বিশ্বাস করেন । ঈমানী দুর্বলতার কারণেই 
প্রতারকগণ সফল হয় 1 আমরা দেখেছি, “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য 
দাবি যে, আমরা তার কথা ছাড়া আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করব না। 
প্রত্যেকের প্রতিটি কথা সুন্নাত দিয়ে যাচাই করব | আর এটিই মুমিনের রক্ষাকবজ | 
৯. ৮. দাজ্জাল 

দাজ্জাল অর্থ প্রতারক | ইসলামী পরিভাষায় কিয়ামতের পূর্বে যে মহা প্রতারকের 
আবির্ভাব হবে তাকে “মাসীহ দাজ্জাল’ বলা হয় । যে নিজেকে ‘ঈশ্বর’ বা 'ধশ্বরিক শক্তির 
অধিকারী ব্যক্তিত্ব’ বলে দাবি করবে এবং তার ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য বহু অলৌকিক 
কর্মকাণ্ড দেখাবে । অনেক মানুষ তাকে বিশ্বাস করে ঈমানহারা হবে । দাজ্জাল বিষয়ক 
হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের । এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। 
ار‎ (১) আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন: 
ولكنى‎ A EOS وما من نبئ إلا‎ 5৫5৪৪ إنى‎ ৪ ULM IS م‎ 
بأغور‎ ০৪ أنه 95505 اله‎ 9১ «পি চি لَكُمْ فيه 95 لم يله‎ UH 
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“রাসূলুল্লাহ (88)... দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: আমি 
তোমাদেরকে তার বিষয়ে সতর্ক করছি। প্রত্যেক নবীই তার জাতিকে দাজ্জালের 
বিষয়ে সতর্ক করেছেন | .... তবে পূর্ববর্তী কোনো নবী তার জাতিকে যে কথা বলেন 
নি আমি তোমাদেরকে সে কথা বলছি। তোমরা জেনে রাখ যে, দাজ্জাল কানা 
(একটি চক্ষু নষ্ট) আর আল্লাহ কানা নন ।* 

(২) আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন: 
ভিডি জি 


“আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের বিষয়ে একটি কথা বলব যা কোনো নবী তার 
জাতিকে বলেন নি; তা হলো যে, দাজ্জাল কানা । আর সে তার সাথে জান্নাত ও 
জাহান্নামের নমুনা নিয়ে আসবে । যাকে সে জান্নাত বলবে সেটিই জাহান্নাম ।”»" 

(৩) আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, 

Hl 0550 ৯‏ حَدينًا طويلاً عن ০৯ জজ US US‏ به أن قال: 

০৮৫ التى‎ ELD ০৭ ৭ লি عليه أن يذهل‎ 25 AS US ৩৪ 
أنك‎ ৫৩ 09 الناس-‎ ১ الناس- % من‎ 0 % 449 আনছি LD 2৪ । 
إن قتلت هذا‎ ০47 03 193 5 ৮5 ل‎ Ah 0550 عك‎ EL এজ » 03 
4১ فيقُول حين‎ 44৯ ثم‎ এ ২0498 هل تشكون فى الأمر‎ » আস 2 

Ae এ فلا‎ 45 JG 058 বগম sie بصبيرة‎ এ كنت قط‎ ও এ 

“রাসূলুল্লাহ % একদিন আমাদেরকে দাজ্জালের বিষয়ে দীর্ঘ কথা বললেন | 
তার কথার মধ্যে তিনি বলেন: দাজ্জালের জন্য মদীনার মধ্যে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ | 
এজন্য সে মদীনার পার্শবর্তী মরুপ্রান্তরে আগমন করবে | তখন এক ব্যক্তি (মদীনা 
থেকে) বেরিয়ে তার কাছে গমন করবে, যে সে সময়ের শ্রেষ্ট মানুষ বা শ্রেষ্ঠ 
মানুষদের একজন । সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সেই দাজ্জাল যার কথা 
রাসূলুল্লাহ %& আমাদেরকে তার হাদীসের মধ্যে জানিয়েছেন। তখন দাজ্জাল 


(উপস্থিত অনুসারীদেরকে) বলবে: আমি যদি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত 
করি তবে কি তোমরা আমার (ঈশ্বরত্বের) বিষয়ে সন্দেহ করবে? তারা বলবে: না। 


৯» বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১৪, ৬/২৬০৭; মুসলিম আস- সহীহ 8/২২৪৫ (কিতাবুল ফিতান ওয়া 
আশরাতুস সাআ, বাবু ষিকরি ইবনিস সাইয়াদ, নং ১৬৯) 
*৭ মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৫০ (কিতাবুল ফিতান.... ধিকরিদ্াজ্জাল) 
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তখন দাজ্জাল সে ব্যক্তিকে হত্যা করবে তারপর জীবিত করবে | তখন সে ব্যক্তি 
বলবে: আল্লাহর কসম, তোমার দোজ্জাল হওয়ার) বিষয়ে আমি পূর্বের চেয়ে এখন 
আরো বেশি সুনিশ্চিত হলাম | তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে কিন্তু সে 
তার উপর আর কর্তৃত্ব পাবে না (সে তার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না) ।”*” 

(8) আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &) বলেন: 
الكذاب 5 05515 ربكم‎ 03581 এজ بَعَث الل من نبئ إلا أنذر‎ ও 

“যত নবী প্রেরিত হয়েছেন সকলেই কানা মিথ্যাবাদীর বিষয়ে তার উম্মাতকে 
সতর্ক করেছেন | তোমরা সতর্ক থাকবে | সে কানা আর তোমাদের প্রতিপালক কানা 
নন । আর তার দু চোখের মধ্যবর্তী স্থানে ‘কাফির’ লেখা থাকবে |” 

(৫) নাওয়াস ইবন সামআন (রা) বলেন: 
فى‎ Bil ذات عَدَاةٍ فخفض فيه ورفع حَتى‎ JA دک وول الله ك‎ 
وسنت فيكم‎ EDS 000০১ حجيجة‎ এ وأنا فيكم‎ 2৯৪ طائفة النخل ... إن‎ 
كل ملم نه نابا قط عب 290 كان‎ এ حجیچ 004 خليفتى‎ 5৫ 
3 أذركة منكم فليقرأ عليه فواتح سور | لكهف‎ 5৭ بعد الى بن قطن‎ ক্র 
يَا‎ Gk 1588 عاد اله‎ 9 ২০০ ০৩০ يمينا‎ এ SL الشأم‎ ও حارج لَه‎ 
كسنة ويَومٌ م 835 ويوم‎ হস Ug 359 قال:‎ ০০1 فِى‎ 88 Uy এআ 095 
فيه‎ এ 5 اذى‎ চস الله فذلك‎ 54০0 0 ও তু af 00 এও 
AN) فى‎ খন الله وما‎ 054১ يا‎ ও 495 اقثروا لَهُ‎ এ 208 5 Me 
له‎ ০১৯) به‎ ০১৮৪৪ ১৬ عَلَى القؤم‎ lh الريح‎ এন كَالعيثِ‎ : এ 
1১ كانت‎ ০ أطول‎ 2৯০০ 25 6558 ক Guy 9৩ এ ০৪ 
১০০ se 04855 أن اقم‎ 8 ০০৮ ৪০৬০০ مه‎ 
OS TELCO EHS 
055 1০০ ১৬১ 5০৬ B انحل‎ ০৯4০০ أخرجى كنوزك. 3 كنوزها‎ 


১ বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬০৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৫৬। 
বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৯৫; মুসলিম ৪/২২৪৮ | 
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4৯০ এ এ 552 ০০০ ০ جزلتين‎ LLG ity 4০০৪ 
Co 53৩৭ عند‎ ৭১8 ان ميم‎ তক الله‎ এক إذ‎ আত هو‎ ০ ৬০০ 
70 240 [4০3 GEE দা এড 4 ০০405 0৪ 3০০ شرك‎ 
إلا مات وتقمئة‎ ০৪ ريح‎ ৯১ لا بحل لكافر‎ যাও جتان‎ he 35০5, 
عيسى ابن مرم‎ hb فيه‎ এ ০৪154 ৯ ও 40৮ এ حَيْث‎ এ 
০৪ فى الجنة‎ PERS HES (৯১৯১ 05 24 عَصَمَهُمٌ الله مه‎ ও 2 
Sy AY 05 لى لآ‎ ০৪ قذ أخرَجت‎ ৩০ عد‎ এ الله‎ ৩৯) إِذْ‎ এড ys 
0৯৮ ০০৯ وَهُمْ من كل‎ ৫১5 Ex الله‎ ea إلى الطور.‎ ১৬ 7৯ 
کان‎ এ 0855 লা 95 فيها‎ 508০ Be بُحَيْرَةِ‎ cle 8৪5 
০৩ يكون 045 الور‎ ৯ 4০০ عيسى‎ এআ ক চি ০৪০৪ 
الله عيسى وأصنحابة فيسل الله‎ (6055 LA SY دينار‎ Ba خَيْرًا من‎ 
الله‎ ০৮ 3 نفس وَاحِدةٍ‎ 555 Gh 0১৯ العف فى رقابهم‎ 25 
HEAT شير إلا ملا‎ ১০৮ فى الأراض‎ 0১৯৯ ১৪ ০৭১৪ এ] HEL عيينى‎ 
SA كأعتاق‎ Vib A 05৪ إلى الله‎ এ, এ تيئ اله‎ CE দি 
يكن منة بت مر ولا و‎ 31555 40,০৭৪ الله‎ ৭০০৪৯০১০০৪৪ 
بركتك.‎ 525 SESS آنبټی‎ ১৭১৯ حتى 5 کالزلفة ثم ر يقال‎ AN ০০৪ 
LES فى‎ 4085 05545 Let ০4০০ 04598 
من الاس‎ hill ৮৪ من الناس واللقحة من البقر‎ 2] A الفح من الإبل‎ 2 
Eh ৬৮ এ০ ০০ إذ‎ ৩ ০৪৪ اَذ من الناس‎ dS من العم‎ Cl 
وييقى 905 الناس‎ phe روح كل 2 وكل‎ ০৪ تحت - تخت آباطهم‎ 5 


.» ela 155 595 ১০০ 0৩ فيها‎ ০৯০৩ 

“রাসূলুল্লাহ 8) একদিন সকালে দাজ্জালের কথা বললেন | তিনি উচ্চস্বরে ও 
REIT এমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে আমাদের মনে হলো দাজ্জাল খেজুরের বাগানের 
মধ্যে উপস্থিত... তিনি আমাদের বলেন: আমি তোমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় যদি 
দাজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তার সাথে বিতর্ক করব | 
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আর যদি এমন অবস্থায় সে আসে যখন আমি তোমাদের মাঝে নেই তবে প্রত্যেক ব্যক্তি 
তার নিজের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে | আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ আমার 
খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) থাকবেন । দাজ্জাল কৌকড়ানো চুল ফোলা চোখ একজন যুবক। 
আমি যেন তাকে ‘আব্দুল উয্যা ইবন কাতান’ নামক লোকটির সাথে তুলনা করছি। 
তোমাদের কেউ যদি তাকে পায় তবে সে যেন তার কাছে সূরা কাহাফের প্রথম 
আয়াতগুলো পাঠ করে ١ সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে বহির্ভূত হবে এবং ডানে- 
বামে অশাস্তি-বিশৃঙ্খলা ছড়াবে । হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা সুদৃঢ় থাকবে | 

আমরা বললাম: সে কতদিন পৃথিবীতে থাকবে? তিনি বলেন: ৪০ দিন প্রথম 
দিন এক বছরের মত। দ্বিতীয় দিন এক মাসের মত । তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের মত | 
আর অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনের মত | আমরা বললাম: হে আল্লাহর 
রাসূল, এক বছরের মত যে দিন সে দিনে কি এক দিনের সালাত আদায় করলেই 
চলবে? তিনি বলেন: না, তোমরা সালাতের জন্য সময় হিসাব করে নিবে | আমরা 
বললাম: হে আল্লাহর রাসূল: পৃথিবীতে তার দ্রুততা কিরূপ? তিনি বলেন: ঝড়-তাড়িত 
মেঘের মত | সে এক জাতির নিকট এসে তাদেরকে দাওয়াত দিবে | তখন তারা তার 
উপর ঈমান আনবে এবং তার ডাকে সাড়া দিবে । তখন তার নির্দেশে আকাশ থেকে 
বৃষ্টিপাত হবে, যমিনে ফল-ফসল জন্ম নেবে, তাদের পালিত পশুপ্তলোর আকৃতি ও দুধ 
সবই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে | অতঃপর সে অন্য একটি জনগোষ্ঠীর নিকট গমন করবে 
এবং তাদেরকে দাওয়াত দিবে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে | তখন সে তাদের নিকট 
থেকে ফিরে যাবে, কিন্তু তাদের যমিনগুলো অনুর্বর ফসলহীন হয়ে যাবে এবং তাদের 
হাতে তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না | সে পতিত ভূমি দিয়ে গমন করার সময় তাকে 
বলবে: তোমার সম্পদ-ভাণ্তার বের কর | তখন মৌমাছিরা যেমন রাণী মাছির পিছে পিছে 
চলে তেমনি খনিজ সম্পদগুলো তার পিছে পিছে চলবে | এরপর সে একজন যৌবনে 
পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে তরবারি দ্বরা দুখণ্ড করবে এবং তীর নিক্ষেপের দূরত্বে ছুড়ে 
ফেলবে | এরপর তাকে ডাকবে | তখন সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার দিকে এগিয়ে আসবে | 

সে যখন এসব করবে তখন আল্লাহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-কে প্রেরণ 
করবেন । তিনি দামেশকের পূর্ব দিকে সাদা মিনারার উপর অবতরণ করবেন । তার 
পরিধানে থাকবে দুটি রঙিন কাপড় | তিনি তার হাত দুটি দুজন ফিরিশতার পাখার 
উপর রেখে অবতরণ করবেন | তিনি মাথা নিচু করলে ফোটা ফোটা (ঘাম) পড়বে । 
আবার যখন মাথা উচু করবেন তখন মুক্তোর মত (ঘাম) পড়বে । যে কোনো কাফির 
তার নিশ্বাস পেলেই মৃত্যুবরণ করবে | আর তার দৃষ্টি যতদূর যাবে তার নিশ্বাসও 
ততদূর যাবে | তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং “বাব TF? নামক স্থানে তাকে 
পেয়ে তাকে বধ করবেন | এরপর আল্লাহ যাদেরকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করেছেন 
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এমন মানুষদের নিকট তিনি আগমন করবেন | তিনি তাদের মুখমণ্ডল মুছে দিবেন 
এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদার বিষয়ে কথা বলবেন | 

এ অবস্থায় আল্লাহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-কে ওহী করবেন যে, আমি আমার 
এমন একদল বান্দাকে বের করে দিয়েছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। 
কাজেই আমার বান্দাদেরকে নিয়ে পাহাড়ে চলে যাও । তখন আল্লাহ ইয়াজুজ -মাজুজকে 
প্রেরণ করবেন | সকল জনপদ দিয়ে তারা চলতে থাকবে | তাদের মধ্য থেকে যারা 
প্রথমে বের হবে তারা তাবারিয়া,হুদে পৌছে তদের সব পানি পান করবে | সব শেষে 
যারা সে পথ দিয়ে যাবে তারা বলবে: এখানে এক সময় পানি ছিল । আল্লাহর নবী ঈসা 
(আ) ও তার সাথীরা অবরুদ্ধ থাকবেন । এমনকি একটি ষাড়ের মাথা তাদের কাছে ১০০ 
স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে | তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তার সাথীরা 
আল্লাহর কাছে দুআ করবেন | আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজদের ঘাড়ে এক জাতীয় কীট প্রেরণ 
করবেন ফলে তারা সকলেই একযোগে মহামারিতে মৃত্যুবরণ করবে | আল্লাহর নবী ঈসা 
(আ) ও তার সাথীরা পৃথিবীতে নেবে আসবেন | কিন্ত পৃথিবীর এক বিঘত জমিও তাদের 
পঁচাগলা লাশ থেকে মুক্ত পাবেন না। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তীর সাথীর 
আল্লাহর কাছে দুআ করবেন | এরপর আল্লাহ সর্বব্যাপী বৃষ্টি দান করবেন যা বাড়িঘর ও 
তাবুসহ পুরো পৃথিবী ধুয়ে আয়নার মত চকচকে করবে । এরপর যমিনকে বলা হবে: 
তোমার ফল-ফসল উৎপন্ন কর এবং তোমার বরকত বের কর | তখন একটি বেদানা 
একদল মানুষেরা ভক্ষণ করবে এবং তার খোসার ছায়া পেতে পারবে | আল্লাহ সম্পদে 
বরকত প্রদান করবেন | এমনকি একটি উটের দুধ একদল মানুষের চাহিদা মেটাবে, 
একটি গরুর দুধ একটি গোত্রের চাহিদা মেটাবে, একটি মেষ একদল মানুষের জন্য 
যথেষ্ট হবে। এ অবস্থা চলতে থাকবে | এমন সময়ে আল্লাহ একটি পবিত্র বায়ুপ্রবাহ 
প্রেরণ করবেন যা মানুষদের বগলের নিচে ধরবে এবং সকল মুমিন-মুসলিম ব্যক্তির প্রাণ 
গ্রহণ করবে | এরপর শুধু খারাপ মানুষগুলোই জীবিত থাকবে | তারা দুনিয়াতে গর্দভের 
মত অশ্লীলতায় মেতে উঠবে । এদের সময়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে 1১৮” 

দাজ্জাল বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত । এ বিষয়ক হাদীসগুলো থেকে 
জানা যায় যে, দুটি বিভ্রান্তির উপর এ ফিতনার ভিত্তি: (১) অলৌকিকত্ব বা কারামত 
দেখে কাউকে “অলৌকিক ব্যক্তিত্ব’ বা ‘ওলী’ বলে বিশ্বাস করা এবং (২) ওলী বা কোনো 
মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা এশ্বরিক শক্তি থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করা । আমরা দেখেছি 
যে, মুশরিক জাতিগুলোর শিরকের মূল কারণ এ দুটো বিষয় ١ অবতারত্ব, ফানা, বাকা 
ইত্যাদি অজুহাতে তারা মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ, তার কোনো ক্ষমতা বা বিশেষণ 
মিশ্রিত বা প্রকাশিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করেন | তাওহীদ বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে 


১০০ মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৫১-২২৫৫ | 
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বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এ দুটি বিশ্বাস ব্যাপক । বর্তমানে বিভিন্ন 
মুসলিম দেশে প্রায়ই নতুন নতুন “ওলী বাবা' প্রকাশিত হন। কারামতের গল্প শুনে 
. লক্ষলক্ষ মুসলিম এদেরকে ‘অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওলী" বলে বিশ্বাস করেন ١ সাজদা, 
তাওয়াকুল, ভয়, আশা ইত্যাদি ইবাদতে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেন। এ 
সকল ক্ষুদ্র দাজ্জালের ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, ঝড় বৃষ্টি, ধন-সম্পদ, জীবন-মৃত্যু 
সবই তাদের বাবা বা গুরুর ইচ্ছাধীন। এ সকল ক্ষুদ্র দাজ্জাল’ মহা দাজ্জালকে গ্রহণ 
করার প্রেক্ষাপট তৈরি করছে । যারা ছোট দাজ্জালদেরকে “কারামতের গল্প’ শুনেই মেনে 
নিচ্ছেন, স্বভাবতই “কানা দাজ্জাল'-এর মহা “কারামত' দেখে তাকে বিনা দ্বিধায় মেনে 
নিবেন। এমনকি যারা ছোট দাজ্জালদের বিশ্বাস করে নি তারাও কানা দাজ্জালের মহা 
‘কারামত’ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে | শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের গভীর ঈমান এবং 
মহান আল্লাহর তাওফীক ও রহমতই মুমিনকে এ ফিতনা থেকে রক্ষা করবে | 

মহান আল্লাহ বান্দাদের পরীক্ষার জন্য দাজ্জালকে কিছু ক্ষমতা প্রদানের সাথে 
সাথে তার অক্ষমতা প্রকার্শিত-বাখবেন | সে নিজের নষ্ট চক্ষুটি ভাল করতে সক্ষম হবে 
না । যেন সচেতন মুমিন বুঝতে পারেন যে, সে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সৃষ্টি মাত্র । কিন্তু ঈমানের 
গভীরতা না থাকলে এ সীমাবদ্ধতা মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা ভক্তিভরে তা ব্যাখ্যা 
করে । যেমন বর্তমানের ক্ষুদ্র দাজ্জালদের ভক্তগণ তাদের গুরুদের অক্ষমতা ব্যাখ্যা করে | 

অতীত ও বর্তমানে বিভিন্ন বিভ্রান্ত দল দাজ্জাল বিষয়ক হাদীসগুলোকে রূপক 
অর্থে গ্রহণ করে নানা প্রকার উদ্ভট ব্যাখ্যা করেছে। তারা দাজ্জাল বলতে কোনো 
নির্দিষ্ট ব্যক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে । এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (৭৬৭ হি) বলেন: 
“কাধী ইয়া (৫৪8 হি) বলেন: “মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস দাজ্জালের বিষয়ে যে 
সকল হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো হক্পন্থীদের দলীল | তারা দাজ্জালের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, দাজ্জাল বলতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝানো 
হয়েছে, যাঁর সারা আজ্ঞে জার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং যাকে তার ক্ষমতাধীন 
কিছু বিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করবেন ৷... ঈসা (আঁ) তাকে হত্যা করবেন | এটিই আহলুস 
সুন্নাত এবং সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও গবেষকের মত । খারিজীগণ, জাহমীগণ এবং 
মুতামিলীদের কেউ কেউ দাজ্জালের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন... 1”১০১ 

মুমিনের দায়িত্ব সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো সরল ও বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস 
করা এবং রাসূলুল্লাহ %-এর শিক্ষা অনুসারে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সংরক্ষণের জন্য 
দুআ করা ।' বিভিন্ন হাদীসে তিনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ 
শিখিয়েছেন এবং সূরা কাহফ-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ ও পাঠ করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন । এ বিষয়ক কয়েকটি দুআ ‘রাহে বেলায়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি | 


১০১ নববী, শারহ সহীহ মুসলিম ১৮/৫৮ | 
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৯. ৯. ঈসা (আ)-এর অবতরণ 
কিয়ামতের বড় আলামতগুলোর অন্যতম ঈসা (আ)-এর অবতরণ | এ বিষয়ে 
কুরআনের নির্দেশনা আমরা দেখেছি। কুরআনের পাশাপাশি বহুসংখ্যক সাহাবীর সূত্রে 
মুতাওয়াতির হাদীসে তার অবতরণের বিষয়টি প্রমাণিত | উপরে আমরা এ অর্থে চারটি 
হাদীস দেখেছি। অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
فيكم‎ 9৬ US أن ينل فيكم ان مر‎ ১৪৬ بده‎ ০৪ এস 
54186 وفيض 0087 حٌى لا‎ « Gm َع‎ ২০১ » الْخنزير‎ yc الصتليب‎ 
فيهًا‎ ৩১ ০ ১০195 الواحدة‎ SSL 05৫ 
“যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, অচিরেই তোমাদের মাঝে মরিয়মের পুত্র 
ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভাঙবেন, শূকর বধ 
করবেন, জিযিয়া তুলে দিবেন এবং সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে | এমনকি কেউ 
সম্পদ গ্রহণ করবে না, এমনকি একটি সাজদার মূল্য দুনিয়া ও তার সব সম্পদের 
চেয়ে বেশি বলে গণ্য U 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ক) বলেন: 
ابن‎ ০০৬৪ الاس‎ এর واحد وأنا‎ Heiss شتى‎ কি إخوة لعلأت‎ 2091 
Lyn ১৬ ১০5 2৯ تب 2 تازل فإذا‎ ২০ ০৪ 5 مريم لاه َم‎ 
ও 05 ৬০ وإن لَمْ‎ 15 এব كأن‎ 93 9৪৯ عليه‎ pally TSA এ] 
الل فى‎ এও LYN الناس إلى‎ Py الجزيّة‎ ৩০ الصليب ويقتل الخنزير‎ 
০০ ALN ০ 0৬০ فى 550 اليح‎ i ويلك‎ ১1 كلها إلا‎ এ ৯০০ 
ls مَعَ العم‎ 280 ১ الإبل 95 مَعَ‎ Ea ২৪ ترتع‎ পেজ Hl 
04 25 ০১ ৮94 سنة ثم‎ 0৯47৪ 25 لآ‎ A ULL 
“নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাইদের মত; তাদের মাতৃগণ পৃথক হলেও তাদের দীন 
একই | মরিয়মের পুত্র ঈসার বিষয়ে আমারই অধিকার বেশি; কারণ তার ও আমার 
মাঝে কোনো নবী নেই | তিনি অবতরণ করবেন । যখন তোমরা তাকে দেখবে তাকে 
চিনবে: তিনি মধ্যমাকৃতির লালচে-শুভ্র মানুষ । তার পরিধানে হালকা হলুদ রঙের 
দুটি কাপড় থাকবে । (পরিচ্ছন্নতার কারণে) তার মাথায় পানি স্পর্শ না করলেও মনে 
হয় যে তা থেকে পানি পড়ছে। তিনি ক্রুশ ভাঙবেন, শূকর বধ করবেন, জিযিয়া 


১০ বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৭৪, ৩/১২৭২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৩৫ (ঈমান, নুযুল ঈসা...) 
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অপসারণ করবেন, সকল মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকবেন । তীর সময়ে ইসলাম 
ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বিলুপ্ত হবে ৷ তার সময়েই মাসীহ দাজ্জালকে আল্লাহ ধ্বংস 
করবেন। এরপর পৃথিবীতে শাস্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে । এমনকি উটের সাথে 
সিংহ, গরুর সাথে বাঘ ও মেষের সাথে চিতা চরবে । শিশুরা সাপ নিয়ে খেলবে কিন্তু 
সাপ তাদের ক্ষতি করবে না। তিনি চল্লিশ বৎসর অবস্থান করবেন | এরপর তিনি 
মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমগণ তার জানাযা আদায় করবে ৷ 

আরো অনেক হাদীস এ বিষয় বর্ণিত । মুমিনের দায়িত্ব এ বিষয়ক কুরআন ও 
হাদীসের নির্দেশনা সরল অর্থে বিশ্বাস করা । কিয়ামতের আলামতগুলো বর্ণনামূলক | 
এগুলো ঘটবে বলে রাসূলুল্লাহ ৯% জানিয়েছেন | ঘটার পরে বিশ্বাস করা ছাড়া মুমিনের 
অন্য কোনো দায়িত্ব নেই। ঈসা (আ) বিষয়ক সকল ভবিষ্যদ্বাণী যখন প্রকাশিত হবে, 
তখন সে যুগের মুমিনগণ বলবেন, আল-হামদু লিল্লাহ, মুহাম্মাদ (3%)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 
সত্য প্রমাণিত হয়েছে | আমরা দেখেছি যে, কোনো আলামত পরিপূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার 
আগে তা নিয়ে ্ববেষণা-বিতর্ক বা বিশ্বাস বিভ্রান্তির দরজা উনুক্ত করে। 
৯. ১০. ঈসা (আ) হওয়ার দাবিদার 

উম্মাতের মধ্যে মেহেদী হওয়ার দাবিদার শত শত হলেও নিজেকে ঈসা ইবন 
মরিয়ম বলে দাবি করার মত পাগল পূর্বে পাওয়া যায় নি। কারণ সকল হাদীসেই 
বলা হয়েছে ঘে, তিনি মরিয়মের বেটা ঈসা | কাজেই অন্য কোনো ব্যক্তি একেবারে 
বদ্ধ পাগল না হলে নিজেকে মন্নিয়মের বেটা বলে দাবি করতে পারে না । কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে মরিয়মের বেটা ঈসা বলে দাবি FC | 

ইবন মাজাহ অত্যন্ত দুর্বল সনদের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 

لا المَهؤدى إلا عيسى 09 2১০‏ 

“ঈসা ইবন মরিয়ম ভিন্ন মাহদী নেই ॥”** 
ব্যক্তি এবং হাদীসটির সনদে বিভিন্ন অসঙ্গতি বিদ্যমান ৷ মুহাদ্দিসগণ একমত যে 
হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল । অনেকে হাদীসটিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন ১ এ 
হাদীসটি সহীহ হলে এর দ্বারা মাহদীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেত, কিন্তু কোনোভাবেই 
মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর অবতরণ অস্বীকার করা যেত না.। কিন্তু কাদিয়ানী 
সম্প্রদায় ঠিক বিপরীত করেছে | গোলাম আহমদ প্রথমে নিজেকে ওলী, এরপর 


১০০ আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪০৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৪৮; আলবানী, সাহীহাহ ৫/১৮১। 
37 হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ । , 


ইবন মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৪০ । 
১৫ আলবানী, যায়ীফাহ ১/১৭৫ (নং ৭৭) ١ 


৩৪. 
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মুজাদ্দিদ, এরপর মাহদী, এরপর ঈসা এবং সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ নবী বলে দাবি করে । এ জাল 
হাদীসে বলা হয়েছে ‘ঈসা (অ) ভিন্ন পৃথক কোনো মাহদী নেই।' আর সে এ জাল 
হাদীসটির জাল অর্থ করে সে বলে “মাহদী ছাড়া পৃথক কোনো ঈসা নেই।' এরপর সে 
ও তার অনুসারীরা এ জাল অর্থটিকেই ‘ঈমান’ এর মূল বানিয়েছে। 

সর্বোপরি, কাদিয়ানীর সকল দাবি-দাওয়াই সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যা বলে 
প্রমাণিত ৷ সে রাজত্ব লাভ করে নি, ৪০ বৎসর রাজত্ব করে নি, ইনসাফ ও শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করে নি... মাহদী বা ঈসা (আ) কারো কোনো আলামতই তার মধ্যে পাওয়া 
যায় | তবুও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে মাহদী ও ঈসা নামে বিশ্বাস করছে! 

খাতমুন নুরুওয়াত বা নুরুওয়াতের পরিসমান্তির ঘোষণা রাসূলুল্লাহ (3%)-এর 
অন্যতম মুজিযা। ইহুদী জাতির ইতিহাসে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (3%)-এর পূর্বে 
নুবুওয়াতের ধারা তাদের মধ্যে অব্যাহত ছিল । কিন্তু মুহাম্মাদ (8)-এর পরে বিগত দেড় 
হাজার বৎসরে তাদের মধ্যে একজনও নবী আসেন নি। তারা রাসূলুল্লাহ ৯%& কে না 
মানলেও বাস্তবে মেনে নিয়েছে যে, নুবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে | অথচ মুসলিম 
নামধারীদের মধ্যে গোলাম আহমদকে নবী বলে বিশ্বাস করা মানুষ পাওয়া যায়!! 
৯. ১১. ঈসায়ী প্রচারকদের প্রতারণা 

এর বিপরীতে খৃস্টান মিশনারিগণ ঈসা (আ)-এর অবতরণ বিষয়ে মুসলিমদের 
বিশ্বাস বিকৃত করে প্রতারণামূলকভাবে মুসলিমদেরকে খৃস্টান বানানোর অপচেষ্টায় 
লিপ্ত । সরলপ্রাণ মুসিলমদেরকে তারা বলেন: যেহেতু ঈসা মাসীহ আবার আসবেন, 
কাজেই এখনই আমাদের সকলের দায়িত্ব তার ধর্ম গ্রহণ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা! 
করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্য গত শতকের শেষ দিকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 
মুসলিমদেরকে মুসলিম সেজে ধর্মান্তর করার । তারা তাদের গ্রন্থগুলো ইসলামী 
পরিভাষায় রূপান্তর করেছেন এবং মুসলিমদের মধ্যে বলে বেড়াচ্ছেন যে, তারা খৃস্টান 
নন; তারা ঈসায়ী মুসলমান, তারা কুরআন, ইঞ্জিল, তাওরাত, যাবুর সবই মানেন, তারা 
মুহাম্মাদ (88) ও ঈসা (আ) উভয়কেই মানেন... । এ জাতীয় অগণিত মিথ্যাচারের 
পাশাপাশি তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করে দাবি করেন যে, এ সকল আয়াত 
তাদের ধর্ম সঠিক বলে প্রমাণ করে | তাদের এ সকল প্রতারণার স্বরূপ জানতে আমার 
লেখা “কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম” পুস্তিকাটি পাঠ করতে অনুরোধ 
করছি । এখানে ঈসা মাসীহের অবতরণ বিষয়ক বিভ্রান্তি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব | 

প্রচলিত ইঞ্জিলে বারবার বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ) তার ভক্তদের জীবদ্দশাতেই 
কিয়ামত ঘটার ও তার পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রতিশ্রুত শতভাগ মিথ্যা 
প্রমাণিত হয়েছে । প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ নামক পুস্তকের নিল্লের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেখুন: 
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(১) “কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণের (angels) সহিত আপন পিতার 
প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন | 
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দীড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
এমন কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যন্ত 
মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে ।” মথি ১৬/২৭-২৮। 

(২) “আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা 
ন্দ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না | কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব 
সহ, এবং ঈশ্বরের তুরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে 
তাহারা প্রথমে উঠিবে । পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা 
আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত 
হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব ।” ১ থিষলনীকীয় ৪/১৫-১৭ | 

(৩) “দেখ, আমি তোমাদিগকে এক Arg বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত 
হইব না (মরিব না), কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, 
শেষ তুরীধ্বনিতে হইবে; কেননা YA সিঙ্গা) বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া 
উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপাস্তরীকৃত হইব ।” ১ A ১৫/৫১-৫২। 

(8) “আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এ গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল 
মুদ্বান্চিত করিও না (লিখিও না); কেননা সময় (কিয়ামত) সন্নিকট ١ যে অধর্মচারী, সে 
ইহার পরেও অধর্মাচরণ করুক এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং 
যে ধার্মিক, সে ইহার পরেও ধর্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিভ্রকৃত 
হউক ।” (প্রকাশিত বাক্য/ প্রকাশিত কালাম ২২/১০-১১) 

খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ ঈসা (আ)-কে অত্যন্ত অবমানাকরভাবে 
চিত্রিত করেছে ١ যেমন, তিনি মানুষদেরকে গালি দিতেন (মথি ১৬/২৩, ২৩/১৩-৩৩), 
অন্য বংশ বা ধর্মের মানুষদের শূকর ও কুকুর বলতেন (মথি ৭/৬; ১৫/২২-২৮, মার্ক 
৭/২৫-২৯), পূর্ববর্তী নবীদেরকে চোর-ডাকাত বলতেন (যোহন ১০/৭-৮), নিরপরাধ 
মানুষদেরকে অভিশাপ দিতেন (মথি ২৩/৩৫-৩৬), অকারণে হত্যা করতেন (মথি 
২১/১৮-২১, মার্ক ৫/১০-১৪; ১১/১২-২২), অবিশ্বাসীদেরকে নির্বিচারে ধরে ধরে জবাই 
করার নির্দেশ দিতেন (লুক ১৯/২৭), মিথ্যা বলতেন (মথি ১৬/২৭-২৮: ১৯/২৮: মার্ক 
২/২৫-২৬, ১১/২৩, ১৬/১৭-১৮: লুক ১৮/২৯-৩০, যোহন ৩/১৩), মদ পান করে 
মাতাল হতেন (লক ৭/৩৪-৫০, যোহন ১৩/৪-৫), বেশ্যা মেয়েদেরকে তাকে স্পর্শ 
করতে ও চুম্বন করতে দিতেন (লুক ৭/৩৪-৫০, ৮/১-৩, যোহন ১১/১-৫), নিজের 
মায়ের সাথে ভয়ঙ্কর বেয়াদবি করেছেন, (মথি ১২/৪৬-৫০; মার্ক ৩/৩১-৩৫; TE ৮/১৯- 
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২১, যোহন ২/৪, ১৯/২৬), তিনি অত্যন্ত ভীত ও কাপরুষ ছিলেন (মথি ২৬/৩৬-৪৬, 
২৭/৩৮-৫১$ TF ২২/৪১-৪৬, মার্ক ১৫/২৭-৩৮) 1 সাধু পল ও তীর অনুসারীরা ঈসা (আ)- 
কে “মালউন' বা অভিশপ্ত বলে দাবি করেছেন । (গালাতীয় ১০-১৩) ١ (নাউষু বিল্লাহ!) 

খৃস্টান প্রচারককে বলুন, আপনারা ঈসা (আ)-এর অনুসারী নন, আপনারা সাধু 
পলের অনুসারী | আপনার ঈসা (আ)-কে অপমানিত করেছেন এবং তার নাম ভাঙ্গিয়ে 
শিরক-কুফর প্রচার করেছেন। তিনি অবতরণ করে প্রথমে আপনাদের মত 
মিথ্যচারীদেরকেই ধ্বংস করবেন | কাজেই তার বিষয়ে সাধুপলের মিথ্যা ধর্ম পরিত্যাগ 
করে কুরআনের বিশুদ্ধ বিশ্বাস গ্রহণ করে তার পুনরাগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন | 


শেষ কথা: 

ইমাম আবূ হানীফা (রা) তার “'আল-ফিকহুল আকবার’ গ্রন্থের শেষ বাক্যে 
বলেছেন: “মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন |” 

বাহ্যত তিনি বুঝাচ্ছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা বর্ণনা 
করাই আমাদের দায়িত্ব । কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষমতা তো আমাদের 
নেই। রাব্বুল আলামীনের কাছে হেদায়াত ও তাওফীক প্রার্থনাই মুমিনের দায়িত্ব ١ সূরা 
ফাতিহাতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ দুআ করতে শিক্ষা দিয়েছেন | রাসূলুল্লাহ 
(%) মহান আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করে দুআ শিখিয়েছেন | আয়েশা (রা) 
বলেন: রাসূলুল্লাহ & তাহাজ্জুদের সালাতের শুরুতে নিম্নের দুআটি পাঠ করতেন: 
0০০০১933544 এও ০8০43 وميكائيل‎ এই ED الهم‎ 
Ul ১৮০৪: كام فيه‎ Ls ১৬ | 3৪. ر نت‎ এ 

“হে আল্লাহ, জিবরাঈল, নি আসমানসমূহ ও 
পৃথিবীর সৃষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনার বান্দারা যে সকল বিষয় নিয়ে 
মতভেদ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে আপনিই' ফয়সালা প্রদান করবেন | যে সকল 
বিষয়ে সত্য বা হক নির্ধারণে মতভেদ হয়েছে সে সকল বিষয়ে আপনি আপনার 
অনুমতিতে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন | আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে 


সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করেন ।”১০৬ 

আমরা এ দুআর মাধ্যমেই “'আল-ফিকহুল আকবার'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা 
শেষ করছি | সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ 3%, তার পরিজন ও সাহবীগণের উপর | 
প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত | 


১০৬ মুসলিম (৬-কিতাব সালাতিল মুসাফিরীন, ২৬-বাবুদ দুআ ফী সালাতিল লাইল) ১/৫৩৪ (ভা ১/২৬৩)। 
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আইনী, মাহমৃদ ইবন আহমাদ, বাদরুদ্দীন (৮৫৫ হি), মাগানীল আখইয়ার ফী শারহি আসামী 
মা'আনীর আসার (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫) 

আজলুনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, 
৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫ হি) 

আজুর্রী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০হি), আশ-শারী*আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম 
মুদ্রণ ১৯৯২ খু) | 

আবূ ইয়ালা মাউসিলী, আহমদ ইবন আলী ইবনুল মুসান্না (৩০৭ হি), আল-মুসনাদ (দামিশক, 
বৈরুত, দারুস সাকাফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি /১৯৯২ খৃ) 

আবূ ইউসুফ, ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (১৮২ হি), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৫ হি) 

আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ'আস (২৭৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী) 
আবু মানসূর যাতুরিদী, মুহাম্মাদা ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমুদ (৩৩৩ হি), তাবীলাতু আহলিস সুন্নাহ 
(বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ড. মাজদী TTT সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ হি)। 

আবূ নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল 
কিতাৰ আল-আরাবী, 34 মুদ্রণ, ১৪০৫ হি) 

আবূ মানসুর মাতুরিদী, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (৩৩৩ হি) শারহুল ফিকহিল আকবার (ভারত, 
হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যাহ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০০ হি) 


. আবদ ইবন হুমাইদ ইবন নাসর (২৪৯ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম, ১৪০৮হি) 
. আব্দুল্লাহ ইবন মাহমুদ মাউসিলী (৬৮৩ হি), আল-ইথতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার (বৈরুত, দারুল 


কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ খৃ) 


. আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন TT (২৯০ হি), আস-সুন্নাহ দোম্মাম, সৌদি আরব, দার ইবনিল 


কাইয়িম, ১ম প্রকাশ, ১৪৭৬ হি)। 


. আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ জুদাই, তাহরীর উলুমিল হাদীস (শামিলা) 
. আব্দুল আযীয রাজিহী, শারহুল আকীদাহ আত-তাহবিয়্যাহ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 
. আব্দুর রাধ্যাক ইবন হাম্মাম ইবন নাফি সানআনী হিমইয়ারী, (২২১হি.) আল-মুসান্নাক (বৈরুত, আল 


মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩ খৃ) ৷ 


, আব্দুল সুহসিন আববাদ, শারছ সুনান আধী দাউদ (শামিলা) 

. আলী ইবন নায়িফ শাহ্হুদ, আল-খুলাসাহ ফী ইলমিল জারহি ওয়াত তা'দীল 'শোমিলা) 

. আলী ইবন নাইফ শাহ্হুদ, শুবুহাতুর রাফিযাতি হাওলাস সাহাবা (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

. আলী ইবন নাইফ TET, আল-মুফাস্সাল ফির রাদ্দি আলা শুবুহাতি আপদাইল ইসলাম (শাহিলা) 

. আলী ইবন নাইফ আশ-শাহ্হ্দ, আল-খুলাসাতু ফী আসবাবি ইখতিলাফিল ফুকাহা (শামিলা) | 

. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন (১৪২০ হি / ১৯৯৯ খু), ঘায়ীফাহ: সিলসিলাতুল আহাদীসিদ 


দায়ীফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি / ১৯৯২ খৃ) | 


. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭ খৃ) 

, আলবানী, সহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খু) 

. আলরানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৫ হি / ১৯৮৫ খৃ) 
. আলবানী, আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ (আম্মান, আল-মাকতাবাতুল 'ইসলামিয়াহ, ৫ম, ২০০০ খৃ) 

. আলবানী, সাহীহুল জামিয়িস সাগীর বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খৃ) 

. আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খৃ) 
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TEA ৫৩৪ 


আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (বিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ওয় প্রকাশ ১৯৮৮ খু) 
আলুমী, মাহমূদ ইবন আব্দুল্লাহ হুসাইনী, শিহাবুদ্দীন (১২৭০ হি), রুহুল মাআনী (বৈরুত, দারু 
ইহইয়ায়িত তুরাস: শামিলা ৩.৫) 


. আহমদ ইবন হাম্বাল, ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ (২৪১ হি) আল-মুসনাদ (কাইরো, কুরতুবা)। 


আহমদ ইবন হাম্বাল, আল-মুসনাদ (শুআইব আরনাউতের টীকা সহ, শামিলা) 


, আহমদ ইবন হাম্বল, আল-আকীদাহ, আবূ বাকর খাল্লালের বর্ণনা (দামিশক, দারু কুতাইবাহ, ১৪০৮হি) 
. আহমদ ইবন হাম্বাল, উসূলুল ঈমান (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫) 

. আহমদ ইবন হাম্বাল, উসূলূস সুন্নাহ (আল-খারজ, সৌদি আরব, দারুল মানার, ১ম প্রকাশ, ১৪১১হি) 
. আহমদ ইবন হাম্বাল, আর-রাচ্ছ আলায যানাদিকা ওয়াল জাহমিয়্যাহ (কাইরো, আল-মাতবাআতুস 


সালাফিয়্যাহ, ১৩৯৩ হি)। 


. আহমদ বুকরীন, আত-তাকফীর: মাফহুমুহু ওয়া আথতারন্ছ ওয়া দাওয়াবিতুছ (শামিলা) 
. আযীম আবাদী, মুহাম্মাদ শামসুল হক, আবুত তাইয়িব আশরাফ ইবন আমীর ইবন আলী (১৩১০ হি/ 


১৮৯২ খৃ), আউনুল মা'বুদ; (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি) 


. আশআরী, আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাঈল (৩২৪ হি), আল-ইবানাহ আন উসৃলিদ্দিয়ানাহ 


€কাইরো, দারুল আনসার, ১ম মুদ্রণ, ১৩৯৭ হি) 


, আমীর সানআনী, তাওযীহুল আফকার (শামিলা) 
. ইউসুফ ইলিয়ান সারকিস, মু'জামুল মাতবুআত (আল-মাকতাবাতুশ শাফিলা) 
১ ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবন সাবিত (১৫০হি.), আল-ফিকল্ুল আকবার, TT কারীর শারহ সহ, 


(বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খু.) 


. ইমাম আবু হানীফা, আল ওসীয়্যাহ, শারহু মুল্লা ছসইন (হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল- 


উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০ খৃ.) 


. ইমাম আৰৃ হানীফা, আল-ফিকহুল আকবার (মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারী সম্পাদিত, আল-আলিম 


ওয়াল মুতা'আল্লিম সহ, কাইরো, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যা লিত তুরাস, ১৪২১ হি) 


. ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকছুল আবসাত: আলিম ওয়াল সুতাআল্লিম-সহ (মিশর, আল- 


মাকতাবাতুল আযহারিয়াহ লিত তুরাস, যাহিদ কাওসারী সম্পাদিত, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১ হি) 


7 ইমাম আবূ হানীফা, আল-ওয়াসিয়্যাহ: আলিম ওয়াল মুতাআল্টিম-সহ (মিশর, আল-মাকতাবাতুল 


আযহারিয়াহ লিত তুরাস, যাহিদ কাওসারী সম্পাদিত, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১ হি) 


, ইমাম আবূ হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (মিশর, আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়াহ লিত 


তুরাস, যাহিদ কাওসারী সম্পাদিত, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১ হি) 


. ইমামুল হারামাইন, আব্দুল মালিক ইবন আব্দুন্রাহ, আবুল মাআলী জুআইনী (৪৭৮ হি) আল-বুরহান 


ফী উসূলিল ফিকহ (মিসর, মানসূরা, মাকতাবাতুল ওয়াফা, 84 মুদ্রণ, ১৪১৮ হি) 


. ইমাম শাফিয়ী, মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস (২০৪ হি) দিওয়ান: মিশকাত (আল-যাকতাবাতুশ শামিলা) 
. TA, আব্দুর রহীম ইবন হুসাইন (৮০৬ হি),. আল-মুসতাখরাজ আলাল মুসতাদরাক (কাইরো, 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪১০ হি) 


. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবন মুহাম্মাদ (৬০৬ হি), জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল (বৈরুত, 


দারুল ফিকর, দামিশক, মাকতাবাতুল হুলওয়ানী, মাকতাবাতু দারিল বায়ান, ১ম, ১৯৭২ খু) 1 


. ইবনুল আসীর, মুবারক ইবন মুহাম্মাদ, আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস (বৈরুত, আল- 


মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, ১৩৯৯ হি / ১৯৭৯ খৃ : আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫) । 


. ইবনুল আসীর, আলী ইবন মুহাম্মাদ (৬৩০ হি), উসদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা শোমিলা) 
. ইবনুল আ"রাবী, আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ (৩৪০ হি) আল-মুজাম (শামিলা) 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫৩৫ 


- ইবনুল আরাবী, আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (৫৪৩ হি), আহকামুল কুরআন (শামিলা) 
. ইবন আবিল হাদীদ, শারহ নাহজিল বালাগা (কাইরো, দার এহইয়ায়িল কৃতৃবিল আরাবিয়্যা) 
. ইবন আবিল RT হানাফী, আলী ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ (৭৯২ হি), শারহুল আকীদা আত- 


তাহাবিয়্যা বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯১ হি)। 

সম্পাদিত (সৌদি আরব, ইসলামী কর্মকাণ্ড, আওকাফ... বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪১৮ হি)। 

ইবন আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন ইবন উমার (১২৫২ হি), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল 
ফিকর, ১৯৭৯ খৃ)। 


. ইবনুল আদীম, উমার ইবন আহমদ ইবন হিবাতুল্রাহ (৬৬০ হি), বুগইয়াতুত তালাব ফী তারীখি 


হালাব (শাখিলা) 


. ইবন আব্দিল বারুর, আবূ উমার ইউসুফ (৪৬৩ হি), আল-ইনতিকা ফী ফাদায়িলিস সালাসাতিল 


আমিম্মা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা: শামিলা) । 


. ইবন আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রাইয়ান, দারু 


ইবনি TT, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি / ২০০৩ খু: শামিলা) 

ইবন আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ (শামিলা) | 

ইবন আব্দিল বারুর, আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫) ١ 
ইবনু আসাকির, আলী ইবনুল হাসান (৫৭১ হি), তারীখ দিমাশক (শামিলা) ١ 

ইবন আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল-জারহ ওয়াত তাদীল (শামিল) 
ইবন আবী শাইবা, আল-সুসান্নাফ (মুহাম্মাদ আউয়ামা সম্পাদিত, আল-যাকতাবাতুশ শামিলা) । 
ইবন আবী শাইবা, আবূ বাকর ইবন আব্দুল্লাহ (২৩৫ হি), আল-মুসনাদ (শোমিলা)। 

ইবন আবি আসিম, আবূ বাকর আমর (২৮৭ হি), আস-সুন্নাহ: কিতাবুস সুন্নাহ্‌ (বৈরুত, আল- 
মাকতাব আল-ইসলামী, ওয় মুদ্রণ, ১৯৯৩ খৃ) 

ইবন আদী, আব্দুপ্রাহ ইবন আদী ইবন আবদুল্লাহ জুরজানী, আবূ আহমদ (৩৬৫ হি), আল-কামিল ফী 
দুআফায়ির রিজাল (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ) | 


. ইবন ওয়াদ্দাহ, মুহাম্মাদ ইবন ওয়াদ্দাহ কুরতুবী (২৮৬ হি), আল-বিদাউ ওয়ান নাহইউ আনহা (বৈরুত, 


দারুর রায়েদ আল-আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮২ খু) | 


. ইবন উসাইমীন, মুহাম্মাদ ইবন সালিহ (১৪২১ হি / ২০০১ খৃ) আশ-শারহল মুমতি আলা যাদিল 


মুসতানকী (দাম্মাম, দার ইবনল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি) 


. ইবন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমার (৭৭৪ হি) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (রিয়াদ, 


দার তাইবা, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি) 


, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (৭৫১ হি), আল-মানারুল মুনীফ (হালাব, সিরিয়া, 


মাকতাবুল মাতবৃআাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৩ হি) 


. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়ান্ধিয়ীন (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩ খৃ) 

. ইবন কুদামা, আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (৬২০ হি), TIS তাবীল (কুয়েত, সালাফিয়্যাহ, ১ম, ১৪০৬ হি) 

, ইবন কুদামা, আল-সুগনী (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি) 

. ইবন কুদামা, লুমআতুল ই'তিকাদ (সৌদী আরব, ইসলামী মন্ত্রণালয়, ২য়, ১৪২০ হিঃ শামিলা ৩.৫) 

. ইবন কাসীর, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন আমর (৭৭৪ হি), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া 


€কাইরো, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৮ হিঃ শামিলা) | 


. ইবন কাসীর, , আন-নিহায়াহ ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম (TRT) পৃ. ১০। 
. ইবন কাসীর, আস-সীরাতুনাবাবিয়্যাহ (শামিলা) 
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৯৮, 


৯৯, 


DECI ৫৩৬ 


. ইবন খাল্লিকান, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (৬৮১ হি) ওয়াফাইয়াতুল আশ্ইয়ান (বৈরুত, দার সাদির, 


১ম, ১৯৯৪ 9( 


. ইবন খালদূন, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ (৮০৮ হি), আত-তারিখ (বৈরুত, দার ইহইয়াউত 


. ইবনুল জাওষী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবন আলী (৫৯৭ হি), আল-মাউযৃজাত (শোমিলা) 
. ইবন জামাআহ, TFA, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন সাদুল্লাহ (৭৩৩ হি), ঈদাহুদ দালীল ফী 


কাতয়ি হুজাজি আহলিত তা'তীল (রিয়াদ, দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ: শামিলা) | 


. ইবন তাইমিয়া, তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম (৭২৮ হি) মিনহাজুস সুন্নাতিন নববিয়্যাহ 


(কাইরো, মুআস্সাসাতু কুরতুবা, ১ম সংস্করণ: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 


. ইবন তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১ খৃ) 

. ইবন তাইমিয়া, ইকামাতৃত দলীল “আলা ইবতালিত তাহলীল (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

. ইবন তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৪০৮ হি) 

. ইবন ফারিস, আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া (৩৯৫ হি), মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ (বৈরুত, 


দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি/ ১৯৭৯) | 


. ইবন মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াবীদ কাযবীনী (২৭৩ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর, বাকী ও 


আলবানীর টীকা সম্বলিত: শামিলা) । 


. ইবন মায়ীন, আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া (২৩৩ হি) তারীখ: দূরীর সংকলন, (মক্কা মুকার্রামা, 


মারকাযুল বাহসিল ইলমী, ১৩৯৯ হি: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 


. ইবন মায়ীন, মারিফাতুর রিজাল: আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহরিযের বর্ণনা (দামিশক, মাজমাউল 


লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 


. ইবন মানযূর, মুহাম্মাদ ইবন মুকার্রাম ইফরীকী (৭১১ হি), মুখতাসার তারীখ দিমাশক (শামিলা) 
. ইবন মানদাহ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (৩৯৫ হি), আত-তাওহীদ (মদীনা যুনাওয়ারা, আল-জামিয়া 


আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

ইবন নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবন ইবরাহীম হানাফী (৯৭০ হি), আল-বাহরুর রায়িক শোমিলা)। 

ইবন নাদীম, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, আবুল ফারাজ (৪৩৮ হি), আল-ফিহরিসত (বৈরুত, দারুল 
মারিফাহ, ১৩৯৮ হি / ১৯৭৮ খৃ) | 


. ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন মানী (২৩০ হি), আত-তাবাকাতুল কুবরা, আল-কিসমুল 


মুতাম্মিম (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি)। 
ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দার সাদির) ١ 
ইবন হিব্বান, আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খু) । 


১০০. ইবন হিব্বান, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান (৩৫৪ হি): আল-মাজরূহীন (শামিলা) 
১০১. ইবন হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবন আলী, শিহাবুদ্দীন আবুল ফাদল (৮৫২ হি) লিসানুল মীযান 


(বৈরুত, মুআসসাসাতুল আ'লামী, ওয় মুদ্রণ, ১৯৮৬ খৃঃ শামিলা) 


১০২. ইবন হাজার আসকালানী, তাহযীবৃত তাহযীব (শামিল) ١ 

১০৩. ইবন হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব (হালা, সিরিয়া, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬ খৃ)। 
১০৪. ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৩৭৯ হি)। 

১০৫. ইবন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ (বৈরুত, দারুল জীল, ১ম মুদ্রণ, ১৪১২ হি: শামিলা) 

১০৬. ইবন হাজার আসকালঅনী, তালখীসুল হাবীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৪১৯হি) 
১০৭. ইবন হাজার হাইতামী আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (৯৭৪ হি), আল-খাইরাতুল হিসান ফী মানাকিবি আবী 


হানীফাহ নুযান (ইসতাঘুল, দারু সাআদাহ, বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়্যাহ) 
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আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫৩৭ 


১০৮. ইবন হিশাম, আব্দুল মালিক ইবন হিশাম হিমইয়ারী (২১৩ হি), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (কায়রো, 
দারুর রাইয়ান, ১ম প্র, ১৯৭৮ খু) 

১০৯. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ (৮৬১ হি), শারহু ফাতহিল কাদীর (বৈরুত, 
দারুল ফিকর: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১১০. ইসমাঈল পাশা বাবানী, ইবন মুহাম্মাদ আমীন (১৩৩৯ হি /১৯২০ খৃ), হদিয়্যাতুল আরিফীন ফী 
আসমায়িল মুআল্লিফীন (শামিলা) 

১১১. ইরশীফ মুলতাকা আহলিল হাদীস (শামিলা ৩.৫) 

১১২. কাসতালানী, আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (৯২৩ হি), আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া (বৈরুত, দারুল কৃতুবিল 
ইলমিয়্যাহ ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খৃ) 

১১৩. কাষী ইয়ায ইবন মূসা ইয়াহসূবী (৫৪৪ হি), তারতীবুল মাদারিক ও তাকরীবুল মাসালিক (শামিলা) 

১১৪. কাষী আব্দুল জাব্বার, আল-যুখতাসার ফী উসূলিদ্দীন: রাসয়িলুল আদলি ওয়াত তাওহীদ (মোতাবি 
মুআস্সাসাতু দারিল হিলাল, ১৯৭১ খৃ) 

১১৫. কাধী আব্দুল জাব্বার ইবন আহমদ হামাযানী, শারছুল উসূলিল খামসা (মিসর, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, 
১ম প্রকাশ, ১৩৮৪ হি) 

১১৬. কাহ্হালাহ, উমার রিদা, মু'জামুল মুআল্লিফীন (বৈরুত, দার ইহহায়িত তুরাসিল আরাবী: শামিলা) 

১১৭. কুরতুবী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ (৬৭১ হি), তাফসীর: আল-জামি লি আহকামিল 
ক্রআন (রিয়াদ, দার আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি) 

১১৮. কুরতুবী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ, আত-তাযকিরা ফী আহওয়ালিল আখিরাহ (শামিলা) 

১১৯. কুরাশী, আব্দুল কাদির ইবন আবিল ওয়াফা (৭৭৫ হি), আল-জাওয়াহিরম্ল মুদীআহ ফী তাবাকাতিল 
হানাফিয়্যাহ কেরাটী, শরীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা: শামিলা) 

১২০. কিরানবী, রাহমাতুল্লাহ ইবন খালীলুর রাহমান ইযহারুল بج‎ বঙ্গানুবাদ, ডে. খোন্দকার আব্দুল্লাহ 
জাহাঙ্গীর অনুদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০০৮ খৃ) 

১২১. খালীলী, খালীল ইবন আব্ুল্লাহ ইবনু আহমদ কাষবীনী, আবূ ইয়ালা (৪৪৬ হি), আল-ইরশাদ ফী 
মা'রিফাতি উলামায়িল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি) 

১২২. খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী (১৭০ হি), কিতাবুল আইন (বৈরুত, দার ওয়া মাকতাবাতুল 
হিলাল: আল-মাকতাবাতৃশ শামিলা) 

১২৩.খতীব বাগদাদী, আহমদ ইবন আলী ইবন সাবিত (৪৬৩ হি), তারীখ বাগদাদ (বৈরুত, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়্যা, তারিখ বিহীন) 

১২৪. গামিদী, আহমদ আতিয়্যা, আল-ইমাম আল-বাইহাকী ওয়া মাওকিকুহু মিনাল ইলাহিয়্যাত (আল- 
মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১২৫. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি), আল-মানখুল (তাহকীক ড. হীতো, সিরিয়া, 
দারুল ফিকর, লেবানন, দারুল ফিকর আল-মুআসির, ওয় মুদ্রণ, ১৪১৯হি/ ১৯৯৮খৃ) । 

১২৬. গাযালী, এহইয়াউ উল্ৃমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪ খৃ) | 

১২৭. গায্যী, তাকীউদ্দীন ইবন আবুল কাদির তামীমী গাযৃধী (১০১০ হি), আত-তাবাকাতুস সিনিয়্যাহ ফী 
তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১২৮. জুরজানী, আলী ইবন মুহাম্মাদ, শারহুল মাওয়াকিফ বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম, ১৯৯৮ খৃ) 

১২৯. জুরজানী, আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী, শরীফ (৮১৬ হি) আত-ভা'রীফাত (বৈরুত, দারুল 
কিতাবিল WAT, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি) 

১৩০. জাওহারী, ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ (৩৯৩হি.), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় 
প্রকাশ, ১৯৭৯ খৃ.) ৷ 
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১৩১. ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক (রিয়াদ, মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ২য় মুদ্রণ, 
১৯৮৮ খৃ)। 

১৩২. ড. আলী সাল্লাবী, উমার ইবন আব্দুল আযীঘ (আল-মাকতাবাতৃশ শামিলা) 

১৩৩.ড. আলী সামী নাশ্শার, নাশআতৃত তাফকীরিল ফালসাফী (মিসর, দারচ্স মাআরিফ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, 
১৯৭৫ খৃ) 

১৩৪. ড. আইউব আলী, আবুল খাইর মুহাম্মাদ, আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম আল-মাতুরীদী (ঢাকা, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খু) | 

১৩৫.ড. আব্দুর রাহমান ইবন সালিহ মাহমুদ, মাউকিফু ইবন তাইমিয়া মিনাল আশায়িরা (রিয়াদ, 
মাকতাবাতুর রুশদ:আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১৩৬. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (মিসর, দারুদ দাওয়াহ) | 

১৩৭. ড. উরাইফী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রাহমান, নিহায়াতুল আলাম (রিয়াদ, দারুত তাদমুরিয়্যা, ১০ম 
প্রকাশ, ২০১১ খু) 

১৩৮-ড. খুমাইয়িস, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রাহমান, উসূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফা (রিয়াদ, সুমাইয়ী) 

১৩৯. ড. খুমাইয়িস, আশ-শারহুল মুয়াস্সার লিল ফিকহিল আকবার ওয়াল ফিকহিল আবসাত (সংযুক্ত 
আরব আমিরাত, মাকতাবাতুল ফুরকান, ১৪১৯ হি / ১৯৯৯ খৃ)। 

১৪০.ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, তাওরাত, যাবৃর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানি ও 
জাবীহুল্রাহ (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খৃ) 

১৪১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম (ঝিনাইদহ, আস- 
সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০১৩ খৃ) 

১৪২. ড. খোন্দকার 587917 জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, 
e সংস্করণ ২০১৩ খৃ) | 

১৪৩.ড. খোন্দকার আবুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, 
বাংলাদেশ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশল্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খৃ) | 

১৪৪.ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদআতের বিসর্জন 
(ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৫ম সংস্করণ, ২০০৭ খৃ) 

১৪৫.ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, (ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, আস-সুন্নাহ 
পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৮ খৃ) । 

১৪৬. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর (রাহ) আল-যাউমৃআত: 
একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা (ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, 
২০০৯ 4) | 

১৪৭. ড. খামীস-এর আশ-শারহুল মুয়াসূসার-সহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি) 

১৪৮. ড. নাসির ইবন আব্দুল কারীম আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য়, ১৪১৭ হি) 

১৪৯. ড. নাসির ইবন আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা; 
আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীথ; মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল 
ইফতিরাক ওয়াল বিদা (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি)। 

১৫০. ড. মুহাম্মাদ কাসিম আব্দুছ হারিসী, মাকানাতু আবী হানীফা (করাচী, ইদারাতুল কুরআন, ১ম, ১৪১৩ হি) 

১৫১. ড. মুহাম্মাদ ময়নূল হক ও ড. খোন্দকার আব্দুলল্লাহ জাহাঙ্গীর, বুহুসুন ফী উল্মিল হাদীস (ঝিনাইদহ, 
বাংলাদেশ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খৃ) | 

১৫২. ড. যাকারিয়া, আবু বাকর মুহাম্মাদ, আশ-শিরক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল 
রুশদ, ১ম প্রকাশ, ২০০১ FY) | 
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১৫৩.তুওয়াইজিনী, হামদ ইবন আবদুল মুহসিন, শারহুল ফাতওয়াল হামাবিয়্যাহ (শামিলা) 

১৫৪.তায়ালিসী, আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবন দাউদ (২০৪ হি), মুসনাদুত তায়ালিসী, রিয়াদ, হাজার 
লিততিবায়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪১৯ হি/১৯৯৯ খৃ) 

১৫৫. তাহতাবী, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (১২৩১ হি), হাশিয়াতৃত তাহতাবী আলা মারাকীল 
ফালাহ (মিসর, মাতবাআতু বোলাক, ১৩১৮ হি: শামিলা) 

১৫৬. তাহাবী, আবু জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (৩২১ হি), শারহু মা'আনীল আসার বৈরুত, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৩৯৯ হি) 

১৫৭. তাহাবী, আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ: মুহাম্মাদ খুমাইয়িসের শার্হ-সহ, (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, 
১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি) 

১৫৮. তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, (কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮) 

১৫৯, তাহাবী, আল-আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (ইবন আবিল ইয্য-এর ব্যাখ্যা সহ) 

১৬০. তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর (৩১০ হি) তারীখ (তোরীখুল উমামি ওয়াল মুলুক) (বৈরুত, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি) 

১৬১. তাবারী, তাফসীর: জামিউল বায়ান বৈরুত, যুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি) 

১৬২. তাবারানী, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আইউব (৩৬০ হি) মুসনাদৃশ শামিয়্টীন 
(বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি) 

১৬৩. তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খৃ) 

১৬৪. তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর (ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ২য় সংস্করণ) 

১৬৫. তিরমিযী, আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা (২৭৯ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ) 

১৬৬. তিরমিযী, আস-সুনান, শাকির ও আলবানীর টীকা সম্বলিত (শামিলা) 

১৬৭.তিরমিষী, আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাস) 

১৬৮, তিরমিযী, আল-ইলালুস সাগীর (বৈরুত, দার ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী: আহমদ শাকির) 

১৬৯. তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন (৭৯১ হি.), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (দেউবন্দ, এমদাদিয়া কুতুবখানা) 

১৭০.দারাকুতনী, আলী ইবন উমার (৩৮৫ হি) আস-সিফাত (১ম মুদ্রণ ১৪০৩ হি, শামিলা ৩.৫) 

১৭১. দানী, আবু আমর উসমান ইবন সায়ীদ (888 হি) আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান (রিয়াদ, 
দারুল আসিমাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি) 

১৭২. TÎ, আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ বাগদাদী (২৭১ হি) তারীখ ইবন মায়ীন (মক্কা মুকার্রামা, মারকাযুল 
বাহসিল ইলমী, ১৩৯৯ হি: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১৭৩.নববী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারাফ (৬৭৬ হি) আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব (বৈরুত, 
দারুল ফিকর: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১৭৪. নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত (শামিলা) 

১৭৫. নববী, শারহু সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় মুদ্রণ, ১৩৯২ হি) । 

১৭৬. নিষামুদ্দীন বুরহানপুরী ও অন্যান্য, আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যা, আলামগীরিয়্যা বৈরুত, দারুল 
ফিকর: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১৭৭. নু'মান ইবন মাহমুদ আলৃসী হানাফী, জালাউল আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমাদাইন (মদীনা মুনাওয়ারা, 
মাতবাআতুল মাদানী, ১৪০১ হি) 

১৭৮. নাসায়ী, আবু আব্দুর রাহমান, আহমদ ইবনু শুআইব (৩০৩ হি), আদ-দুআফা ওয়াল মাতর্কীন (শামিলা) 

১৭৯. নাসায়ী, আস-সুনানূল কুবরা বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১১ হি) 

১৮০. নাসায়ী, আস-সুনান: আল-মুজতাবা (হালাব, মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য়, ১৪০৬ হি) 

১৮১. ফাইরোয-আবাদী, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব (৮১৭ হি) আল-কামূসুল মুহীত (শামিলা) 
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১৮২. ফারহারী, মুহাম্মাদ আব্দুল আবীয ফারহারী (১২৩৯ হি) আন-নিৰরাস (দেওবন্দ, মাকতাবা থানবী) 

১৮৩. ফার্রা, ইয়াহইয়া ইবন যিয়াদ (২০৭ হি) মাআনিল কুরআন (শামিলা) 

১৮৪. ফাইউমী, আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর) 

১৮৫. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, আবূ আব্দুল্লাহ (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু ইবন কাসীর, 
বাগা সম্পাদিত, ওয় মুদ্রণ, ১৯৮৭ খৃ) 1 

১৮৬. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) | 

১৮৭. বুখারী, আত-তারীখ আস-সগীর (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা)। 

১৮৮-বুরহান উদ্দীন ইবন মাযাহ, মাহমূদ ইবন আহমাদ (৬১৬ হি) আল-মুহীত আল-বুরহানী (বৈরুত, 
দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

১৮৯. বাজী, সুলাইমান ইবন খালাফ, আবুল ওয়ালীদ (৪৭৪ হি), আত-তা'দীলু ওয়াত তাজরীহ (শামিলা) 

১৯০. বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবন তাহির (৪২৯ হি), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, মারিফাহ) | 

১৯১. বাগাবী, হুসাইন ইবন মাসউদ (৫১০ হি) মাআলিমুত তানযীল: তাফসীর বাগাবী, (মদীনা, দার তাইবা, ৪র্থ 
সংস্করণ, ১৯৯৭: শামিলা) 

১৯২. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ (দিমাশক-বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩ খৃ: শামিলা) 

১৯৩. TTT, ফাথরুল ইসলাম, আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন আব্দুল কারীম (৪৮২ হি), 
উসূলুল বাযদাবী: কানযুল উসুল ইলা মা'রিফাতিল উসূল (করাচী, জাভেদ প্রেস) | 

১৯৪. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার (শোমিলা) | 

১৯৫. বাইহাকী, মাশরিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫) । - 

১৯৬. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত জেদ্দা, মাকতাবাতুস সাওয়াদী, ১ম প্রকাশ) ৷ 

১৯৭. বাইহাকী, আস-সুনানুস সাগীর (শোষিলা) 1 

১৯৮. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (হাইদারাবাদ, দায়িরাতিল মা'আরিফ আন-নিষামিয়্যাহ, ১ম, ১৩৪৪ হি)। 

১৯৯. বাইহাকী, আল-ই'তিকাদ (বৈরুত, দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০১ হি)। 

২০০. বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াত (শামিলা) | 

২০১. TAR, আহমদ ইবন আবী বাকর (৮৪০ হি), ইতহাফুল বিয়ারাভিল মাহারাহ বিযাওয়াদিল 
মাসানীদিল আশারাহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম I, ১৪২০ হি) 

২০২. বৃসীরী, মিসবাহ যুজাজাহ (বৈরুত, দারম্ল আরাবিয়্যাহ, ১৪০৩ হি) ١ 

২০৩.বৃসীরী, মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খু) | 

২০৪.বৃসীরী, আহমদ ইবন আবী বাকর (৮৪০ হি), ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ (শাষিলা) 

২০৫. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, পবিত্র বাইবেল: উইলিয়াম কেরির বঙ্গানুবাদ 

২০৬. TTT, আহমদ ইবন উমার (২৯২ হি) আল-বাহরুয যাখখার: মুসনাদুল বায্যার (শামিলা) 

২০৭.মুজাদ্দিদ ই আলফ ই সানী (১০৪৩ হি,), মাকতুবাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ 
আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ওয় প্রকাশ, ১৪২০হি / ১৪০৬ বাং) 

২০৮.মুজাদ্দিদ ই আলফ ই সানী, মাকতুবাত শরীফ, জিলদে দুওম, বঙ্গানুবাদ এ.টি. খলীল আহমদ (ঢাকা, 
১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃ) 

২০৯. YH হুসইন ইবনু ইসকান্দার হানাফী (১০৮৪ হি.), আল-জাউহারাতুল মুনীফা ফী শারহি ওয়াসিয়্যাতি 
আবী হানীফা (হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসযানিয়্যাহ, ১৯৮০ খৃ) 

২১০. মুহাম্মাদ খাদমী, আবু সায়ীদ মুহাম্মাদ ইবন মুসতাফা (১১৭৬ হি), বারীকাহ মাহমূদিয়্যাহ ফী শারহিত 
তারীকাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 
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২১১. মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারী: মুহাম্মাদ যাহিদ ইবনুল হাসান ইবন আলী জারাকসী (১৩৭১ হি/ ১৯৫২্‌) 
(সম্পাদক ও চীকাকার) ইমাম আবূ হানীফার রচনাবলি: আল-আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম, ফিকছুল 
আবসাত, ফিকহুল আকবার, রিসালা, ওসিয়্যাহ (কাইরো, আল-মাকতাবাতুল আহহারিয়্যাহ) | 

২১২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী, ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ (১৮৯ হি), কিতাবুল আসল বা আল-মাবসূত 
(কেরাচী, ইদারাতুল কুরআন) 

২১৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মুআত্তা (দিমাশক, দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি / ১৯৯১ খৃ) 

২১৪. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মুআত্তা (আব্দুল হাই লাখনবী, আত-তালীক আল-মুমাজ্জাদ-সহ, দামিশক, 
দারুল কলম, ১৯৯১ খৃ, শাফিলা) 

২১৫. মুহাম্মাদ ইবন হাসান, কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলযিয়্যাহ, ২য়, ১৯৯৩ খৃ) 

২১৬. মুহাম্মাদ ইবন রিযক ইবন তুরহূনী, আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২১৭. মুহাম্মাদ ইবন খালীফা তাষীমী, আস-সিফাতুল ইলাহিয়্যাহ (রিয়াদ, আদওয়াউস সালাফ, ১ম প্রকাশ, 
১৪২২হি / ২০০২ খু: শামিলা) 

২১৮. মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবা (২৯৭ হি), মাসাইল: জুযউন ফীহি মাসাইল 5133 eta 
মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবা আন ORA ফী মাসাইলিল জারহি ওয়াত তা'দীল (বৈরুত, 
দারন্ল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫ হি/ ২০০৪ খৃ)। 

২১৯.মুহাম্মাদ ইবন উসমান. ইবন আবী শাইবা (২৯৭ হি), মাসাইল (বৈরুত; দারুল বাশায়িরিল 
ইসলাঘিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫ হি) 

২২০.মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়ামী (২৯৪ হি), AY কাদরিস সালাত (মদীনা মুনাওয়ারা, 
মাকতাবাতুদ দার, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৬ হি) 

২২১, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-হামদ, আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম, ১৪১৬হি) 

২২২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ইমাম আবুল হুসাইন কুশাইরী (২৬১ হি), আস-সহীহ কোইরো, দার 
এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা) 

২২৩. মুওয়াফ্‌ফাক ইবন আহমদ মানবী (৫৬৮ হি), মানাকিবু আবী হানীফাহ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২২৪. TÎ, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইদুল কাদীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম 
প্রকাশ, ১৪১৫ হি / ১৯৯৪ খৃ) 

২২৫. TÊ, আব্দুর রাহমান ইবন ইয়াহইয়া ইয়ামানী (১৩৮৬ হি), আত-তানকীল বিমা ফী তা'নীবিল 
কাওসারী মিনাল আবাতীল (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৪০৬ হি; শামিলা) 

২২৬. মালিক ইবন আনাস, ইমাম (১৭৯) আল-মুআত্তা (কাইরো, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী) 

২২৭. মা'মার ইবন রাশিদ, (১৫১ হি), আল-জামি, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য়, ১৪০৩ হি) 

২২৮-মাগনীসাবী, আহমদ ইবন খুহাম্মাদ, আবুল মুনতাহী (১০০০ হি), শারহুল ফিকহিল আকবার (ভারত, 
হাইদারাবাদ, দায়িরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০০ হি) 

২২৯. মারপীনানী, আলী ইবন আবী বাকর ফারগানী, বুরহানুদ্দীন (৫৯৩ হি), আল-হিদায়াহ শারহু বিদায়া: 

__ বিদায়াতুল মুবতাদী (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫ | 

২৩০.যাওম্বানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২৮৯ হি), কিতাবে এছতেকামাত (ঢাকা, কারামতিয়া) 

২৩১. মোহাম্মদ রুহুল আমিন বশিরহাটী (১৩৬৪ হি), বাগমারির ফকিরের ধোকাভগ্রান (বশিরহাট, শরফুল 
'আমিন, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ বাংলা) 

২৩২.দ্বোল্লা আলী কারী ইবন সুলতান মুহাম্মাদ (১০১৪ হি), শারহুল ফিকহিল আকবার (বৈরুত, দারুল 
THR ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খৃ.) 

২৩৩.মোললা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪ খু). , 

২৩৪. মোল্লা আলী কারী, আদিল্লাতু মু'তাকাদি আবী হানীফা (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 
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২৩৫.মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩ হি), তুহফাতুল আহওয়াষী (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ) 

২৩৬. TERA, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ, দিয়াউদ্দীন (৬৪৩ হি), আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ 
(মাক্কা মুকাররামাহ, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি) 

২৩৭.মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ পানিপথী উসমানী মাযহারী (১২১৬), তাফসীর মাযহারী: আরবী (পাকিস্তান, 
আল-মাকতাবাহ রাশিদিয়্যাহ ১৪১২, বৈরুত দার ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৪২৫হি) 

xor. RF, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবন যাকী (৭৪২ হি), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর 
রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হি / ১৯৮০ খৃ) 

২৩৯.মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবন আব্দুল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি) 

২৪০. যিরকলী, খাইরুদ্দীন, আল-আ'লাম (বৈরুত, দারুল ইলম লিলমালায়ীন: আল-মাকতাবতৃশ শামিলা) 

২৪১. যাহাবী, শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন আহমদ (৭৪৮ হি), তারীখুল ইসলাম (বৈরুত, দারুল কিতাবিল 
আরাবী, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি/১৯৮৭ 9( | 

২৪২. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮ খৃ) 

২৪৩.যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ১৯৮৯ খু) 

২৪৪. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯৫ খৃ) 

২৪৫.যাহাবী, আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৪৬. যাহাবী, আল-উলুওউ লিলআলিয়্যিল গাফ্ফার (রিয়াদ, আদওয়াউস সালাফ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৫ খৃ) 

২৪৭. যাহাবী, আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৪৮. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল বাকী (১১২২ হি), শারছুল মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া (বৈরুত, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খৃ) 

২৪৯. যাবীদী, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ হুসাইনী, মুরতাযা (১২০৫ হি), উকুদুল জাওয়াহিরিল 
মুনীফা বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি / ১৯৮৫ খৃ) | 

২৫০.যাবীদী, তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস (দারুল হিদায়াহ: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৫১. যাইলায়ী, ফাখরুদ্দীন উসমান ইবন আলী (৭৪৩ হি), তাবয়ীনুল হাকায়িক তাৰয়ীনুল হাকায়িক শারহু 
কানযিদ দাকাইক (কাইরো, দারুল কিতাবিল ইসলামী, ১৩১৩ হি: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৫২. রাগিব ইসপাহানী, হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ (৫০২ হি), আল-মুফরাদাত ফী গারীঠল কুরআন (বৈরুত, 
দারুল মারিফাহ) 

২৫৩.রাষী, ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন উমার (৬০৬ হি), তাফসীর: যাফাতীহুল গাইব (বৈরুত, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খৃ) 

২৫৪.লালকায়ী, হিবাতুল্লাহ ইবন যাইদ (৪১৮ হি), শারহ উসূলি ই'তিকাদ আহলিস সুন্নাহ (রিয়াদ, দার 
তাইবা, ১৪০২ হি) ١ 

২৫৫. লাখনবী, আব্দুল হাই, (১৩০৪ হি), আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ: মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানীর মুআত্তা- 
সহ (দোমিশক, দারুল কলম, ১৯৯১ খৃ, শামিলা, ৩.৫) 

২৫৬. লাখনবী, আব্দুল হাই, আর-রাফউ ওয়াত তাকমীল; (বৈরুত, বাশাইর ইসলামিয়া, ১৯৮৭ ছু) 

২৫৭.শীরামী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন আলী (৪৭৬ হি) আন-নুকাতু ফিল মাসায়িলিল মুখতালাফ ফীহা 
বাইনাশ শাফিয়ী ও আবী হানীফা (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৫৮.শাতিবী, ইবরাহীম ইবন মুসা (৭৯০ হি), কিতাবুল ই'তিসাম (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৫৯. শা'রানী, আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবন আহমদ (৯৭৪ হি), “আল-মীযানুল কুবরা ফিল মাযাহিবির আরবাআ' 
(কাইরো ১৩০২ হি) 
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২৬০. শাহরান্তানী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারীম (৫৪৮ হি), আল-মিলালু ওয়ান নিহাল (বৈরুত, দারুল 
যারিফাহ, ১৯৮০ খৃ) | 

২৬১. শাহফুর, আবুল মুযাফ্ফার শাহফ্র ইবন তাহির ইসফিরাঈনী (৪১৭ হি), আত-তাবসীর ফিদ্দীন 
(বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩ খৃ: আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৬২. শাহ ৪য়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আহমদ ইবন আব্দুর রাহীম (১১৭৬ হি), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা 
(বৈরুত, দারু এহইয়ায়িল উলূম, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯২ খু) 

২৬৩.শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, আল-বালাগুল মুবীন, বঙ্গানুবাদ মুহম্মদ আবদুল্লাহ (ঢাকা, ইসলামিয়া 
কুরআন মহল, ওয় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃ) 

২৬৪.শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, আল-ফাওষুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর (বৈরুত, দারুল বাশাইর 
আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭ খৃ) 

২৬৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আল-আকীদাতুল হাসানা (আহা, মাতবায়া মুফিদ আম, ১৩১০ হি) 

২৬৬. শামী, মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ (৯৪২হি), সীরাহ শামিয়াহ: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরুত, দারুল 
কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ) 

২৬৭.শুরনুবলালী, হাসান ইবন আম্মার ইবন আলী মিসরী (১০৬৯ হি), মারাকিল ফালাহ শারহ নূরুল ঈদাহ 
(আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৬৮. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.), আল ফাওয়ায়িদ আল মাজমুআ (মক্কা মুকাররমা, 
মাকতাবাতু মুস্তাফা নিযার আল-বায) 

২৬৯. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবন আবী বাকর (৯১১ হি) তাবাকাতুল FFT (শামিলা) 

২৭০.সুকুতী, আল-লাআলী আল-মাসনু'আ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ) 

২৭১.সুমূতী, আল-হাবী লিল-ফাতওয়া বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১হি) 

২৭২.সুমূতী, আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা) | 

২৭৩.সুয়ূতী, আল-আরফুল ওয়ারদী (শামিলা) 

২৭৪. সুযুতী, আদ-দুররুল মানসূর (দারুল ফিকর: শামিলা) 

২৭৫. সুহাইলী, আব্দুর রাহমান ইবন আব্দুল্লাহ (৫৮১ হি), আর-রাউদুল উনুফ (শোমিলা) 

২৭৬.সুবকী, তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহ্হাৰ ইবন আলী ইবন আব্দুল কাফী, কাষীল কুযাত (৭৭১ হি), 
তাবাকাতুশ শাফিযিয়্যাহ আল-কুবরা (সৌদি আরব, হাজার লিত-তিবায়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি) 

২৭৭. সুবকী, মুয়ীদুন নিয়াম ওয়া মুবীদুন নিকাম বৈরুত, মুআস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ) 

২৭৮.সায়িদ নাইসাপূরী, সায়িদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ (৪৩২ হি), আল-ইতিকাদ (আল- 
মাকতাবাতৃশ শামিলা ৩.২৮) 

২৭৯. সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল-শাইখ, ইতহাফুস সায়িল বিমা ফীত তাহাবিয়্যাতি মিনাল মাসায়িল 
(আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.৫) 

২৮০. সাহারানপুরী, মুহাম্মাদ খালীল আহমদ (১৩৪৬ হি), বজলুল মাজহুদ (মুলতান, মাকতাবাহ কাসিযিয়াহ) 

২৮১. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রাহমান (৯০২ হি), ফাতহুল মুগীস শারহ আলফিয়্যাতিল হাদীস 
(বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি / ১৯৯৬ খৃ) 

২৮২. সাথাবী, আল-মাকাসিদুল হাসানা (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী) 

২৮৩.সামীন হালাবী, আহমাদ ইবন ইউসুফ (৭৫৬ হি) আদ-দুর্রুল মাসূন শোমিলা), 

২৮৪.সাবৃনী, ইসমাঈল ইবন আব্দুর রাহমান (৪৪৯ হি), আকীদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদীস (আল- 
মাকতাবাতুশ শামিলা) 

২৮৫.সাইমারী, কাষী আবূ আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবন আলী (৪৩৬ হি), সারার জানি فا‎ 
আসহাবিহী (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খু) 
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২৮৬.সাইয়েদ আহমদ ইবন ইরফান ব্রেলবী (১২৪৬ হি), অনুলিখন: শাহ ইসমাঈল শহীদ (১২৪৬ হি.), 
CATS মুসতাকীম (দেউবন্দ, আরশদ বুক ডিপো) 

২৮৭. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫) 

২৮৮.সম্পাদনা পরিষদ, জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ 

২৮৯. সামারকান্দী, ফকীহ আবুল লাইস নাসর ইবন মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি), শারহুল ফিকহিল আকবার 
(ভারত, হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যাহ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০০ হি) 

২৯০-হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ, আবূ আব্দুল্লাহ ইবনুল বাইয়ি (8০৫ হি), আল- 
মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন বৈরুত, দারুল কৃতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি/ ১৯৯০ খৃ) | 

২৯১. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি), আল-মাদখাল ইলাস সহীহ (বৈরুত, 
মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৪ হি) 

২৯২. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবন আবী বাকর মিসরী (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল 
ফিকর, ১৪১২ হি)। 

২৯৩. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭ হি), মাওয়ারিদুয যামআন (দোমেশক, দারুস 
সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২ খু) 

২৯৪.হারাবী, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আনসারী (৪৮১ হি), যাম্ছুল কালাম ওয়া আহলিহী (মদীনা 
মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৯৯৮ খৃ) 

২৯৫.হিশাম আব্দুল কাদির আল-উকদাহ, মুখতাসারু মাআরিজিল কুবুল (মক্কা মুকার্রামা, দার তাইবাতিল 
খাদরা, ১ম প্রকাশ ১৪২১ হি) 

২৯৬. হাসকাফী, আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আলী (১০৮৮ হি) আদ-দুর্রুল মুখতার (বৈরুত, দারুল 
ফিকর, ১৩৮৬ হি) 

২৯৭. Ehsan Elahi Zaheer, Qadiyaniat an Analytical Survey. (Lahore, Pakistan, 
Idara Trjuman Al-Sunnah, 21° Edition, 1984). 
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১। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা 
২। এহইয়াউস সুনান; সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন 
ত। হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা 
8 । রাহে বেলায়াত; রাসূলুল্লাহ (28৮)-এর 
৫ । কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ 
৬। খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ 
৭। ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল. 
৮। বাংলাদেশে উর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ 

৯ । কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত; ফমীলত এ আমল 
১০। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ 

১১। মুসলমানী 
১২। মুনাজাত ও 
১৩। সহীহ মাসনূন ওয়ীফা 

১৪। আল্লাহর পথে দাওয়াত 

১৫। সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর 

১৬। তাওরাত, যাব্র, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী হ 
১৭। ইমাম আবু হানিফ (রাহ) রচিত আল-ফিকছল আকবার; বঙ্গানুকদ 
১৮। কিতাবুল মোকাদ্দাস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম 

১৯। কিতাবুল মোকাদ্দাস ও কুরআনুল কারীমের আলোকে ষ্টসা ম 
২০। কিতাবুল মোকাদ্দাস ও কুরআনুল কারীমের আলোকে পাপ 
২১। বাইবেল ও কুরআন 

২২। ০০2৮৮ في‎ ৬১ বহন ফী উলুমিল হাদীস) 

২৩। A Woman From Desert 

২৪ | রাসূলুল্লাহ (এ$0)-এর পোশাক 

২৫ । মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক 
২৬। ইযহারুল হন (আল্লামা রাহমাতুন্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গ 
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